-হিন্তৃধর্ম ও সমাজের মুখপত্র । 






সচিত্র-মালিক-পত্রিকা ও লমালোচনী। 





ভলক্ুলস্পণ স্ভাঙ্গ। 
১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত 
দাশ সংখ্যা! সম্পূর্ণ । 


_. কলিকাতা__হাটখোলা দত্তরাটা, ৩৯ নং মাঁণিক বন ঘাট সীট, 
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে 
. সন্তাধিকাধী-_প্রীনরেক্্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স বর্তৃক 
প্রকাশিত? 
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বিষ. - লেখক ই পুষ্ঠা 


-$ "অন্বেষণ যুক্ত মহেব্রনাথ ব্োপাধ্যায় বি, এ, ধি, এব ৩৭৯ 


হ। অভিমত -*" ৩৯১ 
৩1 আকানের গুরুনী__ রান ভারত ২১২ 
"৪1 আীনুজদ পরিরূপাল পঞ্তিত শ্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী হণ 
৫1 আশি মলীনমোহন মনুমদার ১ 
ক আমি » হেকে্রনাথ সিংহ বি, এ - ২২ 
- ৭1 ইলোরার শোভা! » ঘজীমনাথ বন্যোপাখ্যায বি, এ» বি, এল, ১৮৯ 
৮1 একসেবা দ্বিতীয়ম্‌ :সঙ্গীতীচার্ধ্য » দেবক$ বাগগী ৩২৪ 
৯। কুষ্টরোগের মহৌষধ 


তুবরক রসায়ন উড টিনা ১১৭ 
১*। কাশীর যাত্রা কবিসাজ পক ছর্সনারাযণ লেন শাহী ১৫৯, ২১২ 


১১। কেরার্ণী তত্ব » নগেম্রনাথ বিদ্যান্থুনিধি-_ ২০৪ 
*১২। কবিত্ব ইরানি গতর সপ ১৮৫ 
১৩1 গীত ৯ ০42 বি 
১৪। গৃহবিচ্ছেদ ঘটায় কে ? এ বড 
১৫। চশ্লোকে » অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, ৮ 
১৬। চিন্তা ৮» ফকিরচঙ্জ বন্থ ৬৫ 
১৭1 চিরমৌবন » অঙগরুমার ঠাকুর এম, ও ৩২৯ 
১৮। চিকিৎসা সমালোচনা... কবিরাজ ,, ফটক চন্দ্র দাসগুপ্ত ৪১৭ 
১৯৪ জননী, » যতীন্ত্রনাথ দত্ত ২৩৩ 
*২*। জয়কৃষ্ণ দাস » অস্বিকাচরণ গুপ্ত ২৮ক 
২১ ডাক্তার হেমচন্্র সেন (লোকান্তরে ).. -----. . ৩৫ 
২২। তিন পণ্ডিতের বিদেশ: যাত্রা . ৩৩৪ 
২৩। দৈব্যনিগ্রহ, তত ০০ ৩ ২৮৫ 
২৪। দোল-যাত্রা ১ টি ৩৯ 
*২৫1 ধর্পা্দীস নাট্যাচারধ্য », গিরিশচন্দ্র ঘোষ * ২ 
২৬। নদী »»বীরেন্নাথ মিত্র ১৮২ 


৮২৭) নবীনচ্্র সেনের কবিতা এবং জ্যোতিশ চন্দ্র সিংহ ৩৪৩ ৩১৮ 
বঙ্গদাহিত্যে তাহার প্রভাব $ 


২৮। 
২৯। 
৩ 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫1. 
৩৩৬1 
৩৭ 
৩৮। 
৩৯। 
৪*। 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
০৪৪1 
৪৫। 


৪৬। 
৪৭। 


৪৮ 


৪৯। 
৫০ 
+৫১7 
২। 
৫৩। 


৫৪। 


লেখক . পৃষ্ঠা 
পরিণাম 7: শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন 7. ১৬৭ 
প্রতিদান - » ললিতমোহন রায় ৫৮, ১৪৮ _ 
পুরোহিতের অধঃপর্তঠন পর্ডিত » গোপালচরণ চা ৮৫. 
পুজার গর কন ১৭৬ 
প্রেম ও প্রক্কৃতি- ডাক্তার এ রনি এস, এস, ২৭৩ 
বর্ষপ্রবেশ নো 22 রঃ ১ 
বদনা রায়সাহেব » হারাণচন্ত্র, রক্ষিত ৩৩ 
বন্ধ যাবে কি? * অমূল্যচরণ দত্ত ২৪৮ 
বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্গজ চরিত্র » যতীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৫ 
বনদানাগীতি রারসাহেব ,, হারাণচন্্র রক্ষিত ৪০৫ 


ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য ত্রিসন্ধ্যা পণ্ডিত » জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তড়ষণ ৩৮৬ 
বিশ্ময়কর মিলন » মহেল্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, ৩২৪ 


বিধবা-বিবাহ রর 25 ১১৩ 
বিধু যেন শোনে না তত 0 ০৮ ১৯৯ 
বীণা » অমরনাথ বস্কু ৩৮ 
বেরি-বেরি কবিরাজ » সত্যচরণ গুপ্ত ১২১ 
বেহুলা * অদ্বিকাচরণ গপ্ত ২১৭ 
বেরি-বেরি কবিরাজ » গিরিজাভূষণ রায় দেন গুপ্ত ১২২,১৬৮ 

তর ৮ ০ ২৮৩, ৩৩ 
বেরি-বিরি চিকিৎসা! 2 ৮৮ 427 ২১৬ 
বেরি-বেরি রোগের কারণ 0 তি, ২৫৪ 
বসল ) পণ্ডিত « বি বানি ১৯ 
ভগবান ীপ্রীরামক্ক্ণ দেব কথিত উপদেশামূত ৩৯৩ 
ভক্চের রোদন - ক্লারসাহেব » হারাঁপচন্ত্র রফিত ২৬২. 


তগবান্‌ রীত্রীরামন্কঞচদেব.. নাট্যাচার্ঘ্য » গিরিশচঙ্্ ঘোষ ৯৫: 
ভক্তের ভগবান্‌ ডাক্তার » প্রিয়নাথ নন্দী 8১১ পম 


-জনতে হোমিওপ্যাথি শী পি ১৪৫ 


ভারতের প্রধান “দনাপতি লর্ড কিচেনার ৬৬ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা: 


৫৫1 মহামহোপাধ্যাঁর কবিরাজ স্ব্গার খারকা নাথ সেন - ১৪- 
৫৬। ল্লিকা মানা জীধুক্ত মহেস্ছনাথ বন্যোপাধ্যান বি, এ, বি, এল ৩৬. 
«৭1 মল সর্গীত সঙ্গীতাচার্ধ্য « দেব বাঁগ্চী ৩৭৭ 
৫৮1 মানুষের ক্ষমত|  » অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, ৬ 
৫৯ মায়! 5, আমুল্যচরণ দত্ত ৩৭৯ 
৬ মা-দুর্গা ি যি | ₹55 1 ১৫ 
৬১1 মা » সরে ন্দনাথ বন্থ ২৪৫ 
৬২1 মেহরোগ ও তাহার প্রতিকার ,, আশুতোষ ধর্বস্তরি. ৩৫৭" 
ও৩। মুষ্টিযোগ » অঙ্ষিকাচরণ গুপ্ত ১১০ 
৬৪। মুষ্টিযোগ », আগুতোষ ধন্বস্তরি ২৫৫ 
৩৫। যমুনাকৃলে ভ্রীকষ্ণ + ৩৯৯ 
৬৬1 বীচি ভ্রমণ পণ্ডিত ,, মন্মথনাথজ্যোতিষী ৪০৫ 


৬৭| রক্ত আমাশয়ে কুড়টি কবিরাজ ১, আশুতৌষ ধ্বন্বস্তরি ১৪৩ 
৬৮ শিশুগণের রোগ নিবারণের উপায় ডাক্তার হেমচন্্র সেন এমডি, ৪১৩ 
৬৯] জ্রীশ্রীকালী » নকড়ি রায় ২১১ 
৭৮1 শ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃতপ্রোক জরীগোরাঙ্গের উপদেশ প্রতুপাদ পণ্ডিভ শ্রীযুক্ত 


অতুলরুষ্ণ গোস্বামী ৩১, ৬৭১ ৯১১ ১০৪, ২৫৩, ২৬২, ৩২৬, ৩৫৬-৩৮২ 


৭১। তীত্রীমহা গ্রতৃর শিক্ষা ১» যতীশ্রনাথ দত্ত ১২৭ 
৭২। সঙ্গিনী » অক্ষয় কু্ীর ঠাকুর এম, এ ২৯৭ 
এ৩। সম্ভাষণ » রাজকুঘার বেদতীর্ঘ ১৬৬ 
৭৪ | অমালোচনা ৩৯, ৭২, ১১২, ১৮৪, ২৯৬, ৩২৭, ৩৬০ ৩৯২, ৪২* 
৭৫। স্ুদণ্ডদ্ধ আদায় 4১ অমুল্যচন্ন্প দত্ত ২৫৯) 
*৭৬। স্বর্গীয় রমেশচজা দত শত তত ৩৭১ 
৭৭। স্বর্গীয় নবীন চক্র সেন ৯০০ ১৫১ 
৭৮।  স্বগ্রলন্ধা »» অমৃতলাল বস ১৮৫ 
৭৯। স্বাস্থ্য ফবিরাজ ১১ গিরিজাতৃধণ বায় গ্লেনগ্ুপ্ত ৩৩৮ ৩৭৪ 
৮৮ সীধনগতক্ক জাত্তপর », প্রিনাধ নন্দী ৩৬১ 
৮১৮ হিশ্ুসমাজ জীবিত না মৃত তা রি 
৮২। হতাশ 55 র এম, এ, গত 
৮৩।- কু সঙ্গীতাচাধ্য ০, দেবকণ্ঠ বাগচী ২৩৫ 


জন্মতৃমির সপ্তদশ বর্ধের সূচীপত্র পম্পূর্ণ। 


-হিন্তৃধর্ম ও সমাজের মুখপত্র । 






সচিত্র-মালিক-পত্রিকা ও লমালোচনী। 





ভলক্ুলস্পণ স্ভাঙ্গ। 
১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত 
দাশ সংখ্যা! সম্পূর্ণ । 


_. কলিকাতা__হাটখোলা দত্তরাটা, ৩৯ নং মাঁণিক বন ঘাট সীট, 
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে 
. সন্তাধিকাধী-_প্রীনরেক্্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স বর্তৃক 
প্রকাশিত? 
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বিষ. - লেখক ই পুষ্ঠা 


-$ "অন্বেষণ যুক্ত মহেব্রনাথ ব্োপাধ্যায় বি, এ, ধি, এব ৩৭৯ 


হ। অভিমত -*" ৩৯১ 
৩1 আকানের গুরুনী__ রান ভারত ২১২ 
"৪1 আীনুজদ পরিরূপাল পঞ্তিত শ্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী হণ 
৫1 আশি মলীনমোহন মনুমদার ১ 
ক আমি » হেকে্রনাথ সিংহ বি, এ - ২২ 
- ৭1 ইলোরার শোভা! » ঘজীমনাথ বন্যোপাখ্যায বি, এ» বি, এল, ১৮৯ 
৮1 একসেবা দ্বিতীয়ম্‌ :সঙ্গীতীচার্ধ্য » দেবক$ বাগগী ৩২৪ 
৯। কুষ্টরোগের মহৌষধ 


তুবরক রসায়ন উড টিনা ১১৭ 
১*। কাশীর যাত্রা কবিসাজ পক ছর্সনারাযণ লেন শাহী ১৫৯, ২১২ 


১১। কেরার্ণী তত্ব » নগেম্রনাথ বিদ্যান্থুনিধি-_ ২০৪ 
*১২। কবিত্ব ইরানি গতর সপ ১৮৫ 
১৩1 গীত ৯ ০42 বি 
১৪। গৃহবিচ্ছেদ ঘটায় কে ? এ বড 
১৫। চশ্লোকে » অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, ৮ 
১৬। চিন্তা ৮» ফকিরচঙ্জ বন্থ ৬৫ 
১৭1 চিরমৌবন » অঙগরুমার ঠাকুর এম, ও ৩২৯ 
১৮। চিকিৎসা সমালোচনা... কবিরাজ ,, ফটক চন্দ্র দাসগুপ্ত ৪১৭ 
১৯৪ জননী, » যতীন্ত্রনাথ দত্ত ২৩৩ 
*২*। জয়কৃষ্ণ দাস » অস্বিকাচরণ গুপ্ত ২৮ক 
২১ ডাক্তার হেমচন্্র সেন (লোকান্তরে ).. -----. . ৩৫ 
২২। তিন পণ্ডিতের বিদেশ: যাত্রা . ৩৩৪ 
২৩। দৈব্যনিগ্রহ, তত ০০ ৩ ২৮৫ 
২৪। দোল-যাত্রা ১ টি ৩৯ 
*২৫1 ধর্পা্দীস নাট্যাচারধ্য », গিরিশচন্দ্র ঘোষ * ২ 
২৬। নদী »»বীরেন্নাথ মিত্র ১৮২ 


৮২৭) নবীনচ্্র সেনের কবিতা এবং জ্যোতিশ চন্দ্র সিংহ ৩৪৩ ৩১৮ 
বঙ্গদাহিত্যে তাহার প্রভাব $ 


২৮। 
২৯। 
৩ 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫1. 
৩৩৬1 
৩৭ 
৩৮। 
৩৯। 
৪*। 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
০৪৪1 
৪৫। 


৪৬। 
৪৭। 


৪৮ 


৪৯। 
৫০ 
+৫১7 
২। 
৫৩। 


৫৪। 


লেখক . পৃষ্ঠা 
পরিণাম 7: শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন 7. ১৬৭ 
প্রতিদান - » ললিতমোহন রায় ৫৮, ১৪৮ _ 
পুরোহিতের অধঃপর্তঠন পর্ডিত » গোপালচরণ চা ৮৫. 
পুজার গর কন ১৭৬ 
প্রেম ও প্রক্কৃতি- ডাক্তার এ রনি এস, এস, ২৭৩ 
বর্ষপ্রবেশ নো 22 রঃ ১ 
বদনা রায়সাহেব » হারাণচন্ত্র, রক্ষিত ৩৩ 
বন্ধ যাবে কি? * অমূল্যচরণ দত্ত ২৪৮ 
বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্গজ চরিত্র » যতীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৫ 
বনদানাগীতি রারসাহেব ,, হারাণচন্্র রক্ষিত ৪০৫ 


ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য ত্রিসন্ধ্যা পণ্ডিত » জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তড়ষণ ৩৮৬ 
বিশ্ময়কর মিলন » মহেল্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, ৩২৪ 


বিধবা-বিবাহ রর 25 ১১৩ 
বিধু যেন শোনে না তত 0 ০৮ ১৯৯ 
বীণা » অমরনাথ বস্কু ৩৮ 
বেরি-বেরি কবিরাজ » সত্যচরণ গুপ্ত ১২১ 
বেহুলা * অদ্বিকাচরণ গপ্ত ২১৭ 
বেরি-বেরি কবিরাজ » গিরিজাভূষণ রায় দেন গুপ্ত ১২২,১৬৮ 

তর ৮ ০ ২৮৩, ৩৩ 
বেরি-বিরি চিকিৎসা! 2 ৮৮ 427 ২১৬ 
বেরি-বেরি রোগের কারণ 0 তি, ২৫৪ 
বসল ) পণ্ডিত « বি বানি ১৯ 
ভগবান ীপ্রীরামক্ক্ণ দেব কথিত উপদেশামূত ৩৯৩ 
ভক্চের রোদন - ক্লারসাহেব » হারাঁপচন্ত্র রফিত ২৬২. 


তগবান্‌ রীত্রীরামন্কঞচদেব.. নাট্যাচার্ঘ্য » গিরিশচঙ্্ ঘোষ ৯৫: 
ভক্তের ভগবান্‌ ডাক্তার » প্রিয়নাথ নন্দী 8১১ পম 


-জনতে হোমিওপ্যাথি শী পি ১৪৫ 


ভারতের প্রধান “দনাপতি লর্ড কিচেনার ৬৬ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা: 


৫৫1 মহামহোপাধ্যাঁর কবিরাজ স্ব্গার খারকা নাথ সেন - ১৪- 
৫৬। ল্লিকা মানা জীধুক্ত মহেস্ছনাথ বন্যোপাধ্যান বি, এ, বি, এল ৩৬. 
«৭1 মল সর্গীত সঙ্গীতাচার্ধ্য « দেব বাঁগ্চী ৩৭৭ 
৫৮1 মানুষের ক্ষমত|  » অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, ৬ 
৫৯ মায়! 5, আমুল্যচরণ দত্ত ৩৭৯ 
৬ মা-দুর্গা ি যি | ₹55 1 ১৫ 
৬১1 মা » সরে ন্দনাথ বন্থ ২৪৫ 
৬২1 মেহরোগ ও তাহার প্রতিকার ,, আশুতোষ ধর্বস্তরি. ৩৫৭" 
ও৩। মুষ্টিযোগ » অঙ্ষিকাচরণ গুপ্ত ১১০ 
৬৪। মুষ্টিযোগ », আগুতোষ ধন্বস্তরি ২৫৫ 
৩৫। যমুনাকৃলে ভ্রীকষ্ণ + ৩৯৯ 
৬৬1 বীচি ভ্রমণ পণ্ডিত ,, মন্মথনাথজ্যোতিষী ৪০৫ 


৬৭| রক্ত আমাশয়ে কুড়টি কবিরাজ ১, আশুতৌষ ধ্বন্বস্তরি ১৪৩ 
৬৮ শিশুগণের রোগ নিবারণের উপায় ডাক্তার হেমচন্্র সেন এমডি, ৪১৩ 
৬৯] জ্রীশ্রীকালী » নকড়ি রায় ২১১ 
৭৮1 শ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃতপ্রোক জরীগোরাঙ্গের উপদেশ প্রতুপাদ পণ্ডিভ শ্রীযুক্ত 


অতুলরুষ্ণ গোস্বামী ৩১, ৬৭১ ৯১১ ১০৪, ২৫৩, ২৬২, ৩২৬, ৩৫৬-৩৮২ 


৭১। তীত্রীমহা গ্রতৃর শিক্ষা ১» যতীশ্রনাথ দত্ত ১২৭ 
৭২। সঙ্গিনী » অক্ষয় কু্ীর ঠাকুর এম, এ ২৯৭ 
এ৩। সম্ভাষণ » রাজকুঘার বেদতীর্ঘ ১৬৬ 
৭৪ | অমালোচনা ৩৯, ৭২, ১১২, ১৮৪, ২৯৬, ৩২৭, ৩৬০ ৩৯২, ৪২* 
৭৫। স্ুদণ্ডদ্ধ আদায় 4১ অমুল্যচন্ন্প দত্ত ২৫৯) 
*৭৬। স্বর্গীয় রমেশচজা দত শত তত ৩৭১ 
৭৭। স্বর্গীয় নবীন চক্র সেন ৯০০ ১৫১ 
৭৮।  স্বগ্রলন্ধা »» অমৃতলাল বস ১৮৫ 
৭৯। স্বাস্থ্য ফবিরাজ ১১ গিরিজাতৃধণ বায় গ্লেনগ্ুপ্ত ৩৩৮ ৩৭৪ 
৮৮ সীধনগতক্ক জাত্তপর », প্রিনাধ নন্দী ৩৬১ 
৮১৮ হিশ্ুসমাজ জীবিত না মৃত তা রি 
৮২। হতাশ 55 র এম, এ, গত 
৮৩।- কু সঙ্গীতাচাধ্য ০, দেবকণ্ঠ বাগচী ২৩৫ 


জন্মতৃমির সপ্তদশ বর্ধের সূচীপত্র পম্পূর্ণ। 








প্জননীজব্মনুলিস্ব অমাৃি নবী 
্বাজি্কপত্রিক্কা গুস্নমাতেলোললী 


০৯৯ ৯৯৪৯৯৪৪৪১৬৯৪৪৪৩৬৪৪৯৪৪৪৪৪ ৬ 555 559555535555855555€€5৫ঞ 
১৭শ বর্ধ। ] ১৩১৬ সাল, বৈশাখ । ১ম সংখ্যা । 


*৯৯৯৯৯৪৪৪৬৪৯৯৪৪১৩৪৪৯০৯৪-৯৪৯৩৬ 5৪৪৪৪৪৪5৪৪৪ 


স্বজ্ব-জীন্ছেস্ণ। 
জগনীখর প্রসাদাও “অন্মভমি” অগ্ত ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়। সপ্তদশ বর্ষে 
পদার্পণ করিল। জন্মভূমির পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া অবধি আমরা সাধ্যমত 
যনে ইহার সেবা করিয়! আদিতেছি। পাঠক মহাশয়গণের মনোরগ্নার্থ, বাগ্বাদিনী 
" সরস্বতী দেবীর -আরাধনার্থ দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, কর্তব্যপাঁলনে 
আলন্ত অবহেল! অথব৷ ক্রু করিয়া জান-ক্লুত অপরাধে অপরাধী হই নাই। 
কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহ;র বিচারক সদয় পাঠক-মহাশয়েরা 1 বর্ত- 
মান-বর্ষে সমান শ্রমে সমান ত্র, অবুষ্ঠিত-ভাবে এই ব্রত পরিগালন করিব, এই 

আমাদের দৃঢ় সন্বর। -মহায় আপনারা, ভরসা! জগদীশ্বর | 

১ 


-ই জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা । 
টিন 88515588888 


হে অখিল্পপতি বিশ্বনিঘবস্ত। বিপদ্‌-ডঞ্তন-মধুক্দন! করঘোড়ে ভক্তিভাবে” 

তোমার শ্রীঁচরণে প্রণাম ককি। দুরবৃষ-বশে গত বর্ষে উপযুপিরি নান। বিন বাধায় 
আমর! জড়িত হইয়। ছিলাম) হে বিস্লবিনাশন ! ভবদীয় কৃশীবলে সমস্ত শ্বাধা বিস্ 
জতিত্রম করিয়! জন্মভূমির সেবায় সতত আমর নিযুক্ত রহিয়াছি । হে সর্বাস্তর্যামী 
বিশ্বিনাশন! কৃপ! কর, পুনরায় যেন আমাদিগকে কোনরূপ বিদ্বু পিশাচের বিষ- 
দৃষ্টিতে পতিত হইতে না হয়, এইমাত্র প্রার্থনা। হে করুণাময়! তোমার 
করুণার ছায়ায় নিবাপর্দে অবস্থান করিয়া, বাগীশ্বরীর শ্রীচরণ সেবা! করিয়া 
সংকল্পিত ব্রত গাঁলনে যাঁহীতে আমর! পাঠকমগ্ডলীর চিত্তরপ্রন করিতে পারি, 
হে সর্বশক্তিমান! দয়। করিয়া সেই শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুনঃ__ 

নমি তব পদ্‌-যুগে করুণানিলয় ! 

বাগ্ধা-কল্প-তরু তুমি বিশ্বের আশ্রয় ॥ 

বাসন পুরাও দেব ! এই ভিক্ষা! মাগি। 

কদাচ না হই যেন অপযশ-ভাগি ॥ 

তোমার যশের-ধায এ ভব সংসার। 

কর-পুটে প্ীচরণে করি নমস্কার ॥ 


শপ” 3:0১ পট 


ধর্মদীন। 


লেখক-_নাঁট্যাচার্ধ্য, জীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। 


ভুবনমোহনের পিতা মৃত্যুর সময় তাহার প্রতিবাসী ধনাঢা বন্ধু ধর্শদাস 
বাধুকে তাহার সীমান্ত সম্পত্তির এক্জিকিউটার করিয়া যান। ধর্ধদাস বাবুর 
বাড়ীর নিকটেই ভুবনের বাড়ী । বাড়ীর সম্দুথে কিঞিৎ জমিও ধর্ম্দাস বাবুর 
রেওতি জমির সংলগ্ন ছিল। ভূবনের বাপ কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়াও 
যান, এই সম্পত্তির আয়ে ভুবন হুখে-ন্ুখে মানুষ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে 
ব্যাঘাত ঘটল । ভূবনের বাপের মৃত্যুর পরই কে এক ব্যক্তি এক্জিকিউটার ধর্ম- 
দাস বাধুর নামে উকীলের চিঠি দিল, যে, ভবনের বাপ তাহার দশ হাজার টাকা! 
ধারে। উন্দীলের চিঠি পাইয়া ধর্মদাস রাবু ক্রোধে অধীর, তর্জন-গর্জন করিয়া 
বলিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়! লইবে, তাহ! কদাচ 
হইবে না।৮  মক্্দম! বাধিল, 'তিন চারি বৎসর মক্দমার পর হাইকোর্টে 


১৭শ বর্ষ। ধর্শদাস । ৩: 


- প্রমাণ হইল বে, ভূবনের বাপের দেন! লয় | মকর্দম! জিত হইল বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি 
নালিশ করিয়াছিল, সে নিংস্ব, তাহার নিকট খরচা আদায় হইল না। এ দিকে- 
মকর্দমা থরচায় ভুবনে বাপের কোম্পানির কাগজ গেল। বাড়ী ও বাড়ীর নিকটস্থ 
জমি উকিলের খরচায্ বিকাইল ॥ বাড়ী ও জমি ধর্দাস বাবু কিনিয়! রাখিলেনর, 
কেনন! ভূবনের-পৈত্রিক সম্পন্তি ভুষন মান্য হই ঘগ্পি, যে টাকার ধর্দাস বাঁবু 
কিনিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু করিয়া শোধ করিতে পারে, এমন কি ছই পাঁচশো 
টাকা ছাড়িয়! দিয়! ভূবনকে সে সম্পত্তি পুনর্পন করিবেন । ভুবন ধর্মদাস বাবুর 
আশ্ররেই রহিলেন। বন্ধুর পুত্র কোথায় যাইবে, ধর্্দাস বাবুই মানুষ করিবেন। 
কিন্ত ভুবন মানুষ হইবার ছেলে নয়। ধর্দদাস বাবু অল্পদিনেই তাহ! বুঝিলেন, 
ভুবনের লেখাপড়া হইবে না, তবে আর মিছা স্কুলের মাহিয়ান! দিয়া ফল কি? 
কাছে রাথিয়াই কাজকর্ম শিখাইবৈন। একে তো বয়াটে ছেলে, তাহার উপর, 
পাছে বিয়া যায়, এ নিমিত্ত ভাল কাপড় চোপড় দিতেন না, সদাঁসর্ধদা দাৰে 
রাঁথিতেন, চাকর-বাঁকরের সহিত এটা সেটা ফরমান খাটাইয়া পরীক্ষা করিতেন, 
যদি কোনও রূপে কাঁজ শিখে। এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল। ভূবনের বয়স 
এখন বৎসর যোল.। ভুবন অতি সুশ্রী, একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি পুঁজায় ডাঁহার 
বাটাতে থিয়েটার দিতেন | সেই থিয়েটার তিনিই বদাইতেন, ভুবনকে সুগ্রী 
দেখিয়! তাহার দলে নিলেন। ভুবন থিয়েটারের কার্ধ্য শীঘ্রই শিখিল। ধর্শদানু 
বাবুর বাঁড়ী ছাড়িয়া সেই খিষ়েটারের কর্তার বাড়ীতে রহিল। ধর্দাস বাবু খুব 
রাগিলেন, কিন্তু ভুবনের থিয়েটারের যুনিব বাবুও তো! যে সে লোক নয়, ধরা 
সবাবু গায়ের রাগ গায়েতেই সহা করিলেন। ভুবন থিয়েটারের অভিনেতৃগণকে 
সাঁজাইতে বিশেষ পটু হইল। এবপ সাজাইত যে যাহাকে সাজাইত, তাহাকে 


কেহ চিনিতে পারিত না, ভুবন ক্রুমে একজন নিপুণ বহুরূপী হইল। সুন্দর পরচ্ল! 
তৈয়ারী করিতে পারিত। এখন ভূবন বিষ্বেটারের কাজের লোক । 


' ক্রমে ভূখন একটা সাধারণ রঙ্গালয়ের সাদ্ধঘরের কাজ পাঁইল। বর্ণনা 
বাবুর বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটার দেখিবার বড়ই সখ, থিয়েটার দেখাইতে অনেক 
টাকা ব্যয় হয়। একদিন ধর্ম বাবু ভুবনকে দেখিয়া! তাহার কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাপ। করিলেন, আর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, পভুই খিরেটারে থাকৃতে 
কাড়ি ঝুড়ি টাকা! খরচ করে, মেয়েদের থিয়েটার দেখাতে হয়! আহ *তোর 
বাপের সঙ্গে আমার কত বুধ ছিল। তা ছু” একখানা পাশ টাস্‌ এনে দিতে 
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দেয়। ধর্মদাস বাবুর বাড়ীতে ভূবনের যাতায়াত চলিল। ধর্ধরাস বাবুর শরীরে" 
&তা রাগ স্থায়ী হয় না, কুবনকে আবার আদর করেন। - শরইবূপে কিছুদিন যায় 
দ্রিন কতক ভুবন আর আসে ন1। ভূবনের থিয়েটারে নৃতনু বহি হইয়াঁছে--বড় 
জাকের । ভূবনের খোঁজ পড়িল) ছুই চারিদিন ডাকাডাকির ঈর ভুবন আপিন, ধর্ম 
ঘাস বাবু আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,--”কেনরে ভূবন, আস্তিস্‌নি কেন? 
ভূবন। আজ্জে মনে বড় ছুঃখ হয়েছে। 
ধর্মদান। কেনরে? 
ভূবন। বলিল, আজ্ঞে আমার মাথায় টাক পড়ছে, আমার থিয়েটার ছাড়তে হবে? 
সকলে আমায় ঠাট্রা করে। ভূবনের মাথায় চাদর বাঁধ! ছিল, চাঁদর খোলায় ধর্মদাস 
বাবু দেখিলেন, যে সত্যই ভুবনের মাথার সুন্দর চুলগুলি উঠি) গিয়াছে, মাথার 
চারিধারে চুল আছে, আর সমস্ত মাথায়ই টাক। ধর্মনদাসবাবু অনেক সাত্বনা বাক্য 
দিলেন, “বেটাছেলে দোষ কি।” কিন্তু ভুবনের মন পাস্বনা মীনিল না। সে 
বলিল,"দেশে থাকিব না, বিবাগী হয়ে চলিয়া যাইব ।* আভাে বলিল, থিয়েটারে 
গিয়ে বয়াটে হইয়াছে কি না, যে অভিনেত্রীরা আঁদর করিত, তাহার ঘ্বণ। করে। 
মনের ছুঃখে কোথায় চলি! যাইবে । তাহার পর দুই-তিন মাস আর ভুৰণের সাক্ষার্ 
নাই। ধর্মদাস বাবু সন্ধান লইলেন, ভূবন আর থিফ়েটারেও যায় না। একদিন 
ভুবন আগিয়! হঠাৎ উপস্থিত। ভূবনের আমোদ ধরে ন|। নমস্কার. করিয়। বপি- 
লেন, “মহাশয় প্রতিশ্রুত আছেন যে, আমার পৈত্রিক বাড়ী ও জমি যাহা কিনিয়া” 
ছেন, ভাগ আমি টাক! দিতে পাঁরিলে পুনরপণ করিবেন। অবস্ঠই পঞ্চাশ ষাইট 
হাঞ্জার টাকা থরচ করেছেন, আমি সে সমস্ত টাকা মায় সুদ আপনাকে 
দিতেছি, আপনি আমাকে আমার সম্পত্তি দিন।” ধর্দদাস বাবু অবাক্‌, ছুই তিন 
মানের মধ্যে এত টাক! কোথাক্ম পাইল! জিজ্ঞাস করিলেন, এতটাক! কিরূপে 
রোজগার করিলি ভুবন উত্তর করিল, “রোজগার করি নাই,-করিব।” ধর্ম 
দ্বাস বাবু ভাবিলেন, ছোঁড়। পাগল হ্ইয়াছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন» 
কিরূপে রোজগার করিলি?% ভুবন অদ্ভুত গন্প বলিল,--"মহাশক্ জানেন, আমি 
মনের ছুঃখে নানা! কারণে দেশ ছাড়িয়া যাই। নান! স্থান ভ্রমণ করি, সকলেই 
* টাকের উপর দৃষ্টি করে, স্বণাক্স ভাবিলাম, এ প্রঃণ রাখিৰ না। আমি জলে ঝাপ 
দিব ভাঁবিতেছি, এমন সময় একজন সন্সাসী আসিরা, আমার হস্ত ধারণ ক্লরিয়া 
বলিলেন, “আরে যুর্ঘ, তুই কি নিয্রি্ত মরিতে যাইতে? আমি তোরে উষধ 
শিখাইয় দিভেছি, এক পক্ষের মধ্যে তোর যন্তকের কেপ ্ঘরূপ ছিল, সেইরূপ 
টি গজ 
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*“হইবে। আর সেবউষধ 'বেটিয়া তুই ধন কুবের হইবি।” ধর্দাস বাবু জিজ্ঞাসা! 
করিলেন, সে ওঁবধটা কি?” ভূবন পকেট হইতে একশিশি তৈল বাহির করিয়া, 
বলিল৮এিজ্ডে এই তেল 1” ধর্মদাদবাবু বিশাস করিলেন না বলিলেন, শহ্যান্ঠা 
তুই টাকা দিতে পারিস, আমি তোর সম্পত্তি ফিরি! দিব 1” ভুবন জিজ্ঞাসা 
করিল_“কতু টাক। ?৮ ধর্ধরদাস বাবু বলিপেন-_'লাখ টাকা।, মহা আনঞ্জে 
ভূবন চলিয! গেল 

ইহার ছুই মান পরে ভূবন ধণ্মদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সবিশ্বয়ে 
ধর্মদাস বাবু দেখিলেন, ভূবনের মস্তরকের কেশ পূর্বববৎ হইয়াছে। হাতে কতক- 
গুলি কাগজ, আহলাদের সহিত ভুবন দেখ[ইতেছ্ে,-জাম্মানি হইতে চিঠি আসিয়াছে, 
আমেরিকা হইতে চিঠি আসিয়াছে, ফ্রান্স হইতে চিঠি আগিয়াছে, তেলের মসল! 
বলিয়! দিলে ভুবনকে কেহ ছুই লাখ, কেহ তিন লাখ টাকা দিতে প্রন্তত। ধর্ঘদাস 
বাবুঅবাকৃ! জিজ্ঞান! করিলেন,-_“এত টাক! দিগ্া তাহার! মসল| জানিতে 
চাহে কেন?” ভুবন বলিল, “আরে মশার, ক্রোর ক্রোর- টাকা, রোজগার 
করিবে! আমি কারুকে দিতাম না, আপনি বেচ্বে! মনে করিস ছিলুম, কিন্তু 
পৈত্রিক বাড়ীর আমার বড় লোভ। আমি নীত্্র যাহাতে মহাশয়কে টাকা দিয়া 
আমার বাড়ী লইতে পারি, সেই জন্ত আমি, যে বেণী টাকা দিবে, তাকে তেলের 
মশল! বলিয়া দিব।” ধর্দদাস বাবু আশীর্ববাদের ছলে ভুবনের মাথায় হাত দিয়া 
চুল টানি! দেখিলেন, পরচুলা! নয়। বলিলেন, “চিঠিপত্র গুলো আমায় দিয়ে যা, 
আমি দেখিব, ছেলে মানুষ-_নাঁ ঠকিদ্।” ভুবন চিঠিপত্র রাখিয়া চলিরা গেল। 
তিন চারি দিন পরে আবার ধর্মদাস বাবু টেপিগ্রাফ্‌ করিয়া 'জানিয়াছেন, এক 
খানি চিঠিও জাল নয়। ধর্মদাস ঝাবুর বড়ই লোভ হইল। ভূবনের নিকট মসলা! 
জানিতে পারিলে তিনিই তে! রোজগার করিতে পারেন। ভূবনকে বলিলেন, “মার 
অন্যকে কেন বেচবি, আমাকেই বোলে দে না!” ভূবন কুঠিত হইল। ধর্দা্দাস বাবু 
বলিলেন,-_“শোন্‌ না-_শোন্‌ না, আমি বাড়ী-তোর বিষয় সম্পত্তি সৰ ছেড়ে 
দিচ্চি।” ভুবন বলিল,--“মশীয়, সে যে! নাই। 


ধর্ম।। : কেন-কেন-- কি হয়েছে ? 
তুবন। সে সবএথাকৃ, মশা, আপনি শুনে হঃখিত হবেন। 
ধৃর্থ॥ . বল্গৃ-_ব্ল্ কি বল্‌? 
ভুবন। সন্ন্যাসী মান! করে দিয়েছে, যে, কদাচ ধর্শ্দাস বাবুকে বে! না। 
আমি জিজ্ঞাস! করুনকা্:কেন ? সে বললে কি জানেন মশায়,_.আপনি এক 
ফি 
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জনকে দিয়ে মিছে নালিশ করে আমাদের বিষয় বেচে নিয়েছেন। আমি বল্লুম 

“সঙ্্যাসী ঠাকুর, কখনো না, আমার অসহায় বাল্কালে তিনি অন্ন দিয়! আমায় 
প্রতিপালন করেছেন। ধর্মনদাস বাধু তো-ধ্শদাস বাবু! তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর 
কর্লেন,--'আঁচ্ছ তুই পরীক্ষা কর্‌”_-ধর্শদাস বাবু ঘি তোৰ সমস্ত সম্পত্তি তোরে 
ফিরিয়ে দিকে লিথে দেন,_যে আমি এক্‌কিকিউটার ছিলাম । ভূবন বয়াটে হয়ে 
যায়, তাই এতদিন বিষয় দিই নাই, এখন মান্য মুন্ষ ভয়ে এসেছে, আমি তার 
সম্পত্তি তাকে প্রত্যার্পন ক্র্লুম। যদি সত্যই ধর্মদান বাবুঃ ধঙ্মদাঁস বাবু হন এই 
যদি তোমাস্ক লিখে দেন, তা-হলে তুমি তারে দিও ।” আমি তর্ক কর্লুম,_-মশায়» 
তিনি ৫০৬০ হাজার টাক! খরচ করে বাড়ী ঘরদোর করেছেন, এমন অন্তাঁয় কথ। 
বললে হবে কেন? এই ন! মশার সন্যাসী চক্ষু ছুটো লাল করে, আমি ভাবলুম 
বুঝি আঁমায় ভন্ম কর্বে, বলে, এ না করলে যদি তুই ধর্দাসকে তেলের মশল। 
বলিস্‌, মুখে রক্ত উঠে মর্রি । দিন মশায়, কাগজ পত্র দিন, আর তে! বেশ! দর 
পাচ না, এ তিন লাখ টাকাতেই বেচি॥ 

এ কথা শুনিয়। ধরমদাঁস বাবু একটু চিন্তান্বিত হইলেন। সেই সময় একজন 
ধনাটা বিধবা পর্মনাস বাবুকে তাহার সম্পত্তি তদ।রক্‌ কারবার ভার দিতে চায়, 
কিন্তু নান! লোকে নানা ভাংচি দেয়, বিশেষ ভূবনের সম্পত্তি . লওয়ায় পাঁড়ায 
তীহার বিশেষ নিন্দা রটিয়াছে। ভুবনের সম্পত্তি যদি এনূপে ফিরাইয়! দেনঃ 
তাহা হইলে লোকের নিন্দ। আর বিধব| মানিবে না। আর কেশেয় তৈল লই! 
তে। তিনি অপরির্ধ্যাপ্ত রোজগার করিবেন। - ধর্্দাঁস বাবু বলিলেন, আচ্ছ! সন্ন্যাসী, 
যেন্ূপ বলে আমি সেইরূপই করিব, তাহা হইলে আমায় |দবি ?” 

তুবন। মশার, আর লাখ থানিক টাক দিতে হবে। 

ধন্ম। না না, অত নয়, তোরে হাজার পঞ্চাশেক দেবো। 

ভুবন।- মশায় গ্রতিপ।লক, আপনার অন্ুরোধ কিরূপে ছাঁড়াব,_তাই 
কর্বেন। 

ধর্ম? তবে দেখ আমি উকীল এনে সব লেখাপড়া করি? 

ভূবন। তা করুন। 

ধর্ম। কিন্তু দেখ আমি যে তেলের মসল! জেনে নিয়ে তোর বিষয় ফিরিয়ে 
দিয়েছি, একথ। কারুকে বল্তে পার্ৰিনি। 

তুবন। আপনি ষদ্দি মান। করেন, আমি কেমন করে বলবো! 

ধর্ম।  দেখিস্-খবরদার। 


-১৭শ বর্ষ। ধন্্দীস। ৭ 


ভূবন দিব্য কিয়! স্বীকার পাইল, এ কথ সে কাহাকেও বলিবে ন7া। আর 
তৈলের কথা অন্য কেহ জানেও না! কাকেই বা বল্‌্বো, কে অত দর দিয়! - 
নেবে। আপনি মুরুব্বি, আপনাকে এসেই বলেছি। ভালমন্দকি কর্বো না- 
করবো, দে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে আর কার সঙ্গে কর্বে! বলুন? 

ধর্ম। লেশ বেশ, তা হলে আমি লেখাপড়। সব ঠিক করি? 

ভুবন। যে আজ্ঞে। 

ছুইদিন পরে ধর্মদাস বাবু ভুবনকে ডাকা ইলেন, ভূবনও তার এক বাল্যবন্ধু, 
এটনর্থকে সঙ্গে করিয়া আসিল। লেখাপড়। সব ঠিক, ভুবন দলিল পাইল, 
রেঞিষ্টারী কর! দলিল ভবনের এটন্নী লইয়া যাইল॥ অন্দরের এক নিরিবিলি 
ঘরে ভূবন তৈল্‌ তৈয়ারী করিল। ধর্শদাস বাঁবু কি্ূপ তৈল তৈয়ারী করিতে 
হয় শিখিলেন। সাকির দেথিলেন, ভুবনের হাতে-যে তেলের শিশি দেখিয়াছিলেন, 
€স তৈলেরও যেরূপ গদ্ধ, ইহারও সেইরূপ। মালমসলাও শিখিয়াছেন। ভূবন 
চলিয়া গেল। ধর্দদাস বাবুও তেলের শিশি লইস্। গাড়ীতে বাহির হইলেন। 

চারি পাচদিন পরে একদিন ভূবন ধন্মদাস বাবুর অবিদ্যার বাড়ী নিয়! উপস্থিত। 

সেখানে সেই মাগী ধর্ম দাসকে আগাগোড়া! ঝাঁটাপেটা করিতেছে। ধন্মদাস 
বাবু তেল মাথিয়। দি'থের কাছে একটু টাক পড়িয়াছিল, তাতে চুল হওয়! দূরে 
থাক্‌, যে চুল ছিল, তাহ! উঠি গিয়াছে! এই নিমিত্তই ধর্মদাস বাবুর শানন 
হইতেছিল। তুবন যাইয়া বলিপ, “মশায় সে সন্যানী বেটা বড় পাজী, এই 
দেখুন আমার মাথায় আবার পূর্বববৎ টাক পড়িয়! গিয়েছে। ক্রোধে ধর্মদাস 
বাবু ভুবনকে ধরিতে গেলেন, ভুবনের মাথা হাত দেওয়ায় একটা টাকের পর্চুল! 
ধন্মদীস বাবুর হাতে আদিল। ভুবনের মাথায় যেমন চুল্ছতেমনি। ভূবন আর 
ছুইটা। পরচুহ! ফেলিয়া! দিল। একটির উপর যেন টাকের উপর ছোট ছোট চুল, 
আর একটীতে তাহা অপেক্ষ। বড় চুল। ভুবন বলিল, “মহাশয় মাথায় এই 
তিন তিন খানা ছাল উঠে পূর্ব প্রায় হইয়াছে । এ কেশ তৈলের মসল। যাহা! 
আপনি আমার নিকট শিথিয়াছেন, সে কথ। আমি কাহাকেও বলিব না, একথা 
আপনাকে আমি আবার দিব্য করি! ঝলিতেছি।” এই বলিয়া! ভূবন হাসিতে 
হাঁসিতে চালয়! গেল। শুনা যায়, কোনও অজানিত কারণে বিধ্বাও তাহার 
সম্পত্তি তদারকের ভার ধর্মদাস বাবুকে দেন নাই। 


7 98 








চলো 1. 
লেখক-_প্রীষুক্ত অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ, 
খন প্রণ্দোষের রক্তিমচ্ছট। নিশার আধারে মিশিতে ছিল, যখন প্রকৃতি দেবী 
আমণ্ত দিনের নিদাঘে পরিতপ্তা হইয়া, প্রদোধে নিষ্কৃতিলাভ হৃঢক নিখাস বাঁযুত্যাগ 
হ:রিতেছিলেন, যখন প্রদোষ ও নিশার সংঘর্ষে নিশা-দেবীর জয়লাভ হইয়া, তৎসথচক 
বিজজ্গ পতাক! 'পূর্ণচ্্ররপে গ্রদোষ-কালীন রক্তিম-রাগরপ্রিত নীলাকাশ-স্থিত 
“ঘণ্ডে হাদিতে হাদিতোঁ-উড্ভীন হইতে ছিল, সেই সময়ে সংসার কোলাহল সম্পীড়িত 
জনৈবম'নিব সিদ্ুতীরে পরিভুষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, নিকটস্থ বালুক! রাশির 
উপর বসিবার নিদিত্ত এক স্ুদ্দর কক্ষে আপিয়া উপনীত হইলেন। প্রকৃতির অনির্ক- 
চনীয় শোভা তাহাকে সমস্ত শোক তাপ ও অধ্বক্লম ভুলাইয়৷ দিয়াছিল। ক্রমে শায়িত 
হুইয়! নিদ্রাদেবীর স্থকোমল সুখম্পর্শে আপ্যাগ্িত হইয়া, জীব জগৎ ভুলিয়া গেলেন। 
তাহার মনে হইল ধেন, তিনি স্থূল দেহের ভিত্বর আর। আবদ্ধ নহেন ; চিরকালের 
বন্দী যখন ছাঁড়। পাইন্জাছে জানিতে পারে, তাহার যেন মনের ভাব হয়, আমা. 
দিগের বন্ধ মানবেরও তখন সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সম্মুথে জলরাশির 
লাস্যনীল। উপরে চন্দ্রকিরণের লহরী ; উভয়ের মধ্যে থাকিয়া তাহার বোধ হইল, 
যেন তিনি আপনির ক্রমে উর্ধে উখ্িত হইতেছেন। চক্দ্রকরকে অবলম্বন করাই 
তাহার পক্ষে সঙ্গত বোধ হইল। তিনি তাহা অবল্বন করিয়া! ক্রমে চন্দ্রলোকের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চল্্রলোকে উপনীত হইলে, শশাঙ্করাজ তাহার নধ্ব্ধনা 
ক্ষরিলে, তিনি বলিলেন, “শশাঙ্ক রাজ! ভুমি পুরুষ কি স্ত্রী; তাহা কি জানিতে 
চাহি! ্রতীচ্যকবিগণ তোমাকে স্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ করিয়া থাকেন, ও তোমাকে 
জল্পূর্ণ বলিয়া রণন। কন, ভুমি কি তাহাই ? তোমার চক্ষু কিজলেতর! তাহা তো 
দেখিতে পাইতেছি ন। ? প্াচ্যকবিগণ তোমাকে কুমুদিনী নায়ক বলিয়া! থাকেন। 
তুমি তাহাধিগের মতে পুরুষ পুন্নব। বুষ্দিনী তোমার জন্য সারাদিন কীঘিয়া 
কাদিয় শুকাইয়! থাকে, তুমি তাহার নয়ন তারা সত্য সত্যই কি তুমি তাহাই ? 
কিন্তু তোমার পুক্ুষাকারের লক্ষণ কৈ ? তোমার মুখ তো,__ 
83 90090) 2৭ 89095 19202৩01135, 
ছবে তুমি কি পুরুষ নহ? শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, গুন জীকযে, যেরূপ ভাবে 
,আমাঁকে দেখে, আমি তাহার পক্ষে তাহাই। 
কবিদ্রিগের চক্ষে আমি উদস্ক পর্বতে উদয় হই, ও, অস্তাচলে অন্ত যাই । 
আনান ওঠা খন বা কি এও বিহাটিত কবি এ৯ আআ স বর্ন সঝিবিখাচিনাও 


চম সংখ্যা । . জন্মভূমি । ৯ 


প্উদয়গুঢ পশ্াস্কমরীচিভি 
স্তমসিদুরতরং প্রতি ঘারিতে। 
ক. অলক সংযমনাদি লোচনে 
টি হরতি বে! হরি বাহনদ্বিউ মুখং ॥* 

মহাকবি: বায়রণ বলিয়াছেন ;-- 
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. '  এইবপ ভিন্ন-কধির রুচি অনুসারে আমার ভিন ভিন্ন বর্ণন! দেখিতে পাইবে ! 

দা আমার জন্ত পাগলিনী বটে) : আবার দেখ; মানিব.দ্াতির মধ্যে বির- : 
ছিনীর! শাঁগাকে, চাক্স না। দর্শনকার জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, “চন্দরচন্মদ 
রোলঘরুতা্যাদীপনংমতং | রি 

কিন্তু আবার দেখ মানব মাফিক] যখন নাগককে পাক তখন আমিই আবার 
তাহাদের পরম সোহাগের বস্ত। 
পপানাস্ত এব শশি শিনঃ স্থখ্যন্তি গাত্রং। 
বাণান্ত এবমন্দনন্ত মমানুকুলাঃ ॥৮? 

কিন্ত'আমি নিজে জানি না! আঁমি কাহার পক্ষে ভাল ও কাহার পক্ষে মন্দ । আমি 
কাহার পক্ষে স্ত্রী ও কাহার পক্ষে পূরুষ ;-_-আমি জগতের নিয়মের বশে, আপনার 
উড ঝ কর্তব্য পালন রুরিতেছি, সুথই বা ছঃখইবা! হউক কিছু দেখিয়া 
আমায় মন কর্তব্য পন্থা হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। এই বলিয়! ভগবান. 
শশাঙ্ক আমাদের বদ্ধজীবকে বলিলেন,জীব নিকটে আইস।-_জীব নিকটে আসি 
দেখেন, স্ন্দর অস্াপি কা। চারিদিক ফুলের ঘৌরভে দিউঅওল পৃরিত হইগ্নাছে। 
মন্ুষ্যগণ আনন্দে বিতোর। বীণার মধুর নিককণে কথেক্জরিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে! 
হাবে ভাবে সবই মনোহর । শশাক্করাঙ্গ জিজ্ডাসিলেন, কি দেধিতেছ ? জীব উত্তর * 
করিল, এমন সুন্দর দৃশ্ত কখনও চক্ষে দেখি নাই। বুঝ বা ইহা কণ্সনারও অভীত। 
চন্দ্রদেব উত্তর করিলেন” এই দ্রিকে আইস । জীব আঁগিলেন, দেখিলেন চুন্্রীলোকে 
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৯ চন্দ্রলোকে 1 ১৭শ বর্ষ । 





উদ্ভাসিত এক কুটীর কক্ষে অপরূপ রূপলাবপ্যযুতা হুন্দরী; চ্ুনরী তলন্দিতাঁ 
বটে, কিন্তু বিষাদে শীর্ণ দেহ, বিলাগই ভীহার অঙ্গের ভূষণ-পরিদেধনে দিঙমগুল 
মুখরিত করিতেছে ১ তাহার জীবন সর্বস্ব ধন পাতদেবতু! আজ করেক দিন 
হইলঃতাহাকে ত্যাগ করিয়। অমর ধামে যাঁজ্জ1 করিয়াছেন । বিছুক্ষণ পরে জীব 
দেখিলেন যে, অন্ত দিকে এক পাগলিনী মাতা তাহার চিরপলাঙ্গিত পুত্রের জগ্য 
পরিতাপ করিতেছেন ॥ এসব দৃশ্ত দেখিয়া! ব্যথিত হৃদস্জে জীব কহিলেন, "চন্ত্রদেব 
এ সকল দৃষ্ত আর দেখিতে পাঁরিব না। নিজে আালায় দগ্ধ হইয়। নুগীতল সিদ্ধ 
বারির নিকণে: ও তছুখ সমীরণে আপ্যামিত হইতে ছিলাম। তোমার. কোমল 
ফরম্পর্পে আমার নিজের জাল! বণ ভুলিয়! [ছিলাম। হুথে লঘুতর দেহে 
তোমার লোকে $ অনিচ্ছা! সত্তেও আসিয়া! পড়িলাম । এখন এ আবার কি? ছূঃখ 
কি কোথায়ও আমার সঙ্গ ছাঁড়িবে না। চঞ্জদেব উত্তর করিলেন, “জীব! গুন 
ছুঃখ মনে ? হংখ কোথাও নাই অথচ সর্ধার বিস্চমান। দুঃখের সার্কজনীনতা যেমন, 
গ্রপিদ্ধ, জ্ঞানীর চক্ষে ছুঃখ রাহিত্যও তেমনি প্রসিদ্ধ। তোমার মত হৃদয় লইয়া 
কা করিতে হইলে, আমি এতদিন জীবিত থাকিতাম না। হৃটির প্রারিস্ত হইতে 
একাল পধ্যস্ত হুঃখ দেখিয়া! আমার মুখমণ্ডল মলিন বটে, কিস্ত কতই হুঃখ দেখি- 
লাম! এখনও মরি নাই | বুঝি ব! ভ্রাস্ত মানব সেই নিমিত্বই আমাকে যঙ্মারোগী 
বলিয়া নির্দেশ করে। আমার দুঃখ দেখারও অবসান নাই ও দুঃখ ঘুচাইবারও 
ক্ষমত| নাই! বর্তমান কালের কয়েকটা ছবি দেখিলে, অতীতের ছবি কযেকটী 
দেখিবে কি? জীব বলিলেন, অতীতের ছবি এখন ;কিরূপে দেখিব ? চন্্রদেব বলি" 
লেন বিশ্বের নিনম এই যে, এখানে কোন দৃশ্ঠ ব। কোন কিছুই নষ্ট হয় ন1। যে দিন 


আচ্ছাদ সরোবর তীর চক্রাতপের দারুণ পীড়া জীব জগতে অনুভূত হইয়াছিল, 
সেদিন এখনও বর্তমান দেখিতে পাইবে ? অথবা, যে দিন চন্্রীলোক সাহায্যে সন্দয় 
ভ্রাতা সোদরার অনর্থকারীদিগকে সঙ্কান করিতে ছিলেন, তাহারও দৃশ্া এখনও 
বর্তমান, মহাকাব মিন্টন যাহা লিবিয়া গিয়াছেন, তাহ! একবার ভাবিয়! দেখ, খু 
নয়ন উম্মালিত করিয়। দেখিয়া! লও সেই ছবি এই কিনাঃ__ 
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১ম সংখ্যা । জন্মভূমি । 5৮ 
_ চঙ্্দেব কহিলেন, “এই দিকে আইন। জীব দেখেন অশোক বনে, জানকী 
দেবী চক্জালোকে মুহ্মান, হা হতোহস্মি তাহার বুলি) ” 
,ক্ষিতিক্ষম! পুষ্করস্লিভেক্ষণ] 
যা রক্ষিত। রাঘবলক্ষমণ!ত্যাং 
স৷ রাক্ষসীভিবিরুতেক্ষপাভিঃ 
সংরক্ষ্যতেসংপ্রতিবৃক্ষমূলে ॥ 
হিমহতনলিনীবনষ্টশোভা 
বাসনযৎপরয়ানিপীডামান! 
সহচররহিতেব চক্রবাকী 
জনকন্ছত। কূপগাংদশাংপ্রপয়্া ॥%৮ 
এদিকে জ্যোতদা জালে রাঁবণপুরী উদ্ভাসিতা। সরোবরে হংসেরষ্ায় নভঃ 
সরোবরে “পোর্ল,য় মানং সরসীব হং সং” ছাতি ধারণ করিয়া চক্জদেব বিরাজ 
করিতেছেন। সে চন্দ্রের শৌভ| বর্শনাতীত আদি কৰি তাহার বর্ণনায় হার 
মানিয়াছেন। পু পু 
প্যাভাতিলঙ্ীতু বিষন্ন 
যথা প্রদোষেষুচ সাগরস্থ।। 
তখৈব তোয়েষু চ পুক্করস্থ! 
ররাজ সাটারু নিশাচরস্থা ॥ 
হংসোষথা রাজতপঞ্জরস্থঃ ; 
সিংহোষথ! মন্দরকন্দরস্থঃ ॥ 
বীরোধথা গর্বিত কুঞ্জরস্ঃ 
শ চন্দোহপি বন জাতথা ঘবরস্থঃ ॥ 
এইত গেল প্রাকৃতিক শোতা। রাঁৰণ পুরীরও শোডা অনির্কচনীয়। তথায় 
জ্যোৎন! জাল বিধৌত নানাবিধ পু্পক রথ বিরাজ করিতেছে। বভিসারিকাগণ 
বৃক্ষতলে প্রেমালাপ করিতেছে, হে হমে?, কক্ষে কক্ষে, মোহন দৃশ্ত কোথায় বা. 
স্িয়োজলশ্তীস্্পয়োপগুঢ। 
নিশীথকালে রিমপোপগুঢ়া। 
দদর্শকাঞ্চিৎ প্রমদোপগৃঢা 
বু্খবিহঙ্গ[বিহগোপগুঢ 1. 


হি চজ্জলোকে 1 ১৭শ বর্ষ! 


অন্তাঃপুনর্ম্যত লোপবিষ্টা 
্ত্রপরিয়াক্কেষু সখোপকিষ্টাঃ ॥ 
ভন্ঃপন্রাধর্মপরানিবিষ্টনী 
দদর্শধীমান মদনোপবিষ্টাঃ।1 
ঞই সকল দৃশ্ দেখিয়! জীব কহিলেম, চন্রদেব তুমি পরম বিসদৃশতাঁর অবতার 
বটে। সত্যই কি তোমার উন্মাধিনী শক্তি আছে, যাহার বলে ভুমি সকলকে 
মাতা ও, নিলে বিত্ত স্থির থাক । চক্জ্রদের উর্ভরিলেন, একদিন এইরূপ বাসন্তী রজনী 
যোগে মহাকবি দেক্ষপীয়রের চক্ষে পরীরাজ্যের রাণী টিটানিয়! দেবী গর্দভ মুগ্ড 
ধারী বটমের সহিত প্রেমাল!প করিয়াছিলেন, ও প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়! কবিবরের 
কোন্‌ নায়িক। এইরূপ মোহন র জনীযোগে বলিয়াছিল-- 
পা 2005 ৮0৩ 250000100৮5 আট) & 250 61০৮ 
আমার কিরণের প্রভাব শুনিবে কি ?_- 
“মুগ্ধা দুগ্ধধিয়। গবাৎবিধতে কুস্তানধোবল্পবাঃ। 
কর্ণে ইকরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কৃর্বস্তিকাস্তা পি ॥ 
কর্কন্ুফলমুচিনোতি শব্রীমুক্তাফলাক 1য় 
সান্দ্রাচন্দ্রমসো নকস্তকুরু.তচতন্ঃং চন্ত্রিকা ॥% 
আমার জ্যোত্সার এমনি প্রভাব থে গোপগ্ণ জ্যোতম্নালোকে রিছ্ামানা 
গাভীদিগের দুগ্ধ রণ হইতেছে আশঙ্ক; করিয়া! গাভীর 'তলদেশে ভাঁও স্থাপন 
করে, ও নিযাদ কন্তকাগণ জ্যোতসাজালে উদ্ভাসিত ব্দরীফল সগৃহকে মুক্তাফল 
ভরমে উত্তোলন করে। গ্রাচ্য দেশীয় কবিদিগরের চক্ষে যে আমার এইরূপ ক্ষমতা! 
বর্ণিত হইতেছে ! গ্রতীচ্য কবিগণও্বলিয়াছেন। 
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জীব কহিলেন, চক্দরদেব, যাহার এতদুর ক্ষমত!, তিনি পুরুষ ভিন্ন আঁর 
কিছু নহেন ১-আপনার ক্ষমতা শুধু মানবের মনোরাজ্যে আবদ্ধ নহে, জ্যতিহী- 
_ দিগের মতে, তাহাদিগের ভাগ্যেরও আপনি বিধাত!। শুধু তাহাই নহে, জড়জগতে 
আপনার ক্ষমত! অপ্রতিহত, তাহা না হইলে গিশ্ছ আপনার কিরণ প্রভাবে উজল 
হুইতেন ন|। কৰি বলিয়াছেন ।__ এ 
র্‌ “ইতঃস্ততিঃ কা খনুচন্দিকায়াঃ 
যদক্িদপুস্তরপীকরোতি 11৮ ্ 


১ম সংখ্যা । জন্মভূমি! ১৩? 
রি ১ 
' . এতদুর ক্ষমতাবান হইয়াও আপনি বিনাড়ম্বরে শ্বকার্য সাধন করেন 
ইহাই বিচিত্র। উক্জরদেব উত্তর করিলেন, ক্ষমতা! থাকিলেই ফে তাহার জাহির- 
করিতে হইবে এরূপ আমার শ্বভাব ধর্মী নহে। দেখ আদি কাল হইতে, সোম 
দেবতার*স্তোজ বেদাদদিতে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সে সকল শুনিয়। আমার গর্ব, 
হস্কার কিছুই হয় না। যেখানে ছন্দ, সেখানে আমি নাই । যখন সুদের আঞ্জিয়। 
নভোমওলে, স্ত্রীর প্রথর রশ্মিজাল বিস্তার করেন, তখন তারাগণ সহিত আমি এক 
পার্খে লূকাইয়! খাকি)_রাহু আমাকে আক্রমণ করেন, কিন্ত আমি বাঁধা দিই 
নাই, সেই নিমিত্ত এ কাঁল পর্য্ত, স্বভান্থ আমাকে কবলিত করিতে পারে নাই, 
জানিবে গ্রতিদন্থিতায় শক্তি ক্ষয় হয়| তাহার ফল বিনাশ | যে জীব এই মহা- 
বাক্যের অর্থগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রকৃত রূপে দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে । তোমা- 
দিগের সংসারে বাধ! বিপত্তি প্রতি পে পদে, কিন্তু যে ভীব বাধ। বিপত্তির সহিত 
প্রতিঘন্দিতা না করিয়। «প্রাপ্তং প্রাপ্তসুপাসীত হৃদয়ে না পরাজিত” এই ভাকে 
প্রণোিত হইয়া চলে, সেই উত্তরকালে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়৷ জীব কাঁহলেন, চন্্রদেব ? 
তোমার মৃদরশ্মির গুধ-গ্রামের প্রভাব খরতরকরধারী হুধ্যদেবের অপেক্ষা কিছু 
কম নহে, সত্য বটে সুধ্দেধ না থাকিলে, জগত লঙ্ক পাইবে, কিন্ত তোম! সমন্ধে 
তাহাই। লাক্ষা ভিগরান্‌ বলিয়! গিয়্াছেন বে, তিনি সোমরূপে ওষধি দকলের 

পোষণ করেন। ওযধিই জগতের প্রাণ “পুকামিচৌষবীঃ সর্বাঃপোমোভূতারসাক্মক ৮ 

অতএব তোমাকে প্রণাম করি, এক্ষণে শরীর মন আপ্যারিত হইয়াছে ওমক্ 
ধামে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কোনপথে যাইব দেখাইয়া দিন, চলিয়! যাই। চন্্রদেক 
কহিলেন, “যেপথে আদিয়াই সেই পথেই - যাইবে “ভীব তাহাই করিলেন,” 
নিদ্রাভন্দে দেখেন যে সমুদ্রতীরস্থ যে কক্ষে নিঞ্িত হইয়াছিলেন, সেইখানেই আছেন 
- হ্ীত-_ 
সোহিনী,-নবাপতাঁল 1 
দীনবন্ধু কপাধিস্ধু কৃখাবিষ্দু কর-দান। 
ভুলনা চরণে রেখ, ভোদাতে সঁপেছি শ্রাপ ॥ 
নররূপে অবতরি, কতলীল! কর হরি। 
লীলাময় তবলীল! কে করিবে পরিমাণ ॥ 
শাসিয়া হুর্জনগণে, দানব দৈতাদলনে, 
মহিম! প্রকাশ কর, সাঁধুগণে পরিজাণ ॥ 
ব্রজগোষ্ঠে গোচারণে, রক্ষিলে যাখাঁলগণে, 
ধেনু জনে বনে বনে স্বাধাগুণ কর গান ॥ 
বুন্দাবনে গিরিধর অধরে মুরলী ধর, সি স্থিতি প্রলয় কর, 
ক্ষণে হও অস্তধ্যান ॥ 
স্তুরজ তষো তুমি, ব্যাপিয়াছ বিশ্বভূমি, 
ফ্লাতরে ভাকি হে আমি, কর প্রভু পক্গিত্তাণ। 


চে 





|  মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ 





স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন। 

গ্রলয়কাল ব্যতীত চন্দ্রপাঁত হয় না, অকালে আমাদের আয়ুর্বেদ জগতের- 
চন্্রপাঁত হইয়াছে! মহামহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় কবিরাজ মহাত্মা দ্বারকানাথ দেন 
কবিরত্র মহাশয় ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। গত ২৯শে মাঘ 
বৃহল্পতিবার রাত্রি দশম ঘটিকার সময় কলিকাতার ভাগীরথী তীরে তাহার অমূল্য 
জীবন-দীপ নির্ধাপিত হইয়াছে! আমুর্কেদ সংসার অন্ধকার হইল। শান্তর 
স্ু-পণ্ডিত কবিরাজ বলি! গৌরব করা! যায়, এমন মহামহিম কবিরাজ আর রহিল 
ন|! দেশের মহা! দুর্ভাগ্য সনদে নাই। মহাঁ-ম্হ! শঙ্কট পীড়ায় কবিরাজ মহাশয় 
আহত হইলে তাহার দর্শন মাত্রেই রোগীগণ যেন অর্ধেক রোগমুক্ত হইল, এইরূপ 
করব বিশ্বাস করিত। ব্যবসার অনুরোধে ক্ষণকাল মান্র বিদ্যুতের ন্যায় রোগীর 
নলাড়ী পরীক্ষা করিয়া, জীব দেখিয়া, পেট টিপিয়!, দর্শনী গ্রহণ করিয়াই তিনি 
বিদায় হইতেন না বহুক্ষণ পর্যন্ত রোগীর শয্যার নিকটে শান্ততাবে উপবিষ্ট 
থাকিয়া, বিশেষরূপে রোগীর আপাদ মন্তক নিরীক্ষণ করিয়া» অভিনিবেশ পুর্ব্বক 
স্থির কর্ণে রোগের যাবতীয় লক্ষণ শ্রবণ করিমা। বিশেষ বিবেচনা! পূর্বক উপযুক্ত 


সি 
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উষধের ব্যবস্থ। করিতেন £ জীবনের আশা নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কর্ধাচ 
রোশীর সাক্ষাতে অথবা পরিজন-বর্গের নিকটে বিমর্ধ-বদনে হতাশ বাক্য উচ্চারণ 
করিতেন্,ন! $ প্রফুল বদনে সকলকেই অভয়দান করিতেন ; রোগ শয্যার দিকডে 
তাহার সৌমামূর্তি দর্শন করিলে সকলেরই জ্ঞান হইত, যেন স্বর্গ হইতে সাক্ষুত 
শরবৈত্য ধরব আবিভূতি হইয়াছেন। হায়, হায় হায়! তাদৃষ্ত দেবোপম 
কবিরাজ আর আমর! দেখিতে পাইব না! একটি মহাপুরুষের তীরোধানে কত 
কাল পরে আবার তৎ-তুল্য আর একটি মহাপুক্রষ আবিসভূত হন, কেহই তাহা 
নিপর্ করিয়া! বলিতে পারেন না; জগতের ইতিহাসেও তাহার পরিচয় অল্প। 
কবিরাজ ছ্বারকানাথের বিয়োগে সম ভারতবর্ষ শোকাভিভৃত হইয়াছেন; 
আমর! গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়/ডি। এ ১4787 

৯২৫১ সালের বৈশাখ মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দার পাড়া থামে 
গ্াকরানাথ জন্ম গ্রহণ করেন। 

ঘারকানাথ জননীর অষ্টম গর্ভের সম্তান ; সচরাচর অষ্টম গর্ভের সম্তানেরা 
বাভাবিক প্রতিভাবলে ইহ-সংসারে শ্রেষ্ট পদবী লাভ করেন) কবিরাজ ধারক: 
নাথ সেন ততপ্রমাণে মুস্তিযান প্রতিভার উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গি্াছেন। শান্ত 
জানে তাহার উপাধি হইন়্াছিল কবির; বাপ্তবিক তিনি একটি মারগ্ব ছিলেন? 
ভাগাদোষে আমর! সেই মহরত হারাইয়াছি! নর 

বঙ্গের বৈদ্কুলে পূর্ব বঙ্গের শক্তি গোত্রীয় বৈদ্ত মহাশয়ের _-কুলেমাঁনে র্ঘ 
রেষ্ট? কবিরাজ ঘারকানাধ দেই মহাবংশ সভভৃত। এই বংশে মহামহোপাধ্যায় অভি- 
রাম কবীন্তের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি রাদা দীতারাম রায়ের প্রধান সভাপত্তিত 
ছিলেন, তাহার পুত র্গাদাস শিরোমণি শান্ত বিশারদ বলিয়! সুপরিচিত ছিলেন! 

কবিরাজ দ্বারকানাথ কবিরত্রের বৃদী-প্রপিতামহ প্রসিদ্ধ শঙ্কর সেন, একজন 
মহারথী অধ্যাপক ছিলেন, তীহার একটি ছাত্র হ্বনামখ্যাত গোপাল কর। 
“রসেন্রসার সংগ্রহ” নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সেই গোপাল করের প্রণীত! 

কবিরাজ মহাশয়ের পুর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত টোলে অধ্যায়ন করিয়া বঙ্গের 
অনেকগুলি কবিরাজ সচিকিৎসক নামে যশোশ্বী হইস়্াছেন। কুমারটুলির বিখাত, 
কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের পিতা নীলাম্বরসেন মহাশর,, দ্বারকানাথের 
পিতামহের ছাত্র ছিলেন) পিতামহের নাম রাম হুন্দর সেন। 

কবিরজ দ্বারকানাথঞেন বাল্যাবস্থায় বিক্রমপুরের টোলে কিছুদিন অধ্যায়ন 
কারিয়া। তৎপ্ঠর মুশশাদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধরসেনের চতুষপ/ঠিতে 


" ১৬ কবিরাজ দারকাঁনাঁথ সেন । ১৭শ বর্ষ? 
সাদ শাস্ত্র, দর্শন শীন্ত, অলঙ্কার শান্ত, উপনিষদও আয়ুর্বেদ শান্ত অধ্যয়ন করেন। 
-লর্বশান্ত্রে সুপত্ডিত হইয়া ভিনি ১২৮৯ সালে কলিকাতায় আইসেন ) এই ৩৫ 
খমর কাল এ প্রদেশে চিকিৎস। করিম! সরধজনের প্রশংলা ভাঁজন হইয়বছিলেন। 
কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতের নানা স্থালে 'নুচিকিৎদ! গুণে তীহার জু-নাম চির- 
স্মরনীয় হইয়া আছে। গিবারের মহারাধার একটি পুত গুরুতর শ্বীড়ায় আক্রাস্ত 
হইলে মহারাণ! বাহাদুর “তারতবর্ষের আধুর্কেন্ত সর্ঘ-প্রধান চিকিৎসককে” 
তথায় গ্রেরণের নিমিত্ত ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ভাঁরতবর্ধীয় গবর্ণমণ্টেকে এক অন্ধগোধ 
পত্র প্রেরণ করেন, গবর্ণমেন্ট তদহুসায়ে অদ্বিতীয় আমুর্কেদক্ কবিরাজ দ্বারকানাথ 
সেন মহাশগ্নকেই নির্ধযাচন করিয়। াজ-স্থাঁনের মিবার রাজ্যে প্রেরণ করিম 
ছিলেন। 
অধ্যাপনাকার্ধেও কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি 
ছিল, তাহার নিকটে শিক্ষ। লাভ করিয়। বহুতত্র ছাজ তাঁরতের বহু স্থানে চিকিৎসা 
খাধপায়ে যশোলাভ করিতেছেন। মাদ্রাজ, বোহ্বাই, হায়দরাবাদ্‌, মহারাষ্ট্র, জয়পুর, 
সুলতান, লাহোর, দিল্লী ও রত্াগিকী প্রস্ৃতি স্থানে তাহার অনেক ছাত্র আছে। 
শীস্তজ্ঞত। ও সুচিকিৎণার পরিচন় প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ স গুণ্র পুরস্কার স্বরূপ 
ভাঁরতধর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ধশুণান্ধিত প্ডিত ্ারফানাথ কবির 
অহাশয়কে স্বগৌরবে "মহামহোপাধ্যায়” উপাধিতে 'অলন্থৃত করিয়া ছিলেন 1 মহা" 
মহোপাধ্যায় কবিরাজ ছারকানাথ কবিরত্ব মহাশুয় কেবল গুচিকিৎস। গৌরবে 
গৌরবান্থিত, এমন নহে, তিনি কবি, দার্শানক, অলঙ্কারিক, নৈয়ািক,'ও ঠ্বয়া- 
করণ'ছিখেন ?+ স্থৃতি শান্ত্েও তাহার অসামাস্ পাণ্ডিত্য ছিলা সশ্ুতি তিনি 
শর গ্রন্থের একখানি টীকা গ্রস্ত করিতে আরম্ত বরিয্ীছিলেন, হের বিষয়, 
তাহা সমাপ্ত হইল না) জীবনে কুলাইল না! 
মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবির মহাশয় অফাতরে দান ধর্মে ব্রতী ছিলেন। 
তাহার সমস্ত দানই সাব্বিক' ধাহারা দান প্রাপ্ত হইতেন, তীহারা ভিন্ন অপর 
কেহ তাহা জানিতে পারিত'ন।। নিয়ত পর উপকারে তাঁহার অঙ্ষু্ মতি ছিল, _ 
. পরের উপকার করিবার অবসর পাঁইলেই তিনি সহদয়তা গুণে "অগ্রসর হইতেন 9 
পুত তুল্য শ্নেহে ছাত্রগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদান করিতেন ) বিবিধ সৎকার্ধ্যে 
অসঙ্ছণে মুক্ত হস্ত ছিলেন, উপার্জন যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ে তাহার স্পৃহা 
ছিল ন।। ব্রাহ্মণ পভিতগণের পতি তাঁহার বিশেষ প্মাদর ছিল) অবকাশ 
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কালে তিনি অধ্যাপক. আঙ্মণ পণ্ডিত ও সমব্যবসায়ী চিকিংসকগণের সহিতু 
শান্তালাপ ও সদালাগ করিয়। চিত্ত সস্তোষ উপভোগ করিতেন; সমা্ধিক ব্যব- 
হারে ছ্িনি সদালাপ্টু-মিষ্টভাবী-নিরহঙ্কার অমার্পিক ও মিত্র বংসল ছিলেন; তাঁহার 
খুঁদার্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে; গান্তিযের সহিত তীহার গদন- 
মণ্ডল নিরন্তর গ্রফুলল থাকিত। ৬৪ বৎসর বয়ন হইয়াছিল, এ বয়সেও তাহার 
মুখ মগুলে সুন্দর যৌবন হী পরীলক্ষিত হইত ; এই প্রবন্ধের শিরোভাগে সহায় 
যে চিত্র মূর্তি প্রকটিত হইল, পাঠকমহাশয়ের। তাহাতেই তাঁহার প্রশাস্ত সৌম্য 
মুর্তি দর্শন করিবেন। ক; 
এইস্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য। এতত্নগরে ধাঁহায়া হংরাথী: 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে হ্শ্িক্ষিত, ইংরান্ধী চিকিৎসার-পক্ষপা তী, তাহাদের মধ ধাহারা 
উদার প্রক্কতি, তাহারাও ক্বিরাক্ত দ্বারকানাথের গুণের যথেষ্ট আদর করিতেন । 
একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, হ্থকীয়। স্্ীটের' গবর্ণমেন্ট হাঁধপাতালের 
ভার প্রাপ্ত রেসিভেপ্ট সার্জন শ্রধুক্ত. ডাক্তার ক্ষীরোদ কুমার দত্ত এম, বি, মহাশয়, 
যে সকল পুত্লাতন ছছটিল রোগীর চিরিৎসায়-এহোপ্যাথি ওষধের বিফলতা অনুভব 
করিতেন, সেই স্থলে পরামর্শ গ্রহণার্থ কবিরাজ. দ্বারকাঁনাথকে আহ্বাণ করিতেন। 
কবিরাজ মহাশয়ের সুব্যবস্থ। গুণে সেই ষকল রোগীর আশানুরূপ উপকার 
হইত। স্থুল কথায় আমর! মুক্তকণ্ে বলিতে পারি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসক " 
হইলেও ডাক্তার শ্গীরোদ কুমূর আমুর্কেদোক্ত চিকিৎসার আন্তরিক পক্ষপাতী ; 
বছ দর্শন প্রভাবে তিনি আফুর্ধ্দে কত চিকিৎসার সফল পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। 
নবাগত সত্যতা! ও বিলপিতার কোন অঙ্গ এই মহান্তভব- কবিরাজ মহাঁ- 
শয়ের কোন অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরিচ্ছদ কোন প্রকার জকজমক 
কিংব! বিশেষে পারিপাট্য ছিল না) সেই চিরপরিচিত সাদ! ধুতি, মোট। চাদর, 
চটিভুতা, তিনি বরারর বজায় রাখিয়া ছিলেন! বাহ্াড়ঙ্গরকে তিনি মন্দ মদ 
ঘ্বণ। করিতেন । গরীবের প্রতি তাহার যথেষ্ট দয়! ছিল; মধ্যদা রক্ষার জন্ত 


তিনি ঘেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আলয়ে দর্শনী গ্রহণ করিতেন নাঃ সমব্যবসায়ী- 

গণের বাটীতে যেমন বিন! ভিজিটে দর্শন দিতেন, দুয়া পরব হইয়া সেইরূপ 

গরীবের নিকটেও দর্শনী লইন্ছ্ে না। প্িত দ্বারকানাথ কবিরত্ব কত মহৎ* 
গুণের কবিরাজ ছিলেন, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্মরণ ঝুঁরিয়। শোকার্ণবে 

ভামিতেছেন। ূ 


টি কবিরাঁজ-দাঁরকীনাঁথ সেন। , , ১৭শ বর্ধ। 
_ ছত্ সাতি মাস পৃর্ধে কবিরাজ মহাশয়ের সামান্য জার ও উদরাময় হইয়া ছিল, 
স্বাধু পরিব্র্থমের নিমিত্ত তিনি গত ভাদ্র মাসে বাধ্ধাণদী ধামে গমন করিয়! ছিলেন» 
তীয় কিয়ৎ পরিমাণে স্ুস্থৃতী অশ্ুভব করেন, কিন্তু উদরী ব্লোগের লক্ষণ টুষ্ট হয় 
১৬ই মাঘ তারিখে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আইসেন; এখানে দিন দ্রেন মেই 
(রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ভাক্তায় কবিরাজের আসন্গ মৃত্যুর কোন 'লক্ষণ অন্ুতব 
স্ষরিতে পারেম নাই। ২৮শে মাথ বুধবার র্জনীতে ছু-একট। উপসর্গ উপস্থিত 
হওয়াতে ডাক্তারের! আহুত হইয়াছিলেন, কবিরাজ মহীশয় স্বয়ং নাঁড়ী পরীক্ষা 
করিয়া বলেন, “আর কেন ডাক্তার, আমি ইংরাদী গুষধ খাইব না, আমাকে মকর- 
খ্বজ দাও) আমার সময় নিকট হইয়াছে” মকরধ্বজ সেবন করান হইয়া 
সিল, বুধবারের রাত্রি সেই ভাবে কাটিয়াছিল, পরদিন বেল! নবম ঘটিকার সময় 
তীরস্থ করা হয়, রাত্রি দশম ঘটিকাঁর সময় তাহার -প্রাঁণ বায়ু বহির্থত হইয়াছে, 
তিনি সবন্থারো হণকষিগীছেন, পবিত্র -চনদন কাষ্ঠে দ্বৃত সংযোগে তাহার পুণাসয় 
দেহ নিমতলার শানে ভক্মসাৎ করা হইয়াছে! | 
কবিরাজ মহাশয় তিনটি যোগ্য পুত্র রাখিয়া গি়াছেন। জোট শ্রীযুক্ত যোগেজ 
নাথ সেম বিস্তান্ষণ, ইনি সংস্কত তাঁষায় পরীক্ষ! দিয়া স্বগৌরবে গাম,'এ, উপাধি 
'রাপ্ত হইয়াছেন, মেডিকেল কলেঞ্জে শারীর-বিজ্ঞান অধ্যায়” করিয়াছেন, পিতার 
নিকটে আবুর্কেদ শাস্ত্রে দুশিক্ষিত হইয়াছেন, ইংরাজী এলোপ্যাধি মতে হ্ষদেশের 
ব্আয়ুর্বেদ মতের চিকিৎসায় ইনি পারদর্শী) চিকিৎসায় তিনি ইতিমধোই 
মশের নিকটে যশের ভাজন হইয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় অমাররিকত। নগর 
ও মধুর তাধিতা প্রস্ৃতি সদ্‌গুণ সমূহে তিনি তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হইয়া" 
ছেন। মধ্যম পুত্রের নাম শ্রীমান্‌ যতীন্্রনাথ সেন, ইনি এক্ষণে অধ্যায়ণ 'শেষ 
্ষরিয়। চিকিৎসা! কাধ্যে নিযুক্ত হইক্মাছেন। কনিষ্ট শ্রীমান্‌ ্ধীত্রনাথ সেন, ইনি 
বর্তমান বর্ষে প্রবেশিকা| পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হইয়াছেন । আমরা জগদীর্থর সমীপে 
গ্রার্থন। করি, ইহারা তিন সহোদরে দীর্ঘলীবি হইক় স্বর্গীয় পিতার গুপগৌরবে 
পিতার উপযুক্ত পুত্রনূপে গণনীয় হউন। সদ্‌গণালক্কারে ভূষিত হও বংশের 
“ুখোজ্ছল করন 











বেদে নাকি স্ত্রী ওশৃদ্রজাতির অধিকার নাই £: 
লেখক পতিত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি। 


প্রাচীন বিষয় আলোচনাক্ন কি. সুফল হয়, তাহা আজকাল আর কাঁহাকেও 
বুঝাইবরি প্রয়াদ পাইতে হয় না। এক্ষণে কেবল প্রত্যক্ষ কল দর্শাইতে পারি: 
লেই থেষ্ট হয়, বলিয়া এই প্রন্তাবে সেই বিষয়ের বিবৃতি হইতেছে? প্রান সফল 
দেশেই উন্নতির অধঃপতনের পরে বিব্ৃতিসমুদা় তদদেশে আধিপত্য করিয়া কে । 
এদেশীয় ষে সকল লোকে ইংরাজী ভাষার চর্চা রাখেন, তীভাদের নিকট ভিন্ন 
দেশ-সংক্রাস্ত এ প্রকার দৃষ্ান্তের কিছুমাত্রও অস্তাব নাই) কিন্তু স্বদেশেও ফে - 
ধীরূপ বিস্তর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের তাহ! জানিবার সুযোগ নাই) 
অবস্তই তাহা অবগত হও নিতান্ত বিধেয়--বিবেচন! করিয়া, অগ্ঠএকটী বিষগ্বের . 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

আমাদের দেশে স্থৃতি ও পুরাণ হ্বারা কত উপকার হইয়াছে, তাহার পরিমাণ 
নির্ধারপ করিতে গেলে, উহাদিগের দ্বারা কত অপকার:হইয়াছে, তাহার তুগন! 
কর! আবশুক | অন্তর প্রস্তারে স্থৃতিশাস্ত্র বারা সংঘটিত একটিমাত্র অনিষ্ট 
জনক বিষয়ের নির্দেশ করিতেছি । স্মৃতিশাস্্ের ব্যবস্থাসথসারে জ্রীলোক, শৃ্র ও 
পতিত ব্রাহ্মণের বৈ শ্রবণ কর! অবর্তব্য। (১) “পুরাণ”ও তদনুপ্ামী। কিন্ত - 
এটি নিতান্তই কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রমাণ দিবার পূর্বে উদাহ্রণ দ্বারা একটী বিবরণ 
নির্দেশ করা যাউক। কোন হ্বরাঙ্ষণ যদি কোন অস্তাজ-জাতীয় লোককে বঙ্গেন 
যে, "তুমি আমাকে স্পর্শ করি$না 9 , করিলে আমার আহারবদ্ধ হইবে।” যদি 
তৎপর়ে এক্সপ দৃষ্ট হয় যে, সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরটি একাসনে বসিয়। তাহাঁর উচ্ছিঃ 
অল্প সচ্ছন্দ মনে ভক্ষণ করিতেছেন, তাহা যেরূপ হাস্যোৎ্পাদক হইয়া! উঠে, 
উন্নিখিত “পুরাণ” সংহিতার নিষেধ বাক্যও তদ্রপ উপহাস জনক বলিয়] ঈপ্রমাঁধ 
হয়, স্ত্রীলোঁককে বেদ গুনিতে নাই, এইটি পপুরাণের” ও স্মতির শীনন। আমর! 
এই প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতেছি, স্ত্রীলোকের বেদশ্রবণ। 

বেদ শ্রবণ তো! সামান্য কথা, তাহারা তদপেক্ষা গুরুতর কার্যের অধিকারিনী 

ছিলেন। এই গুরুতর অধিকার-বোদমন্ত্ররচন]। 


6১) শস্রীশুদ্র-িলব্ নাং এমী ন শ্রুতিগোচিরা।* 
নর্থ, “ভারতংচক্রে কৃপয় পরয়া মুনিঃ ॥  তাগবন্ত। 


২০. জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা 


€১) বেদব্যাস প্রণীত “স প্বানুক্রম”-গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে, রৌমণা বিশ্ববারা, - 
ইন্্রমাতৃগণ, আস্থণী বাক্‌, দেবজামি, অগস্তাপত্থী লোপসুদ্রা প্র্থৃতি ছুরি 
তুরি-বরারোহা, বেদসন্ত্র রচন! করিয়া গিয়াছেন! রোমশী ও বিশ্ববরা, যে, যে 
খব্‌ প্রণয়ন করেন, তাহার মধ্যেই “রোমশীর”” (২) ও *বিশ্ববারা* নাম রক্ষিত 
ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঃ ুতরাং ইহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। 
লোপ! মুদ্রার ও অগন্ত্যের পরস্পর ষে কখোপকথন হইয়াছিল, তাহাই খগ্‌বেদ 
সংহিতার মধ্যে বেদব্যাস কতৃক সঙ্গিবেশিত হইয়াছে) অতএব ইহাঁও লোপা- 
মুদ্রার প্রণীত বলিয়া; অথওনীয় প্রমাণ-সহক।রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্ত্রমাতৃগণ, 
বাক্‌, দেবঙ্জামি ইত্যাদির বেদশাস্র প্রণয়ন বিষয়ে বেদের সংগ্রহকর্ত! বেদব্যাস 
ও বেদের ব্যাখ্যাকার “দায়ন* মহোদয়ের কথাই প্রামাণ্য । এস্থলে প্রসঙ্গীতঃ বলা 
আবশ্তক থে, গছ্ৈতবাদ-মতংপ্রবর্তক শক্করাচার্য্য ও উপনিষৎকারদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ ফে অইৈতবা? অর্থাৎ “সেঃহুং৮তত্বমাসিশ “অহংবঙ্ান্সি” ইত্যাদি মত 
প্রচার করিয়া যান, তাঁহার-মূল “বাক্‌” প্রণীত অষ্টমন্ত্র। সেই আটমন্ত্রের সাধারণ 
নাম দেবীসক্ত অর্থাৎ বাক্দেবী-বিরচিত মন্ত্রসম্ি। সেই দ্ীনক্তের ভাবাকর্ষশে 
মার্কগেয় পুরাণঅন্তর্গুত “চণ্তীমাহাত্ময” পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইটী 
ভারতীয় মহিলা কুলের অসাধারণ গর্কের স্থল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। . 

(২) স্থৃতির মতে শৃদ্রের বেদসংহিতাশ্রবণে অধিকাৰ নাই। : এস্থঘে আমরা 
প্রদর্শন করিতেছি শূদ্র কেন, দ্বাসীপুত্রেও বেদ রচন' করিয্বাছেন। 

(ক) কবয নামে এক খধি বেদসংহিতার-১*ম মণ্ডলের ত্রিংশ হইতে 
চতুস্রিংশ শুক্তেপ্রণত্ণন করেন, কিন্তু তিনি শূদ্র তো৷ ফটেনই, তদপেক্ষাও তাহার 
বিষন্বে কিছু বন্তবঃ আঁছে। তিনি দাসী-পুত্র! কেন না, কৌষতীকী ব্রাঙ্ষণ গ্রন্থে 
তাহার প্র বিষয়ের বৃন্াস্ত দেখিতে পাওয়া যা়। কোন সময়ে সরম্বতী নদী 
তীরে যজ্ঞ হইতেছিল। তথায় অন্তান্ঠ খষি মুনির স্তায় কবষও উপস্থিত ছিলেন, 
খবির। তদুপলক্ষ্যে তাহাকে দাসীতনন্ব 'বলিয়! উক্ত হন, “তুমি দাসীর সন্তান 
তোমার সহিত জামরা। আহার করিব না।৮ (৩) এতভৃদ্বারা জান! গেল, তখন 
জাঁতিতেদ আরস্ত হইস্লাছে। তিনি অতিশম স্থুবিখ্যাত ছিলেন, নতুবা “কৌধী- 

“ততীবী ত্রাহ্গণ তিন "তরে ব্রাহ্মণ" (৪) ও পরে সংহিভাতে” ও তাহার 




















(২) নামাস্তর__'লোমশ।”। নিয়ম-ড-ল-য়ো-রভেদঃ 1৮ ব্যাকরণ- 
কারিক! 


' ১৭শ বর্ষ । বেদে না কি স্ত্রী ও শুদ্রজাতির অধিকার নাই ? ২১ 


প্রসঙ্গ, কেন দেখিতে পাইতেছি ? খখ্েদসংহিতায় লিখিত আছে,_ "বজ্রবাছ 
ইন্র-শ্রুত, কব, বৃদ্ধ ও ক্রহ্কে ক্রমান্বয়ে জলম্ন করিয়াছিল।” (৫) প্রসিদ্ধির 
অন্ত কারও আছে। “তুর”-নামক তাহার এক তনয়, জনমেজয়কে রাজেচ 
অভিষিক্ত করেন। (৬) ু মি 
“কাক্ষীবান্” খষিও যে, দাসীর গর্ভোতপত্ন_-তাহ। দৈপান স্বীকার করিয়া 

গিয়াছেন। (৭)। (খ) তিনিই আবার প্ধখেদ সংতিতার (প্রথম ) মগুলের 

' ১১৬ €(ষোড়সাধিক শততম ) হইতে ১২৬ ( ষড্বিংশত্যবিক শততম ) সৃক্তের (৮) 
প্রণেতা কাক্ষীবানের বৃত্তান্ত নব-শগুলেও দৃ্ট হয়। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও 
্ব্াতীয়ের নিকটে দান গ্রহণ করিতেন। “স্থৃঠির” মতে ইহা নিষিদ্ধ কার্ধ্য ; 
অথচ তাহার ও বিষয়ে অধিকার ছিল। এতচ্ছারা! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, 
“কবধ' অপেক্ষাও তাহার সমাজে অধিক ক্ষমত। ছিল। এই কাক্ষীবানের 
বিবরণ, মহাভারতের সভাপর্বে চতুর্থ অধধায়ের সপ্তদশ ক্লোকে এবং অন্থশীপন 
পর্কের পঞ্চাশতধিক শততম অধ্যায়ের ত্রিংশ প্লোকে ও পঞ্চঘষ্ট্য।বিক শততম 
অধ্যায়ের সপ্তাধিক ব্রিংশৎ-প্লোকে উক্ত আছে। অতএব ইনি স্বনাম্থ্যাত এক 
অসামান্য খষি। . 

(গ) “রৈক্য” বর্ণাশ্রমহীন ছিলেন] , তখন ভীহার বেদ-শীস্ত্ে অধিকার 
ছিল ঃ এবং তদস্থসারে তিনি লোককে জ্ঞান বিতরণ করিয়। গিয়াছেন। হিন্দুদের 
প্রধান ধর্শান-বেদাস্ত । গ্রন্থেও এ বর্ণাশ্রমহীনের শাস্্াধিকার স্বন্কত হইয়াছে। 
হিনদুধর্ান্থমোদিত আচারাদির অনুসরণ না করিলেও, ঈশ্বর প্রার্থী ব্যক্তির ধর্ধান্থ 





€৩) (৪ )২১৯ দেখ। গ্দাদ্যা বৈ ত্বং পুতাংসি, নঃ বরং স্ব বছ 
তক্ষয়িষ্যামঃ1” [ কৌবীতকি ব্রাঙ্গণ 1৮]। ্ 
€৫/ অধশ্রুতং কবধং বৃদ্ধমপন্বন প্রহযং নি বৃপগঞজ ঝাঁছঃ1”-[ খখেদসংহিভাঁ। - 


€৬) “এতেনহরণ শীন্ত্রেশ মহাতিষেকেন তুরঃ কাবষেকে। জনমেজয়ৎ 
পারিক্ষিতমভিষিষেচ, তন্্ছ জনমেজয়: পারিক্ষিতঃ সমং তং সর্কতঃ গৃথিবীং 
অয়ন পরীযায়।”-__[ তের ব্রাহ্মণ + 
৭ মণ্ডল। ১৮ সুক্ত | ২১ খক।] * 

* পঞ্চিকা। ২১7 


২২. জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা । ১ 


শপ 


ঠানে অধিকার থাকে । ত্রা্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রু এই চারি বর্ণের নির্দিষ্ট" 
৯২ নিয়মাহ্থমারে চল, আর নাই চল, ঈশ্বর আরাধনার বাঁপন! থাঁকিলেই, তাহা সিদ্ক 
হইবে। (৯) £ 

(ঘ) জানশ্রুতি রা শৃর্র ছিলেন, তথাপি “রৈক্য” খু, তাহাকে বেদবাক্য 
বার! সংবর্গ বিস্তা উপদেশ দেন। €১*) 

বাচকুবী উল্লিখিত রৈক্যের সত ্র্চর্যা, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও গৃহস্থ হিনদুশীস্তরোত 
এই চারি আশ্রমবহ্ভূর্তি ছিলেন, তথাপি তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, ও 
আঅন্কেও জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। 

, সুম্পষ্ট রূপে যখন পরিদৃষ্ট ইইল যে-শুর্রে, 'দাসীপুত্রেও ভ্্রীলোকে, বেদের 
রচল। করিয়! গিয়াছেন, তখন পতিত ত্রাক্ণ জাতির তাহাতে অধিকার থাকা 
সগ্রমাণ করিবার প্রয়োঙন নিরর্থক--ব্যর্থ--বিফল ঝ! নিশ্বব। 

এখন পাঠক-পাঠিকার। বরকে গ্ুহ-ষহকারে বুঝি! েখিবে-আএমা- 
বের, ঞা-মুলক সন্ধর্ত, লঞ্জমাপ হইল কি ন/? 


আমি। 


লেখক, শ্রীহেমেন্জ নাথ সিংহ বি, এ 
ভক্কি,__কোটী জন্মের সুর্ৃতির ফল। আমার পুজ্যপাদ পিতামহদেব 
" দেহত্যাগের মুহূর্তে, যোগাপনে উপবিষ্ট হইক্কা, সত্তান-সন্ততিগণকে যে উপদেশ 
করিক়।ছিলেন, তাহ! তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত সর্কোত্বম সম্পত্তি রূপে হৃদয়ে সঞ্চিত 
করি বাধিবার যোগ্য । তাহা এই,“ঘদি কোথাও পাঁও, তবে, কুষ্ণতক্তি- 
রসভাবিত! মতিই অবশ্য ক্রয় করিও। তাহার একমাত্র মুল্য (বুকে ) লোভ, 








পম 
(৭) 'উপিক্‌ সংজ্ঞায়া-সঙ্গাজন্ত মহিষ দাগ্াং দবীর্ঘভমসোৎপাদিতঃ। কাক্গী- 
বানন্ড স্থকণ্ত খবিঃ (৮.1 সর্ধবাজুক্রম 1] 
(৮) ইহার মধ্যে কেবল ৩৪ (চতুক্তিংশ) সথক্তটী কোন কোঁন মতে মুবতের 
পুর শক্ষ খবির রচিত, এবং কৌন কোন মতে কবধেরই প্রশ্ীত। 
(৯) “অন্তরা চাপিদ্তু-ত-দৃষ্টঃ।[ বেদাহসত। ও অধ্যায়, ৪ পাদ, ৯ সুত্র ।] 
(১০) ৭ ভঁ্মৈ হোবাঁচ যাষুর্ণ্বাব সংবর্গ১ * * ৯৮৮, 
শ[ছান্দোগ্যউপনিষদ। হ্্থ প্রপাঠক ।] 


১৭শবর্ষ। . . আমি। ২৩ 
8০ 


ক্ষুধা, পিপাসা, লালম। । কোটা জন্মাঞজ্জিত হকৃতি বলেও, ্ লোভ লাভ করা 
ধায় না।”১ ৪ 
কথাী তো বুঝিলামম”কিন্তু, সে দিকে মন যায় কই? ভগবাদ যে কেবুল 
জোর করি! মনচুরি করিয়াই সন্ধ্, তাহা নহে। তিনি মমোচোর হইলেও, 
চান যে, আমরা নিক ইচ্ছাতে তাহাকে খুলিয়া! লই,_ভাহার ইচ্ছার চরণে, নিজ 
ইচ্ছা বলি দি,_বিসর্ন দি। তিনি চান না যেআমরা সংসারে অন্ঠের পার্থ 
* দবাডাইয়া, অন্ঠের সহিত এটুকু রসকৌতুকে যোগ দি ২ তিনি পারে, নিকটে 
থাকিলে, আর কীহারও সহিত বাক্যাল।পনু করিতে দেন না? * 
আমার মন যায় সংসারের তবলার চাটার দিকে._ধাগ বাগিচা,-_নাচ, 
গান, গাড়ি জুডি,-হৈঠ্হ, রৈ রৈ করার দিকে। যম কিন্ত, আমি-র কেশ ধরিয়া, 
লচিকেতাকে(১) বুঝাইবার ছলে, সর্বদাই আমাকে বুঝাইতেছেন,-_“ত্রেয শু প্রেয় 
বিভিন্ন এই উভয় বিভিন্ন প্রকানে পুরুষকে আবদ্ধ করে। ধেএই ছয়ের মধ্যে 
ই শ্রেরকে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। আর যে প্রেয়কে ( জুখক্রকে, আপাদ্ব- 
গুরুকে ) গ্রহণ করে, দে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।১। 
শ্রেয় ও প্রেয়' মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানী ব/ক্তি ইহাদিগেন্স বিষয় সম্যক 
আলোচন! করিয়া পৃথক ভাবে, গ্রহণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রের অপেক্ষ! 
ওকে গ্রহণ কছে। অববুদধি ব্যক্তি যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বন্ধর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত 
বস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করেন। ২1 





১। “কষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা মতি: 
কীয়ভাং ধদি কুতোহপি লভযতে । 
তত্র লৌলামপিমূল্যমেকলং 
জন্মকোটিন্ক্কতৈ এ লভ্যতে 1৮ 

রায় রামানন্দ কৃত গ্লোক। গঞ্ঠাবলী।১২। 
২) প]05 872160069০৮ 80দ 65891 6০ 6৪ 
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২৪ জন্মভূমি! সংখ্যা | 





পপ 





হে নচিকেতঃ ! তুমি রমনীয় ও আপাত-রমণীয়,কাম্য বন্ত সমূহের চিন্তা- 


ত্যাগ করিয়।ছ, এবং এই, বিন্তময় পথ, ঘাহাতে অনেক মনুষ্যই মগ্ন হইতেছে, 
তাহ। অথলগ্বন কত নাই 1৩ ।%% %। রর রি 
* চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকের প্রয়োজনীয় 
উপাকজ প্রকাশিত হয় না। কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এক্সপ 
অনে করি! সে পুনঃ পুনঃ আমার ( যমের, মৃত্যুর ) অধীন হয় 1৪1” 
আমি মহা পেঁচে পিয়াছি। আমি-র কল্কব্জ! বিগঞ্জাইলে জীবন ক্ষেটা 
ঠিক জরীপ কি প্রকারে করি? জরীপ যত বিয্পোডোলাইটের মত, ইহার একটা 
অস্থায়ী ও একটা স্থায়ী মেরামত (£970০22 2700. 79970081608 5015500 
৩৭৮) আঁছে।॥ আমি অল্প বিগৃড়ান সারিতে পারি। “বেশী বিগ্ড়ান হইলে, 
বফ়িতীকে,_কারিকরকে চাই. আামি.কু-সক্যাসের রসে. চলি ব্॥/মি-কে 
এমন বিগ্ড়াইয়াছি, কথ ও বিশ্কৃতি করিয়াছি, যে.শ্রেয ৪ প্রেয় কিঃ উজ্জলতাবে 
দেখিতে পাই ন। . 
দেহ যক্ত্রে তিনিই হন্ত্রী। আত্মারথে ভিনিই বখী। আমি কেবল এই চেতন . 
হঞতটাকে টানিয়া লইয়। বেড়াই মাত্র !. ঠিক পথে চলিবাঁর জন্য, তিনি তার্গিয়। 
পিটিয়া মেরাসৎ করিয়। ন দিলে, আমি স্থায়ী মেরামত করিতে পারি না! স্থায়ী 
মেরামত তাহার হস্তে তিনিই এই “চলক্তি,/--চল কুদুখ রথ জগন্নাথ, 
পুরুষোত্তম! তাহাকে দেখিলে জীবন সার্থক হয় মছানেরা বলেন। 
আমি আমি আমি করি। দেখিতে দেখিতে, তো, সব ফুরাইল। দেহ ইন্দ্রিয় 
প্রীণ। মন, কিছুই প্রকৃত পক্ষে আমার রহিল না। কেহই আমার হুইল ন!! 


স্পা 

১1 পঅন্তচ্ছে,যোহন্যদুতৈব প্রেয়ন্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 

তয়োঃ শ্রেয় আদদানন্ত সাধু ভবতি হীয়তেহরথাদ্‌ ষ উ প্রেছে। বৃণীতে ॥১। 

শ্রেয় প্রেয়্চ অনুয্যংতন্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীর:। 

শ্রেয়ে হি ধীরোইভিপ্রেরদো বৃনীতে প্রেযো৷ মন্দ যোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে।২। 

স ত্বং প্রিষ্লান্‌ প্রিকরপাংশ্চ কাঁমানভিথ্যায়ব্লচিকেতৌহত্যআঙ্ষীঃ। 

নৈজং হুঙ্কাং বিভতমমীমবাণ্ডে। বন্তা্রঞ্জন্তি বহবো মনুষ্য/ঃ। ৩। 

ন সাম্পরান়ঃ প্রতিভাতি বালম্‌ প্রমাগান্তং বিস্তমোহেন মুডম্‌। * 

অং লোকে। নাস্তি পর্‌ ইতি মানী পুনঃ পুনর্ববণ্মাপদ্ধতে 1)-- 
কঠোপনিষৎ)২1১, ২৯৩১ ৬। 


১৭শ বর্ষ। আঁমি। |] ২৫ 


কেবল ব্যবহারিক সব্বন্ধ। ভোগ দখলের সঙ্স্ধ । যাহা হউক, এই ভোগ দখলের 


মেয়াদের সমগ্ন মধ্যে”_-তামাদি হইবার পুর্বে, এমন একটা কিছু কামাইয়। লে 


হয়, বাহুতে ভবিষ্যতের সংস্থান ভাপরূপে হয়,_-আর ভাবিতে হব না »আ্বার 
একলা, নিঃস্ব, নিঃস্হায়, বন্ধুহীন হইয়! অধামের, অনন্তের পথে কাদিয়া নত 
নাহয়! 

আমি সেই অনস্তের ইচ্ছাধীন প্রজা। অস্থান্ী গ্রজ। তি রাজা সঙ্গে 
আমির স্ন্ধটা স্থামী! রাজ। পিতা হইল, আমার, আমাদের, _ প্রা, 
মগ্তানের, গিতৃধনে, পিতৃগাজ্যে কালে অধিকার হয় নাট? বুঝিলেই হইল! 
রাজা প্র! স্ধব বুঝ! দুরে থাক, ও সখন্ধ মানও ন! ॥ মানিয়। ন। চলিলে,- 
না কাধ কারলেই, না মানা! 


আমি বিদু। আমিশুন। কিন্তু আমি আছি। আমি এই অসীমেতেই 


হয়েছি,-অপামেতেই হিত,-মসামের দিকেই ধাবিত! চতুর্দিকে অনীষ 
বেষ্টিত হইঙ্গা আছি,_অপীমের সঙ্গে সন্ধে যুক্ত। এই আনি শুন্য, বিন্দু হইলেও, 
আমার ভিতরে যখন 'অপীমের . ভাব্_-অদীম রহিয়াছেন, তখন আমিও কি 
অদীম নাহ? অপীম না! হইলে, অনীমকে ধারণ করিয়! রৃহিয়াছি কেমনে ? 
আমি কিছুই নহি। কিন্ত আমার মধ্যেই সব। আমাগ ভিতরেই প্রকৃতির 
অবাক চৈতন্তের সমুদয় কথার ব্যাখ্যা রহিয়াছে, সমুদরায় সঙ্কেত ও ইঙ্গিতের 
তাৎপর্য [নাহত রহিয়াছে! যাহ! আমার মধ্যে নাই, তার অর্থ ( আমার অঃ) 
আমার বাহিরেও নাই। আমিই গ্রন্কত তীর্থ। আমারই মধ্যে জেরুালেম,-_ 
*নকা১মদিন|। আমারই মধ্যে গঙ্গা, যমুলা,-_-জর্ডন, জেম্তেস্! যে শ্রোতে 
অবগাহন করিলে, আমার গাস্বা ধৌত ও বিগত-ক্রেখ হয়, তাহার উৎ্স,--নি 
প্রবাহ এই আম-র অন্তরে । আমারই মস্তকের ৮ ধের জীবনের, ২ 
আব্ম।র অন্তরতম দেশ হইতে নিস্তন্দিত, থরিত, অমৃতধারাতে হ্বত হইয়া, আমি 
মৃহ্যঞজ হই! নে গাহুবী ধার। আমার শীর্ষে,_হৃযে 1১ পুরুযকার.যে কু১- 
দক খনন করিয়া বাছুর করে, তাহ! উদ্বেল হইয়া! মাসিন্ধুর দিকে ধায় না ॥ 
স্বগীয় পিতামহ দ্বেব সর্ববণাই বলতেন, 


“তীর্থধাত পরিশ্রম, কলি খনের ভ্রম সার কেবল গোবিন্দুচরণ ।' সেই * 


আপপিপাদ দেবতার রাসবিলাপ মঞ্চ,-নিবাস ভূ(ম, এই আমি- রই মধ্যে! 
আমি-রই মধ্যে [তেই অনন্ত। আর(মই সেই জনস্ত দেবের দেবালয। আঁ 


২৬ 7 জন্মভূমি? ১ম সংখ্যা? 
িডিিটিরিট টি 582 টিসি 


'আনি-র-ভিতরে,__ জীবনের উপরে, মেই দেবালদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। 

৯» আমার দেবালগ্ আমিই, তিনিই । দেবালয় আর'কি? দেবালয় কি ?__ 
সাঞ্কারণ লোকে দেবদেবীর মুষ্তি থাকিবার আলয়কেই দেবালয় নাে আুভিহিত 
করেছ ঘটে" পটে ধাতু, মৃত্তিক। বাঁ গ্রন্তরের মুর্তিতেই *র্বেবত। আছেন, মলে 
করিয়া, অনেকের চিত্ত সন্ত । কিন্ত সকল দেশের ও সকল সময়ের, ভাবুক, 
চিন্তাশীল ও দার্শনিক মহাত্মগণের মধ্যে যাহার! জেট, তীছারা জগতের হি, 
স্থিতি, প্রণয় কর্তাকে নিরাকার চিতশক্তি বিগ এক বাক্যে হ্বীকার করিয়াছেন * 

এই নিরাকার বিশ্বকারিকরের আলয়কেই দেবালয় বলা যুক্তি দলত। আন্ত 
.ধেবালন্ন মানবহত্তনির্সিত, মৃত্তিকা, ইঞ্টক ঝ! প্রন্তরাদির দ্বার! গ্রঠিত। 
খামার দেবত| "অথণ্-সৎ-চিৎ-আন্লাময়-বিগ্রহ।” ইহাই ৫/চৈতগ্ভের 
উকি । তোত্তনীয় উপনিষৎ বলেন যে, তিনি “ও সত্যং জঞানং-অনস্তং" ১পরত্রক্গ 
জীচৈতন্তচরিতামূত রচযিত। ইহাকে - 
গক্মড়ুত অন্ত পূর্ণ ধার মধুরিমা১ 
ভ্রিজগতে ধাহাঁর কেহ নাহি পায় লীম11” 
বিমা নির্দেশ করিয়াছেন। এই দেবত! সর্কর্তই রহিয়াছেন। ঈশৌপ- 
বনিষৎ বঙ্গিতেছেন,_ 

“এই জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সগুদায়কেই পরমা ছারা আচ্ছাদন 
করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ বিষ্াসক্তি ত্যাগ বুদ্ধির ছার! সস্ভোগ কর। 
গাকাজক্ষা করিও না। ধন কাহার? * 

চিন্ময়ের চিন্ম্ নিকেতন,__-চেতন নিকেতল প্রয়োজন,_মনোময়,_ হিরা 
মন্দির দরকার। “হিরিগ্য়ে পরে কোথে বিরজং ব্রচ্ম নিলং” মুখকোপনিষৎ 
বলিতেছেন। 7 | 

আধারকে আঁধেয় বলিয়। ভ্রদ করা। মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই, পৌত্তলিক 
বড় এক্‌ করিয়া নিরাকারবাদীকে পরাকয় করিবার মানসে বলেন,_ঈশ্বর 
কোথায় নাই? এ মুস্তিতেও তে। আছেন!” হী! মুস্তিতেও আছেন বলিয়া ই, 

১) 70] 2৩৪৪ 5৩0 2৪০০ ত0টজ] 000০ 

&, নটি 2500126%5, রি 
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১৭শ বর্ষ। আমি। ৭ 


ুর্তি ঈশ্বর নহেন। লঠনের মধ্যে বাঁতি আছে বলিয়াই, লনকে বাতি বল। 
লঙ্গত নহে, বা, আলোককে লঠন বলা সঙ্গত নহে। সেহিসাবে, সবই অঙ্ক 
“সির্বং খবিদং বদ্ধ” সর্বময়, বিশ্বময় আমাদের দেবতার ম্দিয় বলিলেই আমা 
দের হৃদয় কতাথ হয় না। কেবল ছান্দোগ্যের মত “থং ব্রন্ধ২ বলিলেও হব্য 
পরিতৃপ্ত হয় না। তত্বদর্শা উপনিষদিক মহর্ষি “হৃদি হেষ৩,_“গ্রাণোস্থে য”৪, 
বলিয়া! হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়াছেন। ইনি হৃদয়ে, প্রাণে রহিয়াছেন | বৈষ্ঠৰ 
' তক্ত জানদাস খধিগণ অপেক্ষা ব্রন্ধকে আরও মধুরতব ও নিকট-তরভাষে মঙ্ুত্তব 

করিয়া, প্রেম বিগলিত হৃদয়ে গাহিয়াছেন,-_ ূ 

“আনের পরাঁণে, আনের অস্তরে, 
বধু! তুমি সে আমার প্রাণ আমি 1)। 
তিল আধ না হেরিণে, ম্রমে মরিয়ে, 
থাকি আমি ।% 

জীবের প্রাণই চিন্য়ের মন্দির,_প্রিয় বিলাস তবন। তিনিই প্রাণ, 
গ্রাথমদিরের জীবন্ত দেবতা। তিনি মৃত দেখতা মধেন,হৃতেরও দেবত। নেন," 
তিনি জীবের জীবস্ত দেবতা,__তিনি জীবনের দেবতা,__জীবনস্বরূপ ! . তিনি 
কেবল অন্ময় দেহে” চক্ষুর চক্ষু প্রোত্রের শ্রোত্-বাক্যের বাক্য, হইয়া 
রহিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি “্রাণন্ত গ্রাণঃ৮৫ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি 
কেবল প্রাণ-মন্দিরেই রহিয়াছেন। তাহ! নহে। তিনি মনোময় মন্দিরে, "মনসো 
মনঃ”১ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ুদধিবৃত্তির মধ্য থাকিয়। বুদ্ধি যোগাইতেছেন, 
“ধিয়ো জোন: প্রচোদঘাৎ।”২ তিনি “জানং৭ হইয়। জনম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত “ 
“যিশ্ত জানমরং তপঃ1”৩ ্ 
অতএব চক্ষু, কর্ণ, মন, হৃদয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে ভগবানের দেবাঁলর়। 
চিন্ত' ভাব ও ইচ্ছার মধ্যে ভাহার দেবাবয়। প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি চিন্তায়, 
প্রতি ভাবে, প্রতি ইচ্ছার, প্রতি কার্ধ্ে--গ্রতি জীবনে হার নিষাস, তীছার 
দেখালয়,্রদ্মমন্দির ! প্রতি নয়নে, প্রতি কুম্থমে, প্রতি খগ্যে/তে,_-প্রতি 
জোতিফে, তাহারই সেই প্রিয় মুখের মঙ্গলহাপি বিকদিত রহিয়াছে! প্রতি 


৯ হ১। 
২। “ঈশাবান্তমিদং সবাঁৎ যওকিধচ জগত্যং জগৎ 
গু ৯. 
তেন তাক্টেন ভূবীথা মা গৃধঃ কন্ত সিদ্ধনম্‌।'১। 


২৮ জন্মভূমি | ১ম সংখ্যা ! 


অণু পরমাণুতেই, তাহার পূর্ণ আবির্ভাব, -বিরূজ ব্রহ্মলোক,”__বেবালক্র 
গ্রতিঠিত | প্রত্যেক জীবনে, প্রত্যেক পরিবারে, তাহার দেখালক় প্রত্যক্ষ 
কুরিতে হইবে,_-তীহার “দেকালয়” নির্মাণ করিতে হইবে! 1 দেবালয়ের সেবাঁ- 
ইৎ*, যেমন, স্বীয় মন্দিরটাকে ধৌঁত ও বিগতক্লেদ করিয়! রাখেন, তেমনি আমি-র 
হদক-মন্দিরকে অশ্রকণ! দ্বারা ধৌত করিয়া, ভগবানের দেবালয়ের €পযুক্ত 
করিতে হইবে! 

কেনোপনিঝৎ বণিয়াছেন,__“ব্র্গকে, ইহলোকে জাঁনিলে জন্ম সফল হয়._ 
না জানিলে মহ! বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। জ্ঞানীর! সমুদায় বস্তুতে পরমা স্মাকে 
উপলদ্ধি করিয়া, ইহলোক হইতে উপরত হইয়া, অমর হয়েন।”১ আর জরা- 
মরণভয়ংযুক্ত জীবন লাভ করিতে হয় না! এখনকার পাঠ্য ব্ষিয় পাঠ করিয়া, 
উত্তীর্ণ হইলে, আর সে. পাঠশালার ভীবিকাময় রাজ্যে, পুনঃ প্রবেশ করিতে হয় 
না। দেই অনন্ত চিৎণক্তিকে,__তারন্থ ঝ যন্ত্স্থ তড়িৎ-প্রবাহের মৃত, জীব মধ্যে 
নিরীক্ষণ করিলে, এবং আমার, মধ্যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন যন্ত্র, ঘটস্থ, 
ও জীবস্থ দর্শন করিলে,_অদ্ত্োর জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে, জীবের 
জীবনের লক্ষ্য কি আর সফল হইল না? 

সংসারকে ভগবৎলাভের অন্তরায় জ্ঞান করিলে চলিবে না। উহাকে ভগ- 
বানের পেধালয় মনে করিয়া, উহাকে পাঁপ ও মলিনত1 হইতে দূরে রাখিতে 
হইবে। আমি-কে তাহার ব্রদ্ধনিযোজিত সেবক, দাস, “সেবাইৎ- প্রহরী 
জ্ঞান করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বপিতার শিতা সেবা ও অর্চন1 কার্যে ব্যাপৃত 
থাকিতে হইবে। যেন তাহার কার্যে ক্রটা ন! হয়._বিরক্জি ন! হয়, ক্াস্তি 
ন্‌! হয়১অমনযোগ, অবহ্লো ন| হর,যেন সেবাপরাধ না হয়! আমার 
হৃদ্য়কে_-জীবনকে,-সংসারকে দেবালয় করিতে হইবে, _ত্রক্মমন্দির করিতে 

১1 ছান্দোগ্য (৩/১৪।৯। ২. ছান্দোগ)19157৫- 
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“্যিঃ দর্বজ, সর্ব্বিদ্‌ বন্ত জানযনং তপঃ।- তর 1১1১৯ 


; 

১৭শ বর্ষ আমি । ২ 
হইবে,_তবেই উহা আমি-র শান্তিনিকেতন হইবে, নচেৎ নহে । আমার 
ভাষা, কবিস্ব, সঙ্গীত বা পরর্যোর দ্বারাই, আমাঁর দেবাল্, ব্রঙ্গমন্দির, শাস্তি, 
নিকেতনংপ্রতিষঠিত হয়ংনা। দেন সংসার-সংগ্রাম-্রাস্ত নরনারী, ইহার স্ুশীতর্ 
ছায়ার নিকট আপিবামাত্রেই, কথক্চিং শান্তিলাভ করিতে পারেন,_যেন &ই 
দেবালয়ের দ্বার হইতে সংসারের অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া না যান,_যেন আমার 
নেহাভাব বশত; তাহারা তৃষিত, অতৃপ্ত হইগ্লা ন যান»--যেন আশার পবিত্র হদয়- 
বার সর্বদাই উদার ও উপ্ুক্ত থাকে এবং আসিও দেখি ও সকলেই দেখে ষে, 
আমার হৃদয়ে প্রকৃত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইগ্লাছে,_আমার ছঃখ-পাপে মলিন 
প্রাণ দেবালয়ের হিরগুয় আভাতে ধাবিত হইয়াছে। যেদ এই একার দেবা- 
লয়্ের সৌরভে ও পুপ্পনি্থীসে ভবমরুও আমযোদিত হইয়া উঠে! এই প্রকার 
মনির স্থাপনা! করাই আমার পক্ষে জীবনের সফ*তা ও গৌরব! এই প্রকারে 
জীবনের উদেস্ত সফল হইলেই, আর এ জীবন যন্ত্রণার পুনর্লাবৃত্তির প্রয়োজন হয় 
না। ইহাই হিন্দুগণের মতে জন্মরা হিত্যের উপায়। এত ছুখে কষ্ট, এত পাঁপ 
তাপ ভূগিক়াও, এত মা'র খাইহাও, যদ্দি এই জীবনেক পাঠটা আর করিতে ন 
গারি, তবে এতকষট, বস্্রণা'ও এই জীবন কি বিফল হইল না? যত বার ও যৃত- 


ক্ষণ না অঙ্কটা কশা যায়, ততবার, ততক্ষণ, উহ! বার বার যেমন .কশিতে হয়, 
তেমনি, যতক্ষণ জীবন সত্যের দেবালয় না হয়, ততক্ষণ আর আমি-র আত্মার 
বিশ্রাম কোথায় ? রর 

এই ক্ষুদ্র জীবনে সত্যের দেবালক্ক গ্রীতিঠিত হইলেই, আমার হষুদ্রতা,__-আমার 
শুষ্ততা, অপদার্থ দেই মহৎযশের মহিমাতে পূর্ণ হয়”_আমার জীবন অন্ত 
যৌবন প্রাপ্ত হয়,_আমি আর জরা, মৃত্যু, শোক তাপের অধীন থাকি না, 
আমার ঈশ্বর জীবন অনস্থ জীবনের সহিত মিশিয়। যায়_আমি অমর হ,-_ 
অনুতল।ভ করি। তখনই বুঝিতে পারি যে, আমি তরঙ্গ কুমার” _অমৃতের সত্তান 
ও পিতৃধনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার । এই পিতৃশক্ষি অণু ও বন্ধা্ডে সাধু 
এবং অসাধুর জীবনে সমভাবে ব্য রহিয়াছে। অণু'অনস্তকে বলিতে পাঁরেন,-- 
“হে অনন্ত! তোমাকে যখন ন্মরণ করি, তখন আমি যুবক হই,_ অনস্ত যৌবন 
রাণ্ড হই”-আমি সথী হহ,_-অমর হুই 1” কোনও শাস্ত্র, স্মৃতি, তত্র, মন, বা, 
মহযোর মতামত আমার পিতার সহিত আমি-র সম্ধ ছিন্ন করিতে পারে না,-- 


১।  হিহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি ৯? 
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনাষ্টঃ 1 

৬ ৪ ভৃতেযু, ভূতেমু বিচিন্তয ধরা 
প্রেত্যান্মাললোকাদযৃতা ভবস্তি!” (১ 


৪ জন্মভূমি? ১ম সংখ্যা? 
পিতামাতার ক্রোড় ও সন্তানের মধ্যে ঈাড়াইতে পারে না। তখন সমুদয় হাব 
গ্রন্থ ছিন্ন হয়,_-সর্বব সংশয় দূর হয়, সর্ব কর্ম ক্ষয় হয়। তখনই মানব-আত্মাঁ 
ধলে,_পহে জ্যোতি! আমি তোমার জ্যোতিতে অন্ধ হইলাম,_জ্যাত্মহারা 
হইলাম!” তখনই আত্ম প্রেমানলে, পতঙ্গের স্তায় আত্মবিসঙ্ন দিয়া, অক্ষয়, 
আঙর, অমর; জীৰনলাঁভ করে । - পু 
এই এক দেবালর। আর এক দেবালয়, তিনিই স্বয্ং। +স্বেমহিয়ি”,১ 
তিনি বিরাজিত। ব্রঙ্গকে ধারণ করিবে কে? ভিনি নিজেই এই সম্মুদয়কে,_. 
আকাশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিক্বণাছন। ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মুত ব্যোন 
তাহাকে ধারণ করিতে অক্ষম। অনস্তকে অনস্তই ধাঁরণ করিতে পারেন। হুইটি 
অনন্ত করনা ন। কৰিলে, অনন্তের আলয় খুজিয়! পাওয়! যাঁয় না। তাহা হইলেই, 
আনন্তের অনস্তত্থ লোপ পাইল। ব্রহ্ম নিজেই নিজের. উপমাঁন। তিনি নিজেই 
নিজের আলয়,_ আপনিই আপনার মহিমাতে বিরাজিত। তিনিই প্ররুত বক্ষ 
মনির । তিনি নিজের মহিমাতে, “অপোরবীীস্হত। মহীয়ান” হইয়া বির/জিত 
এবং তাহাতেই স্থষ্ট আমর! সকলে হুইয়াছি, বহিা্টি, টলিয়াচি, ফিরিতেছি ও 
থাকিব! তিনি নিজেই নিক্ের কাবা,_কৈলাঈ,--বৈকুষ্ঠ! 
তিনি সর্ব বস্তর ও বিষয়ের সমুদয় সন্থকে পুর্ণ কৰি রহিষ্বাছেন। তিনি 
যেমন আমাতে, আমিও তেমনি তাহাতে রহিগনাছি, আম যেমন তাহার মন্দির 
তিনিও নেমনি আমার মন্দির তাহাকে লইয়াই আমি) আমাকে লইয়াই তিনি। 
এই প্রকারে দেখি যে, এই বিশ্বমন্দিরে+-এই- বিশ্বের মন্দিরে ত্রহ্ধ ও জীবে, 
ভবীবে ও ব্রদ্ধে এক [ন্ত্য যোগেযুক্ত ! আহা! .কি কুন্থর যোগ! কিসুনার 
দেবতা ও দেবালয়! আমর! তাহাকে বক্ষে ধারণ! করিয়। 'অনস্ত হয় যাই, 
বুকটা কতই বড় হয়,__ফাটিয়! যায়! তিনি সর্ব প্রকারেই অনন্ত! তাহার 
বিনয়ও অনন্ত! তাই, অনন্ত হইয়াও,_-আত্মগোপন পুর্ব্বক»-শুন্ত ষে আমি, 
আমীকে এত বাড়াইয়! দিগা, নিজে অণুর মধ্যে অগুহইস্স। রহিয়াছেন! সুখোন 
খুলিয! বছরূপীকে দেখা চাই,চেন। চাই, ধরা চাই!!! অচেন। অজান! 
সুখোস দেখিয়া, পিতামাতাকে ভুলিলে চলিবে নাভন্ন করিলে চলিবে না। + 
আমার বাসনা,-_জীব্ন-মান্দরের দেবতাকে, এই পিত! মাতাঁকে চেন! ও ধরা” 
জীবনকে দেবাঁলয় করা ! পু ৰ 
আমি দেশকালকে অতিক্রম করিতে পাঁরি। সর্বদাই জয় করিতে পাঁরি না, 
- তাহীর কারণ, আমি আমি-কে ভুলিগ্সা আছি,_আঁমি-কে বন্ধন হইতে মুক্ত 
করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বলিয়া। ২ ্ 


১। দঅগোরণীয়য়ান্মহত। মহীয়ান।স্মাস্ত জস্কোনিহিতো৷ গখায়ার।”-কৃ্ঠ।২২৭। 
১। ছান্দোগ্য 11২৪৯) ও এ 


এ 





শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রোক্ত-_ 
সাধারণ উপদেশ। 
* প্রতপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 


৯। আবিজ্ঞাত-তন্ব ছুই প্রভু আর ভক্ত । টু 
তথাপি কৃপায় তত্ব করেন স্থুব্যক্ত ॥ 
ব্র্ধাদির স্কর্তি হয় কৃষ্ণের ক্কপায়। 
সর্বশাস্তে বেদে ভাগবতে এই গায়॥ আঃ ২১৩ * 
হেন কৃষ্ণচন্দ্র ইক্জের অবতার ! 
তান ক্কপা বিনে কার শক্তি জানিবার ॥ ৷ 
কোন্‌ হেডু কষ্ণচন্্র করে অবতার । . 
কার শক্তি আছে তত জানিতে তাহার ॥ আঃ২1১৪ 
কলিষুগে ধর্ম হয় হরিসম্থীর্ভন। 
এতদথে অবতীর শ্রীশচীনদন ॥ 
চৈতস্তের জন্মযাত্র ফাত্তনী পুরণিমা। 
রক্ধা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥ 
নিহ্যানদ্দ-জন্ম মাঘ-গুরুত্রয়োদশী। 
গৌরচন্্র-প্রকাশ ফান্তুনী পৌর্ণমা নী ॥ 
সর্বাত্রা মঙ্গল এ ছুই পুণ্যতিথি। 
সর্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥ 
এতেকে এ হুই'তিথি ক্লরিলে সেবন। 
কষে ভক্ভি হয়--খ অবিগ্ঠা-বন্ধন ॥ 
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র । 
বৈষণবেরো! সেইমত তিথি চরিত্র ॥ আঃ ২২৭ 1 
৬। যে দিনে থে হৈব তাহা হইবারে চায়। আঃ এ৩৬ 
*। কোটি ভঙ্গ দ্রব্য ষদি থাকে নিজঘরে। 
কষ্ণ-আজ্ঞ। হইলে সে খাইবারে পারে॥ 
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন ন! হয়। 
কোটি যর করি--তথাপিহ সিদ্ধ নয় ॥ আঃ ৩৩৭ 
৮ ভক্তি বিনা চৈতন্তগ্রোসাঞ্চি নাহি জানি ।. আঃ 81৪২ 
৯৪ আত্মাবিনে পুত্র ঝ| কলত্র বন্ধ্গণ । রি 
হ গৃহহৈতে বাহির করপ্রেততক্ষণ ॥ 


* পাক গুলি শ্রীযুক্ত আুনকষ্চ গোস্থামী মহাশকের সম্পাদিত ভ্ীচতক্জারহতি 
৬ সপ 
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৩২ জন্মভূমি । ও ১ম সংখ্যা 


অতএন পরমা! সভীর জীবন । 
সেই পরষাজ্ম! এই শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ 
অতএব পরমা স্ব!-স্বভাব- কারণে । ৮ 
কুষেনতে অধিক ল্নেহ করে গোপীগণে ॥ 
১*। তীশ্বরের চিত্ত-বৃ্তি ঈগ্রর সে জানে ॥ আঃ ৫18৯1। 
১১। গোন্টীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্্যাস। 
ব্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥ আঃ ৫18৯1 
৯২। দিলেন কৃষ্ণ গে পুত্র-নিলেন কৃষ্ণ নে। 
যে কৃষচচন্দ্রের ইচ্ছ। হইব সেই গে ॥ 
স্বতন্ত্র জীবের তিলাদ্ধেকো শক্তি নাঞ্ি। 
দেহেজ্রিয় কৃষ্ণ! স্মর্পিল তোম। ঠাঞ্জে ॥ আঃ ৫1৫০ ॥ 
১৩1 লভে কৃষ্ণ গাও পিয়া পরম হুরিষে |. 
এখাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে ॥ ী॥ 
মিশ্র বোলে-_তুমি ত অবুধ বিপ্রস্থত। 
হর্তা কর্ণ! পিতা কৃষ্ণ-সভার রক্ষিতা ॥ 
জগত পোষণ করে জগতের নাখ। 
»পাঙিত্যে পোষয়ে,কেবা কছিল তোমাত ॥ 
কিঝ! মূর্খ কিবা পঞ্িত--ধাহার যেখানে । 
কন্ধ! লিখিয়াছে কৃষ্ণ-_সে হৈব আপুনে ॥ 
কুল-বিগ্রা-আরি উপলক্ষণ সকল। 
ভারে পোষয়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ সর্ব বল ॥ 
লাক্ষাতেই এই কেনে ন। দেখ আম।ত। 
প়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥ 
'ক্তালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে। 
সহজ পণ্ডিত গিয়! দেখ তার দ্বারে ॥ 
ক্তএব বিদ্া-আদি না করে পোষণ। পু 
কুষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন ॥ আঃ ৫। ৫৯ 
ক্মনায়াসে মরণ__জীবন দৈন্ত-বিনে। 
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়--নহে বিদ্যা-ধনে ॥ 
ক্কক্চক্ূপ! বিনে নহে দুঃখের মোচন। 
খাকিল বা! বিগ্কাকুল কোটি কোটি ধন ॥ 
যার গৃহে আছদে সকল উপভোগ । 
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন ক্বেনএক রোগ ॥ 
কিছু বিলসিতে নারে--ছুঃথে পুড়ি মরে । 
যাৰ নাহি, স্কাহ। হৈতে দুঃখী ধলি তাঁড়ে॥ 





১৪ 


১৭শ বর্ষ! 
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সাধারণ উপদেশ। ৩৩. 


শতেকে জানিহ-_-খকিলেও কিছু নহে। 

খারে যে কষ্ট -আুঙ্ঞ।-_লে-ই সত্য হয়ে ॥ 

এতেকে না কর চিন্ত: পুত্রপ্রতি তুমি । 

কষ্ঞপুধিধেন পুত্-_-কহিলাঙ মামি ॥ আঃ ৫৫২11 
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়| আঃ ৫:৫৪ ॥ 
বথাখিধি করি প্রতু শ্রীবিূপুজন | 

তুলদীরে জলদিয়া করেন ভোজন ॥ আঃ ৬৫৭1 

মিশ্র ৰোলে--কৃ্ণ! তুমি রক্ষিত সভার । * 
পুত্র-প্রতি শুভ-ৃষ্টি করিব। আমার ॥ 

যে তোমার চরণ-কমল স্থৃতি করে। 

কভু বিশ্ব না আইসে তাহার মনরে ॥ 

তোমার ম্মরণহীন যে যে পাপস্থান। 

তথায়ে ডাকিনী-ছুত-প্রেত এধিঠান।॥ 

আমি তোর দস প্র যতেক জামার । - 

রাখিবা আপনে তুষি-সকত তোমার ॥ আ$ঃ৬৫৮ ॥ 
বিষুপুা করি তুলদীরে জল দিয়া । 

ভোপ্রন"করিতে প্র বদিলেন গিয়া? আঃ ৬৬১ 
€প্রভুর- ) ললাটে শে।ভয়ে উদ্ধ তিলক সুসার ॥ আঃ ৬৬২1 
নিত্য সিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল। 

তবে যে কলহ দেখ--সব কুতুহল॥ 

ইথে একগরনের হইয়া পক্ষ যে। 

অন্ত জনে নিন্দা করে_-ক্ষয় যায় সে॥ আঃ ৬৯১ পৃষ্$ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার । 

কিরূপে করেন কোন্‌ কলের বিহার ॥ 

ঈশ্বরে গে আপনারে ন! জান রে যবে। 

লাক্মীও জানিতে শক্তি ন ধরেন তবে ॥ 

এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে। 

পারে ভাল ক্বপা হয়--তাঁল জানে তানে ॥_আ, ৭1৭ পৃষ্ঠা 
হেন দ্বিব্য শরীরে ন! হয় কৃষ্ণ-রস। 

কি কাব বিস্তায়'হইলে কালবশ॥ এ 

নর্বকাল প্রত বাঢ়াছেন ভৃত্য অয়। 

এইসতুন স্বতাৰ নকল বেদে কয় ॥ আঃ ৯৮১) 
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জন্মভূমি ১ম সংখ্যা 


কেহে। যোৌলে_ছেন রূপ চেন বিদ্যা যাঁর । 
না ভজিলে কৃষ্ণ-নছে কিছু উপকার ॥ আঃ ৮৮৩৭ 
বিগ্কায় কি লাভ,__কৃষ্ণ ভজঙ্ব তুরিত 1 
পড়ে কেনে লোক ?- কৃষ্চতক্তি জানিবারে। 
সে ধদি নহিল তবে বিষ্ভার কি করে ?॥। আঃ ৮৮৩ 
প্রভূরে দেখিয়া সর্ব বৈষণবের গণ। 
সভে বোলে--ভজ বাপ! কৃষ্ণের চর্ণ ॥ 
ক্ষণেকে নাহিক বাপ ! আনিত্য শরীর । আঃ ৮৮৫ 
গঙ্গা্লে বিহার করিয়া কথোক্ষণ। 
গৃহে আনি করে প্রতু শ্রাবিষুপুজন ॥. 
তুলসারে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি । 
গুভূ বোলে_জ্রীধর ! তুমি যে অনুঙ্গণ। 
“রি হরি' বোণ__তবে ছংখ কি-কারণ? 
ভোজনে বসেন গিয়। বলি 'হরি হরি? ॥ আঃ ৮৮৫ 
লক্ষমীকাস্ত সেবন করিয়। কেনে তুমি। 
অগ্গবস্ত্রে দুঃখ প1ও-__কহদেখি গুনি ? 
গ্রীধর বোলেন-উপবাঁস ত ন! করি। 
ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি ॥ 
প্রভু বোলে--দেখিলাঙ গাঠি দশ-ঠাঞ্ি। 
খরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাতি ॥ 
দেখ এই চস্তী-বিষহররে পুিয়। 
কে না ঘরে খায়-পরে সব নগরিয়া ॥ 
শ্রীধর বোলেন-বিপ্র ! বলিল! উত্তম। 
তথাপি সভার কাল যায় একসম ॥ 
অত্বঘরে থাকে রাজা দিব্য খাক-পূরে। 
পাঁক্ষগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ॥ * 
কাল পুন সভার লমান হই যাঁয়। 
সভে নিজকন্দদ তুজে ঈশ্বর-ইচ্ছান ॥ আঃ ৮1৮৯ পৃষ্ঠা ॥ 
এইমত ঈশ্বরের সব শ্রেষ্ঠ কণ্ম। 
সনে সেবকেরে হারে_সে শাহান ধর্ম ॥ আঃ ৮৯১ । 
কৃষ্ণ না ভতঙ্গিয়ে কাল কি কার্যে গোডাও ? 
পাত্রনিন নিরবধি কেনে ব পাও? 








_ পড়ে লোক রেনে ? ক্ৃষ্ণতক্তি জানিবারে। 


সে যদি নহিল তবে বিগ্াক্স কি করে £ ্. 

এত্তেকে সর্ব! ব্যর্থ না গোডা:ও কাল। 

পড়িল ত._এবে কৃষ্ণ ভঙ্গহ লকাল॥ অং ৮৯১৪ (ক্রমশঃ) 
৯. 


ডাক্তার হেমচজ্জ সেন। 


€লোকান্তরে 1) 


দারুণ শোক সম্তধূচিত্তে আমর! প্রকীশ করিতেছি, জন-রঞ্ন ডাভণারহ্মটঙ্ 
দেন এম, ডি, শ্বী্ন আত্মীগবর্গকে এবং শত শত বন্ধৃবান্ধবকে কী দাইয়! অকালে 
ইহ-নংার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! চিকিৎসকের যে যে শুপ থাক আব্শ্তক, 
অন্ধু্ রূপে তৎদমত্তই তাহাতে ছিল। গরীব রোগীদ্দিগকে ভিমি বিশ্ষেরপ 
দয়া করিতেন) ফাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের বাটীতে কাহার 
পীন্ হইলে বিন! দর্শনীতে তিনি ব হক্ষণ উপস্থিত থাকিয়! আবশ্ক মত স্থব্যবস্থা! 
করিতেন, পীড়া কঠিন হইলে সমস্ত বাতি জাগরণ করিতেও ক্টবোধ কারতেম 
না, রোগীকে অথব৷ রোগীর পরিবারবর্গকে হতাশ বাক্যে ভয় প্রদর্শন কর! ১ 
“তাহার অভ্যাপ ছিল না/ এলোপ্যাথিক ডাক্তার, কিন্ত হোমিওপ্যাথি ও* আমু 
বেদের প্রতিও তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রোগ বিশেষে সামান্ত সামান্ত খধধ 
ও ব্য ওণ জানে ক্ষত কষুদ্র যুষ্টিযোগের বাবস্থা করিতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্য 
দেখাইতেন। এই জন্মভূমি প্রিকাগর্ডে পাঠক স্হাশহের! ক্রৎবিষফ্কের আনেক 
পরিচয় পাইয়াছেন। অর বয়সে এম, ডি, উপাধি লাভ করিয়া, গবর্ণমেক্টের কার্যে 
ও স্বাধীন চিকিৎসায় তিনি বিশেষ বশশ্থী হইক্সাছিলেন। 
সামাজিক বহু গুণেও ডাক্তার হেমচত্্র অলঙ্কৃত ছিলেন। মিভাষী, সদালাপি, 
বন্গুবৎসল, এই তিনটি বিশেষণ তাহার প্রকৃতির উজ্দলভূষণ ছিল। ধাহারা 
তাহার মহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার! সকলেই একৰাক্যে আঁমাঁদের এই 
উক্তির সাক্ষানান করিবেন । 

শিবপুর নিবাসী সদ্গুণশালী কবিরাজ হ্বগী় ক্যকুমার দেন মহাশয় ছেমচঙের 
পিতা! ছিলেন, চিকিৎসায় ও ্বধন্নিষ্ঠায় তাহার বিলক্ষণ প্রতি! রি ছেমচঙ্্র 
সর্ব্বাংশে পিতার উপধুক্ত পুত্র ছিলেন। 

১২৭৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার শিবপুর গ্রামে হেমচজেন্স জনম হয়, বর্তমান 
১৩১৬ সালের প্রথম মাসের (এই শা খ মাসের) তৃতীয় দিবসে তাহা শোকার 
প্ান্তি। চ্লিশবৎসরমাত্র বস হইস়্াছিল। এত অল্প বয়সে তিনি যেরূপ সথ্নীম 
অর্জন করিয়া গেলেন, শতবর্ষ জীবী অনেকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে ন!। হেমচন্্া 
বিশ্ববিস্ত/লয়ের এম, এ, মেডিকেল কলেজের এম, ভি। গঠন্দশাঁয় বর্ষে বর্ধে তিনি 
গ্রচুর পুরস্কার লাভ অরিরাছিলেন । 


৩৬ .. জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা? 

বন্গীয় সাহিত্যে ভাক্তার হেমচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, বিবিধ সংবাদ পত্রে 
তিনি ভাল ভাল প্রবন্ধ পিখিতেন, চিকিৎস! সন্গিলনী নান্সি মাসিক পত্রিকায় ডাকার 
হেনচজ্রের লিখিত চিকিৎসা স্বীয় বহু প্রবন্ধ “জন্মভূমি” পত্রিকা! হইতে উদ্ধৃত 
হুইয়াছে। সন্মিলনীর পাঠকবর্গ তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন। 

আসন্ন কালে ডাক্তার হেমচন্্র প্রসম্ন মনে ভগব্দগীত্! পাঠ ও শ্রবণ করিতে 
করিতে ইহ জন্মেরম্ নয়ন মুরিত করিগ্লাছেন। শ্মশানে হার পুষ্পমাল্য ভূষিত 
ফটোগরাফ লওয়! হইয়াছে, সু প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ডান্তার গণনাথ ঘন এম»এ,এল, এম 
এম, মহাশয় সেই ব্যয়ের বিশেষ উদ্যোগী, সম্মানে ডাক্তার গণনাথ্‌ অনেক বিষয়ে 
যহীমন। বন্ধুর উপযুক্ত কাধ্য করিয়াছেন? হেমচন্দ্রের সতী সাধবী সহ্ধর্িণী প্ত 
সেহবৎসল বৃদ্ধা জননী মহাশোকে অভিভূত, তাহাদিগকে আমরা আর কি বালক 
সাস্বন। করিব, অন্পজীবী ক্ষণজন্ম। পুরুষ অ্দিনের জন্য কর্ণক্ষেত্রে আসিরা৮ 
ঈশ্বরেজ্ছায় আশারিক গুণ গৌরৰ অর্জন করিয়। যোগ্যধাে প্রস্থান করিয়াছেন, 
ইহা স্মরণ করিয়া ভীহারা যেন শোক সম্বরণ করেন। হে্বাবু, একটি শিশুপুক্র 
ও তিন্টি কন্ঠ। রাখিস গিয়াছেন। আমরা আশাকরি, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু, 
অবিনাশচজ নেন ও কবিরাজ যুক্ত শরচ্চন্তু সেন ঘেবুপ ফত্বে হেমচন্ত্রকে মানুষ 
করিয়াছিলেন, হেমচন্দরের শিশু পুটকেছ সেইরূপ ছেরে চক্ষে শন করিবেন ৪ 

সচল 


টিটি % 
লেখক, ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল & 

সরদ বসস্তাগমে কুঞ্ুমিত বনে, 

একদিন সব্ধ্যাকালে প্রণক্ধিনী বালা; 

কহিল, “হে প্রিয়! দেখ তোমারি কারণ, 

গেঁথেছি যতনে এই মর্লিকার মালা? 

পর পর প্রিয়তম ! পর মাল! গলে” 

নুতন বরের সম ফুটিবে মাধুরী ? 


ছুটিয়! আদিবে গন্ধে মধুকর দলে, 
গুণ, ণ, গুণ, রবে বেড়াইৰে ঘুরি 


১৭ বর্ষ? 


মল্লিকা-মালা । 


এত ৰ্লি মৃছ মন্দ হাসিতে হাসিতে 
পরাইয়! দিল গলে মিনোদ মালিক! ১ 





" “ছি ছি নাথ! নিরস্তর কি ভাবিছ চিতে।৮ 


বলিয়া চুদ্ধিল মুখ প্রেয়শী বালিকা । 
হাররে অবোধ আমি ছিপাম তখন, 
অমূল্য প্রণয় ধনে অবছেল! করি? 
কবিরত মত্ত ছিন্তু লইয়া দর্শন, 
বেবিতাম বীগাপাণি দিবষ সর্বরী | 
গতের কোন্‌ বন্ত'কিব গুণ ধরে, 
শ্রহগণ কি নিনষে করিছে ভর; 
কিরূপে জন্মিল নর ভূন তিতরে, 
কিরূপে অসীম শৃন্তে জন্গিল ভুবন । 
ইত্যাদি বিষয় সদা করি আলোচন, 
ভাবিতাম বিস্তানিধি ন্ুখের আগার ১ 
হায়বে বুদ্ধির ভ্রম, ভ্রান্তি বিবেচন, 
ভুলেছিনু প্রেমরত্ব জগতের সার। 
মোহিনী মল্লিক! বাঁসে মুগ্ধ হলে! মন, 
মোহিল' বিনোদ-মাল! নয়ন আমার; 
ভুলিলাম ক্ষণমাত্র শাঙ্্ের চিত্তন, 
ক্ষণেক হইল হনে প্রেমের সঞ্চার । 
তাবিলাম মনে মনে,*এ্রকি কুলক্ষণ ১. 
সামান্ক পদার্থে মনভাবে কেন সখ £ 
শান্তর চিন্তাই শুধু স্থথের কারণ, 
তবে কেন প্রেমে মন পতন উন্মুখ? 
কমমূল্য মল্লিক মালা প্রেম উপহার, 
একে একে" ফুলগুলি ফেলিনু ছিড়িয়া ; 
€ নিদয় অঙ্গুলি তোর একি ব্যাবহার 1) 
১ হায়রে |: তাঙ্গিছ তাহে প্রেয়সীর হিয়া 


৩৮ জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা? 





“হাক! কি করিলে নাথ ? কতই যতনে, 
গাথিনু কুহ্থম মালা তুষিতে তোমায় 7 
কোমল মল্লিকা-প্রাণ নাশিলে কেমনে,” 
সজল নয়নে প্রিয়। কহিল আমায় । 

সে অবধি প্রেয়দীর বিরস আনন, 
স্থুলিয়। নু. ক কু প্রগয়ের কথা » 

সে মধুক্.হাঁসি মুখে থেলে না কখন, 

না হেরি “স ফুল্প মুখ পাই মনে ব্যথা। 
কেবল শাস্ত্রের কথ৷ কহে অনুক্ষণ, 
ভূমিকম্প বজ্রপাত ঝড়ের কারণ) 
কিরূপে জোয়ার ভ1ট। কিন্ধূপে গ্রহণ, 
পৃথিবীর তপনের মাধ্য আকর্ষণ। 


রা 


কহিলাম “প্রিযতমে ! ত্যজ এই ভাব, 
কোথায় পুইব্বর' মেই প্রেম সম্ভাষণ? 
কোথাক্প সে মধুময় সরল ত্বক 

কোথা লে স্কুয় বাক্য শাস্তি নিকেতন 1” 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উচ্চািলা বাল!। 

“হা নাথ | কোথাক্ক মম মল্লিকার মাল! ?” 


.» জ্বীশী1। 


লেখক-ভ্রীঅমরনাথ বহু; ই, ঘি. প্র. ৪. (1:07) এ, ঘ & ডি পূ 


কেন বাঞ্জে বীণা মোর তুলিয়া বঙ্কার, 
ওই নীল নভশ্থলে, 
হেরে কি নক্ষত্র দলে, 
ৰাঁধিছে ঞা' মনসাঁধে বীণাটা আমার ? 
কিম্বা হেরি শশধরে, 
সুদুর অন্রোপরে, 


£ ১৭শ বর্ষ বীণা । টা 
বাজিছে কষি মধুস্থরে বীণাটা আগার ॥ 
, কুমুদিনী হেরি শশী, 
ঢলে পড়ে হাসি হাপি, 
কোমল _সরসী- অঙ্গে পড়ি অনিবার ; 
সরসী গো ব্যথা পেকে, 
ছুল ঢুল নেত্রে চেয়ে, 
জানাইছে পরমেশে ধাঙনা ভাহার।- 
ভাই কি হেরিয়া বীণা বাজিছে আবার ্ 





সমালোচনা । 


শীস্তি.কি শাস্তি ? সামাজিক নাটক। বঙ্গের দুপ্রসিদধ-নাট্যকাঁর রীুক্ত. 
গিনীশ উজ ঘোষ এণীত। সু একটাক। মিনার খিয়েটীরে বারঘার অভিনীত, 
দর্শক মণ্ডলীর দবার। বহু প্রশংসিত। “:+৯৮- পি 
গল্পের মর্ধু এইরূপ যে,-প্রস্ন কুমার নামক একঞজন ধনাঢা গ্ৃহগ্থের ছইগুত্র ' 
ছইকন্তা । জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীল বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই কালগ্রাসে 
পতিত হয়, পুত্রবধূ নির্মল! বালিকাবয়সে বিধবা হইয়! পুরাকালের খধিদের 
ব্যবনথ। মৃত ত্রন্ধচর্ধ্য অবলঘনে শ্বশুয়াজয়ে দেবীরূপে প্রাতিষিতা থাকেন। কর্তার 
কেষ্ট! কণ্ঠ! তূবনমোহিনীও বিধবা হয়, প্রকাশ নামক একবাক্তি ভববনযোহিনীর 
শ্বামী বেণীমাধবের বন্ধু ছিল, বেণীমাধবের ত্যজয সম্পত্তির অধিকারিণী হয় ভুবন 
মোহিনী, একজিকিউটার হয় সেই প্রকাশ'াবু। কিছুদিন পরে প্রসরকুমারের 
কনিষ্টা কন্ত। গ্রমদার বিবাহ) সম্প্রদানের অপ্রেস্ত্রী আচারের পরেই ওলাউঠা 
রোগে বরের মৃত্যু, সেই রাতেই প্রমদা বিধবা । ওদিকে ভুবনমোহিনীর একজি* 
[কিউটার প্রকাশ বাবু ভূবনমোহিনীকে বিলাঈ বুসনার দাসী করিয়! তাহার 
সম্পত্তি ও ধন্মনষ্ট করে। এদিকে বাঁল-বিধবা প্রমদার বৈধব্য কষ্ট দর্শনে প্রসন্ন 
কুমার তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার ইচ্ছ! করেন, গৃহিণী ও দেবীরূপিলী পুত্রবধূ 
নির্শলা অমত্ত হওয়াতে জ্যোষ্টা কন্তার মত গ্রহণার্থ তিনি একরাত্রে তাহা 
বাড়ীতে উপস্থিত হন ঠিয়। দেখেন, প্রকাশ ও ভূবনমোহিনী এক শবায় উপবিষ্ট, 


৪৯ জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা? 
ওভিবোলন ও পুষ্পগঞ্ধে গৃহ আমোরিত। তত রাত্রে প্রকাশ কেন পেথানে, 
জিজ্ঞাসা করাতে পভুবনমোহিনীর অসখ, ভাক্তার আদিয়াছিল, ধধ আনিয়াছি” 
আমতা আমতা! করিয়া এইরূপ উত্তর দিয়া প্রকাশ পলায়ন কসেন। গ্রস্রকুমারের 
মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়? প্রমদার বিবাহ দিতে *তিনি দ্কৃতসংকর হন, 
. ক্কাহাঁর মত গ্রহণ না! করিয্! খেঁচি নামক একজন সাহেবী ধরণের ছোকরার সঙ্গে 
পরমার বিবাহ হয়, 'বিলাতে গ্রিয! বারিষ্টারী পরীক্ষ! দিতে ধেঁটির সাঁধ হয়। প্রসঙ্গ 
স্কুমার খরচ পদে দিয়া তাহাকে বিলাঁততি পাঠান, ঘেঁচি সেখাঁলে ফৌভদারি অপরাধ 
করিয়া বিপদে প়িয়াছিল, গসনকুমাক্স সেই সংবাদ পাইয়া ব্াহা*খরচ দিয়া তাহাকে 
কিরাই আনেন, থোঁচি আসক প্রমদাকে সর্বদা টাকার জন্ত তাড়না! করে, 
ঘার বার আশ! পূর্ণ না হওয়াতে তাহাকে ভাড়াইঙ্ক! দেয়, পরমা! তাড়িতা হইয়া 
হুরমণি নাছ্ধি একটি লচ্চরিত্র! রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করে, লোকে জানিয়া রাখে 





গ্রমদ মরিদ। গিয়াছে। তাহার খর ভূুষনমোহিনীর ভা্ত.$: প্রকাশের উদ্বনে 
. আবলমোহিনীর গর্ভ হয়, গর্ভপাতের জোগাড় হম” হয়মণি ভাহা. জানিতে পারিয়।- 


নিষেধ করে, পুর্ণকালৈ সন্তান হইলে হর্মণি সেই সন্তানের গ্রতিপাললের ভার 
আয়। খেচির এক বন্ধু নির্মলার সতীত্ব নাশ.করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কৃতকার্য 


হয় নাই, মিথ্যা খুনী মামলায় থেঁচির কৌশলে এসরকুমার ও নির্মল! খুলিশে 


ঘন্দী হইয়াছিলেন, মিথা! প্রমাণ হুওয়াতে খালাস পান। যেই অপদানে প্রীসন 
কুমার ছুশ্চারিণা ভুবনমোহিনীকে খুন করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ উপস্থিত হইয়া 
আপন ছৃষ্বর্ের গা শ্চিতশ্বরূণ আত্মহত্য। করে, প্রল্কুমারও মরেন.। উপসংহারে 
শ্রকার দেখাইয়াছেন, আধুনিক মতে বিধব।-বিবাহের পরিণাম, বিধবা! কন্ধাকে 
লংষমে না রাঁখিলে পিতার পরিণাম, বিধবার .বিলাসিতার পরিধ/ম, আর বিখাস- 
ঘাতক বদ্ধুর পরিণাম। এই সকল পরিণাম দেখাইস। প্রসন্ন কুমারের বৈবাহিক 
ভামাপদের মুখ দিয় নাট্যকার প্রশ্ন করিয়াছেন, শান্তি.কি শাস্তি? . 
সামাৰিক চরিত্র জ্ঞানে ও নাটক রচনার দক্ষতায় বাবু গিরিশ চন্দ্রের যেনপ 
আপি, তাহার বিশেষ পরিচন্ম অন।াবখাক া কথায় নটিকখানি মর্বাহনুন্দর 
হইয়াছে । 





বশ 





পি. 


সম্ি্কস্পত্রিন্ষা ও ডম্মাতেলাচননী : 
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১৭শ বর্ষ। ] ১৩১৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ । | অনা 
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স্ড০স্ম্ল ভগবান । 


লেখক--ডাত্তার শীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী 1 
জাগতিক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে গেলে দেখা যাস 
'ঘে, প্রত্যেক সম্প্রদাক্স এক একটা চিন্ময়সত্বা অবলম্বন করিয়া আপন আপন 
জান, বুদ্ধি, এবং বিচার অনুসারে, তাহাতে মহান্‌ রবধ্য আরোপ করিয়া স্টাহারই 
উপাসনা্ন নিরত আছেন। বৈষ্কবগণের হৃদয়ে এই চিন্মক সন্থা, সচ্চিদানন্দ ঘন 
চিন্ময় স্তাষ তমাণ দ্বিভৃক্স মুরলীধর যুগল ন্বাধাকুষ বিগ্রহরূপে উপলন্তি হয়, 
সুতরাং তাহারা জুহাকে তগবৎ-জ্ঞানে তাহারই উপাসনা করেন, শৈবুগণ সেই 


ডি 
এ 


৪২ জন্মভূমি | ২য় সংখ্যা, 





চিন্ময় সতথাকে বিশ্বের বীন স্বক্রপ এবং বিশ্বের আত্মপুরত স্বরূপ অর্থাৎ সগ্ুণ ও 
নিগুগ জগতের একমাত্র পুরুষ সবদ্ধপ দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়। উপাদনা 
"করেন, শাক্তগণও এট সত্বাকে চিদাদন্দময়ী বিশ্ব-্জনন্ট কালিকার্দেধী বিগ্রহ 
স্বরূপা ভ্ঞানদ করিয়া তীহারই উপাসল! করেন। শক্তি উপাসকিগের আরাধা 
কালিক! ন্েবীকে, শবরূপী শিবের বক্ষোপরে প্রসন্নবদনে মহাকালের সহিত বিপ” 
ববীত্ত বিহারে ব্রতাতুর! আছেন বলিয়া, হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়। থাকেন। ( সাধারণ 
দর্শকের নিকট অশ্লীলতা উদ্দীপক হইবে বলিয়া প্রকাণ্তকালিকা প্রতিমায় মহা-* 
কালের বিগ্রহ সংযোর্জিত থাকে না) পরন্ত দক্ষিণাকালিক! দেবীর ধ্যানে ইহ! 
উক্ত আছে )। : এইরূপ সর্ধগ্রকাঁর ভগবৎ উপাসকগণ ভগবৎ বস্তকে আপন 
আপন ভাবের অনুকূল এক একটা রসমন্স বিগ্রহ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার ভাবে 
থাকিয্া! পরম পুরুষার্থ সাধন করিতেছেন সাশ্প্রদায়িক এই সমস্ত ভাবমর 
' খিগ্রহকে ভক্তের ভগবান বলে। কিন্ত স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা! 
যায় যে, এই সমস্ত ভক্তের ভগবান এক অপর হইতে যত প্রকার বিভিন্ন বলিয়। 
সাধারণ চক্ষে প্রতীয়মান হউক না কেন, ম্বরূপতঃ ইহারা একই। সাধকগণ 
দেশকাল পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কুচি বিশিষ্ট হইয়! পড়ে, এই বিভিন্ন রুচি 
হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাবে ঠাকুর বা! ভক্তের ভগবান ভক্তের হৃদয় অধিকার 
করে। শাস্ত্রকারগণ হিনদুশান্তের সর্ব স্বানে ভজের-ভগবানের এই প্রকার ব্যাখা 
করিয়। গিয়াছেন। 
মহাপ্রলস্ বা খগপ্রলয় কালের স্থিত সময় পাত জীব, প্রন্কতি ও ঈশবপধি 
সমগ্র অগ্গতের অস্তিত্ব যখন কারণে বিলীন হইয়! যায়, বেদাদি শান্তর উক্ত আছে 
যে, তখন এই জগতের কারণ-বীজ-স্বরূপ একটা সত্তার অস্তিত্ব থাকে । এই 
সত্বাকে বেদে “কুটস্থ ব্র্ষ” বলে । ইহাতে সহজে বুঝা যায় ফে, ত্রহ্ধ কুটস্থ হইলে 
তাহার কোন প্রকার ক্রিয়া খাকে না, এই জন্তই কুটস্থ ব্রহ্মকে নিক্ষিয় বল। হয়। 
কৃটস্ ব্রদ্মের অবস্থিতি কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মহাগ্রলয় কালে কোন জীবের বা 
দেবতার অস্তিত্ব থাকে না, এই জন্তই কটন ব্রন্ধবাক্য এবং মনের অতীত তন 
বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রন্কৃতি অর্থাৎ এই বিশ্বলগতে যাহা কিছু 
প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যঙ্ষ ভাবে 'বিরাজিত আঁছে, তাহার সমস্তই উৎপন্তি, স্থিতি 
এবং লয় এই তিনটা ধর্ম বা গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ এই প্রকৃতির রাজ্যে” ব| বিশ্ব 
রানের সমন্ত পদার্থকে কেহ স্থত্টি বা উৎপাদন না কাঁরিঞল কোন পদার্থ বয় 
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১, শী শি াশ্াশীরা্ঢ্ী 
অর্থাৎ আপন শক্তিতে উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই জাগতিক পদারথের একটা 
গু) এবং এই জাগতিক পদার্থের দ্বিতীয় গণ খই ষে, তাহাদিগকে রক্ষা ন! 
করিলে কেনে পদার্থ “স্থিতি” হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন পদাথ উৎপত্তি, 
হইলেও রক্ষা না করিলে কারণে বিলীন হয়। জাগতিক পদার্থের তৃতীয় গুণ 
এই ছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটান্ু পরমাণু হইতৈ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর গ্রহ উপগ্রহ- 
মহ সৌর-জগণ কালেলয় অর্থাৎ কারণে বিলীন হইবেই হইবে। এইজন্ শাস্ত্রে 

-এই পরিধৃশ্য মান জগদরপী প্রকৃতিকে ব্রিগুণা্মিক! বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। 
এক্ষণে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, কৃটস্থ ব্রদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ মহাপ্রপয় কালে, 
্রকুতির কোন অস্তিত্ব থাকে না, এইন্য কুটস্থ বদ্ধ গুণাতীত বা নিগুণ বলি! 
অভিহিত হইয়াছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, কুটক্থ 
দ্ধ ক্রি, নিব, বাঁকা এবং মনের অতীত, স্থতরাং তাঁহার কোনপ্রকার 
ধ্যান, ধারণ। ও পুজা অসম্ভব, তীহার মাত্র সত্ব! ব! অস্তিত্ব-জ্ঞান আমাদের হইতে 
পারে, স্থৃতরাং তিনি “ভাবের ঠাকুর”, অভাবে তাহাকে পাওয়! যায় ন|। 

সহাপ্রলয্ বাঁ থওগ্রলয় কাঁল অতীত হইবার পর, জগৎ ঝা প্রকৃতি সৃষ্টির 
পূর্বে যখন এই কৃটসথ দ্ধ সক্রিয় হইয়া ইচ্ছামন্জ হন, অর্থাৎ তাহার জগৎ হা 
করিবার ইচ্ছা হয়, কুটস্থ ব্রদ্মের তখনকার এই প্রকার পরিবর্তিত অবস্থাকে বেদে 
দকারণ-পরীরী-বর” বলিয়া অভিহিত করেন) ইহার তাৎপধ্য এই যে, 
জগতে স্থির মুল-নীতি অনুসন্ধান করিতে গেে বুঝা যায় যে, কারণের সমাবেশ 
ন। হইলে কখন কোন কার্য ঝ| পদার্থের সৃষ্টি ব৷ উৎপত্তি হয় নাঃ তাই বের, 
ইচ্ছামত ব্রহ্মকে কাধ্য এবং কারণের বীজ শ্বরূপ» “কারণ-শরীরী-রদ্ধ” নামে, 
অভিহিত করেন। দর্শন পুরাণাদি শান্ত্রে ইহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া, উল্লেখ 
করিগাছেন। এক্ষণে স্থির চিত্তে বিবেচনা! করিয়।! বুঝিলে বুঝ যায় যে, 'এই 
কারণ শরীরী ত্রঙ্গ কুটস্থ ব্রন্মের রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, বস্ততঃ উভয়ই এক॥ 
এই কথাটা পৌরাণিক ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, “কারণ-শরীরী ব্রহ্ম” 
ুটসথ বদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, কুটস্থ ব্রহ্ম. যে 
প্রকার নিপুণ কারণ শরীরী ব্রহ্ধও তদ্রপ নিগুণ, কেন নাঃ গুণময় প্রতি বা 
জগৎ স্ষ্টির পূর্ব্বে ইহার। বিরাজিত-আছেন। এক্ষণে এই "কারণ শরীরী-হ্ষোর 
আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা সম করা কর্তব্য ॥ পূর্ব বর্ণিত হইয়াছে যে, কারণ 
সকলের দমাবেশ না হইলে কথন কোন কাঁধ্য বা পদার্থ সথ্ট ঝ। উৎপন্ন হয় ন! 
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মনে করুন, আপ্নি পুজা। করিবার জন্ত একটা পার্থিব শিব গড়িলেন । এ স্থানে 
“শিব” একটী কার্য এই কাধ্য মমাধা করিবার জন্ত কয়েকটী “কারণ” সমাবেশ 
ভইলে এ কাধ্যটা সমাধা হয়। এক্ষণে বিচার করিয়। বুঝিতে হইবে বে, প্রথম 
উপযুক্ত মাটা ঝা উপাদান আবশ্যক, শিব গড়িতে জানে, এ প্রকার বুদ্ধিমান এবং 
কাধ্যক্ষম একজন লোক বা কর্তার আবশ্যক ; শাস্ত্রান্সারে “শিবের মাটীকে উপ- 
দান কারণ, শিব নিন্মীতাকে নিমিত্ত কারণ বলে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিবনিশ্বানের 
উদ্দেশ্যও ( পুজাকরা ) একটী জন্ত কারণ বলিয়! মনে রাঁখিতে হইবে । এই বিচারে * 
অনাস্মাসে বুঝি পারা যাঁয় যে, স্থষ্টি কার্যের কর্তৃরা নিমিত্ব-কাঁরপ, উপাদান- 
কারগ এবং ইচ্ছ। ব| জন্য কারণ, এই তিনটি প্রধান কারণ বীজরপে কারণ- 
শরীরী-বক্ধে” ঝ। শ্রীভগবানে বিরাজিত আছে) 

আঁবার ভগৎ সৃষ্টির প্রাকালে, এই কারণ শরীরী ব্রন্মের* বা ইচ্ছাষয় তগ- 
বানের ইচ্ছান্ন, উক্চ কারণী-ভূত স্থষ্টি বীজ পরিণত হইয়! এই ব্রিগুণাত্মিকা- 
ঝগত্রূপে সপ্রকাঁশ হয়। বেদে এই জগতরূপে পরিণত ব্রন্ধকে-__সগ্ডপ-বক্ধ বজে। 
এই গুণময় ত্রন্ষের স্বরূপ ভাল করিয়া ঝুবিতে গেলে একটা রাজার রাজ্য শাসন 
প্রণালী ভাল করিয়। বুঝিতে হয়। মনে করুন, মহামহিম ভারতেম্বর নিজে ভারত 
শাসনের সর্ধশক্তির অধিকারী হইয়া, স্বয়ং রাজ. প্রাসাদে আত্মীয় শ্বজনগণেক 
সহিত পরিবেষ্টিত থাকি! রাজজরানী সহ, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাহার 
রাজ শক্তি মন্ত্রীকে আরোপ করিয়া,'তাহাকে কতৃকগুপি নিয়মের অধীন রাখিয়। 
রাজ্য শাসন ভার তাহার উপর নির্ভর রাখী হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয়ও আবার 
তাহার প্রাপ্ত অধিকাংশ রাজশক্তি রাজপ্রতিনিধি বা ঝড় লাটের উপর আরোপ 
করিয়। তাহাকে কতকগুলি নিয়মের অধীন করির! তাহার উপর ভারতরাদ্যের 
শাসন ভার অর্পন করিয়াছেন। বড়লাট্‌, তাহার প্রাপ্ত অধিকাংশ রাজশক্তি 
প্রাদেশিক চারিজন ছোট লাটের উপর আরোপ করিয়! তাহাদিগকে কতকগুলি 
নিয়মের অধীনে রাখিয়! প্রাদেশিক রাজ্যশাপন ভার ত্বর্পণ করিপ়্াছেন। আবার 
প্রাদেশিক ছোটলাটগণ তাহাদের অধীন জেলা পকলের ম্যািট্রেট দিগের উপর 
তাহাদের প্রাপ্ত রাজশক্তির কতকাংশ আরোপ করিয়! তাহাদিগকে কতকগুলি 
নিয়মের অধীনে রাখিষ্। প্রত্যেক জেলার শাসন" তার অর্পণ করিয়াছেন। আবার 
প্রত্যেক জেলার ম্যাগি্রেটগণ, তীহাদের প্রাপ্তরাজশক্তির কতকাংশ প্রত্যেক 
মহকুমার ডেপুটা ম্যাঁজিষ্রেট দ্িগের উপর নারোপ করিয়াব্ঠঞাদিগকে কতকগুলি 
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নিয়মের অধীন করিয়া! রাঙ্গাশাসন ভার অপ্পণ করিয়াছেন । এই প্রকার প্রতোক 
থানা, প্রত্যেক গ্রীম, প্রত্যেক গৃহস্থ, পরিশেষে প্রতোক ব্যক্তিকে রাজশক্তির, 
অধীন করা হইয়াছে ।, - & 

এক্ষণে সর্কশজিমান বা সর্ব কারণের কারণ বীলম্বরূপ কারণ-শরীরী ব্রন্মঃক 
চিন্মায় রাজরাজেশ্বর ব1 পরমেশ্বর বলিয়া বুঝ, ইহাকে কোন কোন শাস্ত্রে তুরীয় 
চিন্নর পুরুষ ঝ| নিরঞ্জন» কোন কোন শান্তে তুরীয় কষ ঝা! তুরীর পুরুষ প্রকৃতি 
ব! চিদানন্দময় যুগল রাধাকষ্ বলিয়া অভিহিত করেন। আবার ষখন এই 
শকারণ-শরীরী বর্ষ” জগৎ-হষটির নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, স্বরূপ হইয়া পুরুষ 
এবং পরক্কৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হওতঃ এই পরিদৃশামান জগত্রূপে পরিণত হইয়া, 
উৎপত্তি স্থিতি, এবং লয়, এই ত্রিধস্ক্রান্ত বা সত, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ 
ওণযুক্ত হইয়া» স্থাবর জ্জমানিক্রমে প্রপঞ্চিক জগত্রূপে সপ্রকাশ হন, তখন 
তিণি স্বগুণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। এই গুণময় সু্টিকে প্রাকৃতিক হৃষ্টি বা 
প্রাকৃতির রাজা বলে। এই রাজ্যের অধীর সন্ক রগ এবং তথঃ এই ত্রিগুণ 
বা ইহাদের অধিষ্াত্রী দেবতা ব্চ্গা, বিষু, এবং মহেশ্বর। তাঁহার মধ্যে প্রকৃতির 
স্ব অংশ বিধু, এইজভাই জগৎপালন কর্তা বিষুই ঈশ্বর, তিনি সর্ব দেবতার 
পরম দেবতা, বিশ্বরাজ্যের শাসন কার্যের বডলাটের স্থানীয় এবং ব্রহ্মা ও মহেখবর, 
বিছ্ুর আজ্ঞাধীন বিভাগীর ছোট লাটের স্থানীয়। এই প্রকার ইন্জ, তত, বাই, 
বরণাঁদি দেবগণ এই বিশাল বিশ্লরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন কার্যোর কর্মচারী স্থানীয় বলিয়া 
রুঝিবে। কর্মচারীগণ নিজের ই্ছায় কেহ কোন কর্ন করিতে পারে না পর 
রাজার ইচ্ছার অনুকূলে সকলকেই কাধ্য করিতে হয়। 

এক্ষণে কারণ তত্বের আর একটুকু বিশদ ব্যাখ্যা ভাল করিয়া! বুঝা কর্তব্য । 
পুর্বে বিত্ত করা হইয়াছে যে, কার্থের উপাদান কারণ শিব গৃডিবার মাটা স্থানীয়, 
সতরাং জড় ধরমযুক্ত পদাথ, কিন্তু কার্যের নিঙগিতত কারণ অর্থাৎ কার্ধাকারক কখন 
জড়পদার্থ হইতে পারে না. পরস্ত তিনি সচেতন--সক্ভানী পুরুষ এবং নিষিত্ব কারণ 
অর্থাত ধাহার ইচ্ছায় বা যাহার আনন্দ জন্ কায হয়, তিনিও নিশ্চই মূল চৈ 
পুরুষ । এইজন্য শাস্ত্রে জগতের উপাদান কারণকে জড় ধর্মযক্ত প্রন্ততি বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার জগতের নিমিত্ত কারণকে চি অর্থাৎ জান 
ও চৈতনত ধর্ম বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। এবং বাহার ইচ্ছার জনা 
বা ধাহার খের অয্শা”আনলের জন্ত এই জগৎ স্থই হইয়াছে, তিনি চিদ্ধানদ্দমর 


৪৬. জন্মভূমি ৷ হয় সংখ্যা 


শা শা াশীশীশীীশ্ীীীশ্পিঁীীিপশিীঁতী 
শ্রীভগবান্‌ ব! কারণ শরীরী ব্রঙ্ধ ঝা পরম পুক্নষ বলিয়! অভিহিত হইয়াছেন এই 
প্রকার ইচ্ছাথয় প্ীভগবানকে উপাঁসকগণ নান। ভাঁবে বিভক্ত করিয়। তাঁহাকে 
আঠংখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রি - 

গ্তক্তিমাী'গণকে শ্ীতগবানের এই কয়েকটা নাংমর এই প্রকারে ব্যাথা 
মনে রাখিতে হইবে যথা 

১। কুটস্থব্রহ্ধকে পরমাত্ম! বলিয়া বুঝ, এই পরমাস্মা, নির্বিকার ( অনুষ্ধ- 
ভাবে ) সর্বৈর্যপরিপূর্ণ অর্থাৎ তিনি সর্কশক্তিমান্‌ অথচ নিজ্জিম চিৎস্বরূপ, 
আবার কোন কোন শানে বঙ্গ ব। পরমাত্মার এই চিৎ-খশ্বর্যয আচ্ছাদন করিয়া, 
্র্ধকে নিব্িশেষ অর্থ,ৎ কোন প্রকার বিশেষণ রহিত বলিয়! উল্লেখ করিস 
থাকেন । ইহাতে সহজ কথায় বুঝ! যায়, কুটন্থ বদ্ধ বা পরমাত্মা কর্মমকারের; 
লোহাপেটা পনেহাই” নামক যন্ত্র স্বরূপ) কেন না, দা, বটি, কোদাল, কুড়ালি, 
আদি “গড়ন” ,করিবার উপাদান কারণ “নেহাই” নহে, অথবা এই সমক্ক 
“গড়ন” গড়িবাঁর নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্মকার ও নেহাই” নহে, এক কথাক্ক 
“লোহাঁপেট। নেহাই” উপাদান ও নিমিত্ত এই ছুই কারণের কোন কারণ নহে» 
অথচ নেহাই ব্যতীত কন্্কীরের কোন কার্ধাই হইতে পারে ন। তক্ুপ এই 
নিক্রিনদ নির্বিকার না নিমিত, না উপাদান কারণ স্বরূপ ব্রন, ঝা পরমাস্থ” ব্যতীত, 
স্থতটির কোন সবাই সম্ভবে না। 





মানুষের ক্ষমতা । 
লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমীর ঠাকুর এম, এ» 


এই বিচিত্র সংসারের যেদিকে নিরীক্ষণ কর! যাঁউিক ন! কেন, সকল, দিকেই 
মানুষের ক্ষমতার পরিচয় দেখিতে পাওয়াযায়। সংসার মানুষ ছাড় নয় বলিয়াই 
বোধ হয়, যেন মানুষ না হইলে সংসার অচল হইত এরূপ বোধ হয়। সভ্যতার 
শ্োত যেখানে যতবেনী মেইখানেই মানুষের. শক্তির বিকাশ । পল্লীগ্রাম, 
অপেক্ষা সহরে এই মানবীয় ক্ষমতার সমধিক পরিচয়. দেখিতে পাওয়া যায়। 
যে জাতি যতই উন্নতির শিখরে আরোহণ করে সে জাতির প্রতিকার্ধ্ে * প্রতি 
চেষ্টার এবং প্রতি উদ্ভমে এই ক্ষমতার সমধিক নিদশন * মান হয়। অট্টা- 


, ১এশ বর্ষ! ,.. মানুষের ক্ষমতা । ৪ 


লিকা বল, কল কাব্রখান! বল, বান্পীয় পোত অর্ণবযান বা পৰকটই বল সকলের 
ভিতরেই এই মানবীয় ক্ষমতার অপ্রতিহত প্রসার পরিলক্ষিত হয়। *বিজ্তা'ন যতই 
উন্নতিলভি করিতেস্কে ততই মানবের এই শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র পরিবন্টিত 
হইতেছে । আঁ বাহ! মনবের আয্ভ্ের ভিতর ছিল ন!, কল্য তাহা! আহার 
নিতান্ত স্থখকর কাধ্য বলিয়! মনে হইতেছে, কে জানিত যে আকাশের তড়ি 
আবার আমাবের গৃহে গৃহে অতিঠিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আমাদের আজ্ঞাবহ 
হইবে ও আমাদিগকে প্রতিনিয়ত চামর ব্যজন আলোক দান প্রভৃতি কাঁধ্য করিনা 
দেব! কক্ধিতে থাকিবে? পৌর!ণিক ইতিকথাক়্ গুন! যার যে, রাবণ রাজার 
আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের স্তায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবা করিতেন; 
আমাদের সম্বন্ধে যে তাহ! একদিন সম্ভব পর হইবে না, কে তাহা বলিতে পারে ? 
একে একে নৈমর্থিক শক্তিনিচয় অবনত মস্তকে মানবের বুদ্ধি কৌশলের নিকট 
পরাভূত হইয়া উপস্থিত হইতেছে ইতর প্রানণিদিগের কথ। ছাড়ি দেওয়াই 
উচিত, ছৃ্দাস্ত হিংস্র প্রাণিগণ মানব বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে 
ও করিতেছে, ইহ। আমর! প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। 
মানবের এই অসীম ক্ষমত| গ্রণিধানের বিষয় বটে। কিরূপে এই সমীম 
জীব এই অগীম ক্ষমতার অধিকারী হইতেছে তাঁহা কেহ ভাবিয়াছেন কি? রাৰণ 
রাজা সম্বন্ধে শুনা যায় থে, তিনি তপস্তার প্রভাবে অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়!- 
ছিলেন; কিন্তু আমরা তপস্তার কি দেখিতেছি? পূর্ববকালের স্ভায় এখন একই 
জীবনে দশহাজার বৎসরের তপন্তার নিদর্শন কোথান্ন দেখিতে পাই? কিন্ত 
এদ্দিকেও আবার এই সকল অমানুষিক শক্তি মানুষে দেখিলে আমাঁদিগের তপস্ত/র 
বিষস্ চিন্তা করিতে মন শ্বতই:্যন্ত হইয়া উঠে; মানবের এই অমানুষিক শক্তি 
বিশ্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই) কোন এক বিখ্যাত ইউরোপীয় ভাবুক বলিগনাছেৰ, 
4480900 ৪3 105 লি, 015 111বৃত 2656৩৮6৮020 00556 5 0909093 780৫ 
85110915595 219059 81001, 109 90119560565 (0596 96019 1510 6১৩ ০1 


11০6993 500800565 60 66710 1097 23527581069, 2৩ 519105 1১০: ৪0০896৪ . 
15115 09 13619 05 21৭. 171951970৩ণ, ট 
অর্থাৎ মানব পরমাণু সদৃশ স্কুত্র হইলেও মহা! ক্ষমতাশালী; নৈসর্ণিক শক্তি 
নিচদ্ুকে দে পরাভূত করে এবং যতই সে নিসর্গ শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে 
ততই দেখিতে পায় ঘে প্রাচীন গ্রীকধিগের দেবতা! প্রোটিউসের স্য!য় এই নকল নৈস- 
শিক শক্তি নিচয়্জাঙারা তাহার তয়ের কারণ বলিয়া প্রতীযুমান হইত, তাহারাই 





৪৮ জন্মভূমি । ২য় সংখ্যা ।, 





আবার নিজ নিজ তথ্য তাহার নিকট অকপট চিত্তে গ্রাপন করিতে থাকে, 
কলিকালে রা কম বলিয়া শান্্রনির্দেশ আছে বটে, কিন্তু আমাদের এখনকার 
তঁপঙ্ত। পূর্ববকার তপস্তা় প্রতিনিফ়তই খোঁজিত হইনেছে,* এবং তাহা "হইতেই 
বোধ হয় এত মহৎ ফলের অব্তারণা। এই তপশ্তার প্রতাবেই ব্যোমযানের 
অধুনাতন আবিক্ষিয়! সম্ভব পর বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছে এবং আরও.কত কত 
উন্নতির পরিচাঁক বিষয্ন মাস্থুষের বুদ্ধির নিকট প্রকটিত হইবে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। এখন দেখা থাউক এই তপন্তার মূলে কি নিহিত রহিয়াছে ও ফলদাতাই 
ঝাকে। 

যখন মানধ আপনার পানে চাহিয়। দেখে বে বিশ্বের মহান্‌ প্রকটিত শক্তি 
নিচয়ের তুলনার সে কিছুই নয়, তখন তাহার আত্মাভিমান ঘুচিয়া যায়, তখন সে 
সেই সকল শক্তির সন্পুখীন হইস্কা অবনত মন্তকে তাহাদিগেরই পুজার ব্যস্ত হয়, 
তখন আর তাহার জীবনের গরিম1, বুদ্ধির গ্রথরতা, বিজ্ঞানের হুন্দানুসদ্িৎস! 
প্রভৃতি শক্তি বিলুপ্ত 'ও সুপ্ত প্রান হই! এক পারে পড়িয়া থাকে। মানুষের এই 
বিরোধী শক্তিনিচয় চিরকালই ভাবুকমগ্ুলীকে বিচলিত করিয়াছে ও বকে 
থাকিবে কবিবর ০৪৪ বলিয়াছেন -- 


পানুওম ০০০7 2১০ 10055 000 হর 10০ 00086 00 টি 
215৫, 00৯ 0009101, 75 0080. 


- অর্থাৎ মানব কিরূপ দরিদ্র, কিন্ধুপ ধনী, কিরূপ হীন ও কিরূপ মহান্‌ তাহা 
বল যান্ধ না) মানব দুরূহ, এবং এক অত্যাম্চধ্যজীব সন্দেহ-নাই। মানবের এই 
বিরূন্ধ শক্তি মহাকবি সেক্ষপীয়রকেও বিচলিত করিযাছে-_ 
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8০০ [100 2. ০৫) 2 059005 ০৫ 056 ০:1৭ 0819900. 06 900107018 10৪ 
50 766, 60 8০৩. %1১20 19 0015 05470655801006 ০1 005 ? 
81755155006, 


ঘর্থাৎ এই মানব রূপী ধুপিকণা বিচিত্র জীব সন্দেহ নাই স্থাষ্টর মধ্যে 
সৌন্দধ্ের অধিকারী, গুণপনায় অদ্বিতীয়, আকৃতিতে মহৎ, গুণে “দেব তাসদৃশ, 
বুদ্ধিমত্ায় ঈশ্বরের সমকক্ষ ; কিন্তু অপরদিকে দেখিতে গেলে ধুলিকণাঁরও আধ 
মানব হুক বটে। 


১৭শ বর্ষ ' মীনুষের ক্ষমতা ৷ ৪৯ 


মানবের এই ছুজে়তা৷ কোথা হইতে আইসে, এই বিরোধাভাস যাহা মানবে 
পরিলক্ষিত হয় তাহা কিসের পরিচারক। ও 
বযতদিৰ মানর নিজ শক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিত ততদিন ক্ুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাব« 
তাকে অধিকার করিয়াছিল, কিন্ত বেদিন হইতে তাহার আস্তর দৃষ্টি ্ফবিয়াসছ 
সেইদিন হইতেই তাহার অসীম ক্ষমতান্প অধিকারীর ভাব আপনাপনি আমিষ 
জুটিয়াছে আত্ম পদার্যের বিক্রিয়ায় দিম জগতের এক মহান যুগান্তর ঘটাইয়াছে__ 
* অঈ দেহের ভিতর মাত্মা। ও পরমাস্থার সহিত তাহার ধকাস্থ যেদিন অনুভূত হইক্কা 
ছিল, সেদিন এক সৎ দিন সন্দেহ নাই) এই অপীম ব্রহ্ধাণ্ডের রাজা ও আমার - 
“আমি” যে একাত্মভূত এই ভাব মানুষের অদীম ক্ষমতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর 
আোপানে লইয়া গিরাছে যেদিন উপনিষদ খষির। অন্তশ্চ্ষু সাহায্যে দেখিলেন:__ 
*অনেঞ্জদে কম্মনসো জবীয্ে 
নৈনদেবা আগ্রুবন্‌ পুর্বরর্ষৎ। 
তগ্জাবতোঁহস্যানত্যেতিতিষ্ঠৎ 
তশ্মিন্নপো মাতারশ্বাদধাতি ॥ 


তদেজতি ত্নেজতিতাদদ.রেতদদস্তিকে 
তস্তরত্তসর্ববহ্যতদুসর্বব্তাস্তবাস্থতং ॥ 


সেইদিন হইতে মানবের উনতির সুত্রপাত হইল। এই মহান্‌ চার তূলিয় 
ধাইপেই মানবের ক্ষুদ্রতা তাহাকে অধিকার করিয়া বসে। পুরাকালে কবি 
এই ্রসষবিপ্তার সাহায্যে সক্ল বিশ্টার, ধরিকারী হ্ইয়াছিলেন। অধুরাতন জড় 
বিজ্ঞান যে সকল বস্ত নিচয়ের আবিষ্চিয করিয়া! মানব জাতিকে গৌরবািত 
করিতেছে, তাহ। খবিগণের অবিদিত ছিল না ভাহার তূরি তরি প্রমাণ ইতিহাস ও 
সহিত্যে পাওয়া ঘার, কারণ, ব্রহ্ধকে জানা হইলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে ূ 
লা শ্রুতি বলিতেছেন, “সোইস্ত তে সর্ান্‌ কামান্‌ সহত্রঙ্গা বিপশ্চিতা,* এলে 
কেহ কেহ 'আাপন্তি করিতে পারেন যে, অধুমাতন বা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-দিগের 
মধ্য কেহ ঝ। অড়নাদী কেহ ঝা সংশয়বানী ভিলেন ; তাহার! কিরূপে উন্নতির উচ্চ 
শিখরে আরূঢ় হইলেন 3 অনেকেই হয়ত ব্রদ্ধের সহিত জীবাত্মার পীকাঁয স্বীকার 
করিতেন না! ইহার উত্তরে এই পত্যস্ত বলাঁধাইতে পাঁরে যে, এই ষ্তমান জগৎ ও 
অনৃষ্ঠ জগৎ ও নুশৃঙ্ঘলাবদ্ধ নিরমার্বপীর দ্বার! আবদ্ধ) ঈশ্বর নিয়মের কর্তা, ও 
পিসী ফপদাতা ও হ্প্ধং নিকষমের বশীতৃত; যদি কেহ ক্মাক্মাকে ভুলিয়া বা 





২০ জন্মভূমি | ২য় সংখ্যা) 


তাহার দিকে না তাকাইয়। আত্মোক্লতি লভের নিপ্নমাবলী অবলঙ্বন্ম করে তবে 





তাহার চেষ্ান্থরূপ ফললাভ-হইতেই হইবে। অগ্নির দাহিক| শক্তি ন! জানিয়! যদি 
€েহ অন্িকে স্পর্শ করে অগ্নি তাহার নিজের কাধ্য স্পর্শকারী সখবন্ধে, নিশ্চয়ই 
সাধ! করিবে সপর্শকারীর দাহিকাপক্তি জান! থাক! বা না"ধাকার প্রতীক্ষা করিবে 
না;  পরমাত্মাও সেইকপ মানবের ব্রহ্গের সহিত ভার্দাত্যই তাহার ছুজ্ঞেয়ত্বের 
নিদান। ব্রদ্দে যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব কবিগণ দেবিস্বাছেন, মানবেও সেইরূপ 
বিরুদ্ধ ভাব সকল পরিলক্ষিত হয়; মানব উন্নতির সোপানে ব্রক্ধা সদৃশ অবনতির 
সোপানে পশুরও অধম) একই মীনব-জীবনে এই বিরুদ্ধ ভাবের বিস্তমানত! 
ঘর্শন করিয়া কবি গাহিক্া্থেন_ 
প্বজাদপিকঠোর।পি 
মৃবদুনি কুহ্থমাদপি | 
লো কাত্তরাপাং চেতাংসি 
কোহুজানাতুমিচ্ছতি ৮ 
হয় তপস্তার ফল বিধাত ; তাহাকে জীব জানুক ব| না জানুক তাহার চেষ্টায় ফল 
দিবেনই দিবেন। 
পুর্বে যাহা উক্ত হইল তাহা অনেকটা মানব সমগ্ঠির উন্নতির কথা বা মানব 
লমষ্টির ক্ষমতার কথা বল! হইয়াছে; এক্ষণে দেখ! যাউক ব্যক্তিগত জীবনে মানব 
কত ক্ষমতার অধিকারী ও সেই ক্ষমতা অনুভূতি বা তাহার কিন্ধুপ। 
বন্ধবীর কর্মলইন্াই ব্যস্ত থাকেন ? 'বতদিন এই কর্মের আত অপ্রতিহত 
চলে ততদিন তাহার নিঞ্জের ক্ষমতার বিষয় পরধ্যালৌচন! করিবার ক্ষমত। বাইচ্ছা ও 
অবসর থাকে ন।। মহাবীর নেপোলিয়ন যত দিন যুদ্ধের পর যুদ্ধ, জয়লাভ করিতে" 
ছিলেন, ঘন সমগ্র ফরাসী জাতি, এমনকি সমগ্র ইউরোপ খণ্ড, তাহার নামে বিত্রা- 
দিত, খন কবির গাথায় তাহাকে পথুদা20000৩7 06067 ঘ0৪)19৪*্বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছিল, তখন তিনি কি একবারও ভাবিবার আকাঙ্! ব! ইচ্ছা করিয়াছিলেন 
যে, পরে তাগর কি হইবে তখন তিনি কি এক বারও ভাবিয়! ছিলেন যে একদিন 
বন্দিতাবে সেন্টহেলেনার দ্বীপে চিরশক্র ব্রি্টনের তীবেদারীতে ক্কাহার জীবন বাদ 
নিঃশেধিত হইবে ?-_কখনই নহে-শক্তির অধিকারীদিগের শ্বভাবসিন্ধ ধর্মই এই 
যে, তাহার শক্তির অস্তরালে স্থিত মহাশক্তির উপলব্ধি করিতে ক্ষীণ দ্টিদম্পন 
যাই বাধা পার তখন এদিক্‌, ওদিক, চারিদিক নিরীক্ষণ ঝর ও মনে মনে বিচার 


১৭শ বর্ষ মানুষের ক্ষমতা । চটী 


করে কোথান্ধ আমার শক্তিপুঞ্জ পলাইল,-_আর ডাঁকিলে আাইসে না কেন? তখন 
যদি ভাহার সৌভাগ্য বটে তবে পরিশেষে মহাশক্কি পাইঙ্গ! বীতরাগ শোক হয়। 
কিন্তু বত দিন তাহা না পায়, অশেষ কষ্টে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতে ধাকে। » 
এই মহশিক্তি আর কিছুই'নহে ইনিই পরবন্ধ ইহার ক্মাবরণকারী শক্তি দৈবীমায়।: 
এই শক্তির বলে জীব অকর্তা হইয়া কর্তৃ্বাভিমানে মনত হয় 
পইছম্যময়া লব্ধমিদংপ্রাঙ্গ্মনোরথং । 
ইদমন্তীরমপিমে ভবিষাতিপুনর্নং 7 
অসৌময়ার্তংশক্রইনিষ্যে চাপরানৃপি 
ঈশ্বরোইহমহংভোগীসিন্বোহং বলবান্‌ সুখী” 
অর্থাৎ অস্ত এইবস্ত.পাইলাম কল্য ইহা পাইব, এইবন্ত আমার আছে, 
এই ধন আমার লাভ হইবে) এই শত্রুকে আমি নিপাত করিয়াছি অপরাপর 
শক্রকেও নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর আসিই ভোগী, আমি প্রভৃত, ক্ষমতাশালী 
ও আমিই স্থবী-_এই আমার আমার রবে দহী মত্ত হয় » ইহা অবিগ্ভার কল্পিত 
মায়া। ব্যক্তিগত মানব জীবনে যেমন ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রসার মানবসমষ্টি স্যন্ধেও 
তাহাই যে যুগে যেরূপ উদ্নতি তাহার অভিলধিত তাহা হইবেই। মাগুষ তাহ! 
বুঝে না, মায়ায় মু হইয়া সকলে 'আমি কর্তা, আমি তোকা' ইত্যাদি বলিতেছে 
যত দিন তাহার সম্বন্ধে এই মায়ার ঘোর থাকে তত দিন সে জগতের বড় আমির 
কথ। ভাবিতে চাহে না, £অর্থাগমে! নিত্যমরোগিতাচ” অথাৎ প্রভৃত অর্থের 
উপার্জন ও নীরোগ শরীর যত দিন থাকে, তত দিন কেবল জীবনধারণের ভগবাঁনে 
, মতি হয় ন1_-কাহ! হইতে অর্থ আঙগিতেছে, কে আমাকে নীরোগ রাৰিয়াছে, 
অর্থাগম সময়ে ব| পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ কালে কয়ঙ্গন ভাবিয়া থাকেন; কিন্তু জগতের 
এই বড় আমি প্রতিনিয়তই চারিদিকে আত্ম পরিচয় দিতে ব্যস্ত; দৈবীযায়! ও 
_ মেমন তাহার স্বরূপ অভিব্যক্তির চেষ্টাও সেইরূপ তাহারই ; তিনি চান ষে জীব. 
“অবিষ্ঠনা ৃতুততীর্্ব 
বিগ্য়ামূতম্ূতে” 
তিনি বলিয়াছেন-__ 
“দৈবীহ্যেষা শুপময়ী মম মায়া হ্রত্যয়া। 
৮ _. মাষেব যে প্রপদাস্তে যায়ামেতাংতরস্তি তে ॥৮ 
অর্থাৎ আমার এই তিঃণান্মিকা মায়া পার হওয়া ছফর ? ভবে আমাকে যে 
শলণ লয় সেই ব্যক্তিই এইমায্। অতিক্রম করিতে পারে। 


কথ জন্মভূমি । - ২য় সংখ্যা । 
কিন্ত তগ্ববানের শরণ লাভ বড সৌজী কথা নহে ১ মদ চারিদিক্ষে রূপরসগন্ধ + 
. স্পর্শাদিতে মত্ত তাহার এত ভোগ্য বস্তু থাকিতে ফেকেন সেই ছুদদর্য গুহাহিত 
এপুরুধের অনুধাবন করিবে । দে যতক্ষণ দেখিতেছে, যাহা ইচ্ছ! করিতেছে তাহ? 
পাইতেছে, ততক্ষণ নে কষ্টের পথে যাইবে কেন £ অনেকে লেন যে বৃথা ঈখর 
ও ধশ্ম ধন্ম করিয়া বেড়ান কাজের কথা নয়, কত লোককে দেখা যায় তাভারা 
ঈশ্বরও ভাবে না, “ধর্ম ধর্ম ও, করে না, তাদের ত বেশ উন্নতি, অতএব বৃথা একটা 
ধর্ম ও ঈশ্বরের উপষ্টভ্ত ঘাড়ে চাপাইবাঁর আবশ্তক কি? কিন্তু এ সকল স্মল - 
দেখিগা কি সাধকের এট। বুঝা উচিত নহে যে, ঈশ্বরের কতই দয়! ? আমার অপ্রিয় 
ক্ষেহ নাধন করে আমি তাহাকে ক্লেশে ফেলিতে ওনির্ধ্যাতন করিতে চ্ষ্টো 
২. ঈ্ধরের ক্ষম! অসীম, পাপী যদি ইহঞজগতে শান্তি ন| পায় তাহার ফে শান্তি 
হ::ব না এরূপ নহে--কাল অনন্ত, সেদিকে পক্ষ্য রাখিষ্া কাজ করা উচিত। .এই 
অনস্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! জগতের “মহাঁন্‌ আমি” কে দেখিবার চেষ্টায় থাক! 
জীবের কর্তব্য ) এই “মহান্‌ আমি, চারিদিক “আমি আমি” রবে মুখরিত করিতে- 
ছেন, ত্রান্তজীব এমন্টি বধির যে তাহ! গুনিতে্ে ন।। 
আমাদের ছুশ্নৃত্তি গুলি এমনই ভাবের গঠিত ষে. যতই তাঁহাঁদিগের উপান 
কর! যাউক না৷ কেন, তাহাদিগের আর বিরাম হয় নাট. একটা হইতে আর 
একট! এইরূপে পাপের পর পাঁপ আচরণ কর! জীবের স্বভাবজ ধর্ম হুইয়। উঠে 
শেষে য্দি ভগবৎ কপ ঘটে তবে এই মন্দের দিকের পিপাঁস। জীবকে পরম পদ্দা- 
রথের পিপাসার পিপাসিত করে। তখন সে তাহার নিজের 'ক্ষমত| ও পরমব্রন্দের 
ক্ষমতায় আত্মাকে ক্ষমতাদ্িত বোধ করিয়া কৃতার্থ হয়; ডেভিড ৰলিক়্াছেন__ 
শশগু১৩ 7,070 3 005 2০০০ এ 2 ভি35, 2৪৩ 00 9০0118018৮৮ 
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অর্থাৎ ঈখরই মামার দুর্স্বরূপ ও পর্ধতশ্থরূপ; তিনিই "আমার শরাণকর্তী, 
তিনিই আমার বল, তাহাকেই আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মস্বরপ ঢাল 
ও আমার পরিত্রাণের বস্রতেরী; তিনিই আমার ছুর্সের প্রোচচ স্থান” । 
বাস্তৃবিকই ব্যক্তিগত মানব জীবন পধ্যালোচন!_করিলে দেখা যায় আমাদের ক্ষদত। 
নিতান্তই অল্প; এই সমস্ত নিজের ইচ্ছামত সাঁজাইয়া সংসলারপাট করিতে 
ব্িলাম পরক্ষণেই সব ভাগ্গিয়। চুরি ছার খার হইয়া গেল 
220. 0900855 9০৭ উস 
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মানবের ক্ষমত! খালি ইহা করিব উহা করিব কিন্তু কার্ধ্যের ফল কি হইবে, 
আদৌ হউবে কি না, তাহাতে তাহার আধিপত্য নাই । আমরা ভগবানের ক্রীডনা, 
এই নিফিত শ্ীফদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে__ - 
/ “্ষথাক্রীড়োপস্বরাণাং | ্ 
সংযোগবিগমাবিহ | 
ইচ্ছ়াক্রীড়িতৃংস্যাতাং 
তখৈবেশেচ্ছয়ানৃন!ং ॥৮ 
“অর্থাৎ ভগবান্‌ পুতুল খেলার মালিকের ন্যায় আমাদের ক্রীডনা করিয়া লইয়া 
বেড়াইতেছেন, এই ভগব ইচ্ছা, সাধনার বলে জীব বুঝিতে পারিলে তবে তাহার 
বল পহ্ছায়। ভক্ত তাহার কশাঘাতে কাতর হয়েন না; শ্রভগবান্‌ বলিয়াছেনঃ. 
যোহিমাং ভজন্েনিত্যং 
বিত্তংতস্যহরাম্যগং। 
করোমি বন্ধুবিচ্ছেদং 
 শতকষ্টেশ ভীবিতং॥ 
এধুকেযুপতো 
ধদিমাং ন পারিত্যজেৎ। 
সগচ্ছেখ লোকং 
দেবালামপিহর্লভং ॥৮৮ । 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাঁকে নিত্য তন! করে তাহার ধন আমি হরণ করি, 
তাহার বন্ধুর সহিত বিয়োগ ঘটাই ও তাহার জীবন শতকণ্টে কষ্টাপ্লিত করিও এই 
সকণ কষ্টে সন্তপ্ হইয়াও যদি সে আমাকে পরিত্যাগ ন! করে তকে আমি তাহাকে 
দেবতার বাঞ্চিত পদ প্রদান করিয়! থাকি, মহাকবি সেক্ষপীরর বলিয়াছেন*-_ 
+4১4551810দ015 118৩ 08৩ 6990 026 জও৪ 66, & 708905003 39দা৬1 
2 165 0050, ৮ 
ছংখের ভিতর সুখ খু'জিয়া লওয়া ও প্রতি দৈনিক ঘটাতে ঈশ্বরের প্রেম ইচ্ছা 
বুঝিতে গারিবার চে! থাকিলে জীবন মধুময় হয়॥ ব্রজ গোপীগণ ্রীকফকে 
_ বধিয়াছেন+. 
“যিত্তে মজা তচরণানুরুহংস্তনেষুঃ 
তীতাঃশনৈঃ প্রিএদধীমহি কর্কশেষু ॥ 
তনাউবীমটসিচেৎ ব্যথসে নকি পি 
* * কুর্ািভিঃ প্রমতিবীর্ভবদাযুষাং নঃ 1৮ 


৫৪ জন্মভূমি ২য়সংখ্যা। 
০০০০৭ 


ভপ্তও সেইরূপ বলেন যে, “প্রভু তোমার কশাঘাতে আমার কষ্ট নাই, দেই 
কশাথাত' করিতে তোমার হৃদয়ে ত কোন ব্যথ! লাগে নাই” মানবের ক্ষমতার 
অন্সত্ব জ্ঞানই তাহাকে মহৎ বলে বলীয়ান করে? কথায় বলে “বতহবি ত | 
ছোট্ট হ" এই ভূলাদপি সুুনীচ ভাব ধারণ ন| করিলে সেই “মহদ্ভয়ং বজ্সমুতং* 
যে লাভ করা_-্রক্ষ উচ্চ হইতে ও উচ্চতর, কিন্ত বিচিত্রতা এই যে নিম হইতে 
নিয়তর না £ইলে তাহাঁকে লাভ করা-যায় ন1। থিনি মহান তিনি নিজে আমাদে 
নি্নতার সমভূমে আইদেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ।_ 

“মুকংকরোতিবাচালং 
২ পন্থুংলজ্বয়তেগিরিং ॥* 

তগবৎ কৃপায় বোবারও বুণি ফুটে, পদবিহীন বাক্ছি স্বৃছত্তর পর্বত অতিক্রম 
করিতে পাঁরে ১ এই ভগবৎ রুপার এম্‌্নি মহিম। যে যখন মানৰ শক্তির ও বুদ্ধির 
দৌড় ফুরাইকা যায়, যখন মানব দেখে যে আর পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন কোঁন 
এক অতর্কিত উপায়ে পরিত্রাণ জাঁধন ঘটিয়া গেল; প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে ফে 
এর্সপ ঘটনা না ঘটে, এরূপ নহে কিন্ত ধাহাদের চক্ষু আছে দেখিবার, কর্ণ আছে 
গুনিবার, গ্াহারাই এই ভগবানের শক্তি দেখিয়া ও বিপদ মধ্যে. তাঁহার আশ্বাস 
বাণী গুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। শ্রীভগবান সম্ষদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বীয়াছেন-_.. 

রা “ণ্চিকীর্যতেকর্ম্মীনিচক্রপানে 
রপেক্ষতে তহস্হায়সমাৎ।৮ 

অর্থাৎ ভগবানের কেনি কার্ধ্য অভিপ্রেত হইলে তাহা সমাধা করিতে মানুষ 
লোকের ন্যায় তাহার! সহায় সম্পত্তির আবস্তক করে না। মানব সমন্ধে দার্শনিক 
বলেন যে আগে মনে ইচ্ছা হয়, পরে সেই ইচ্ছ! কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হর 
তৎপরে চেষ্টার ফল স্বরূপ কাঁ্যের অবতারণ! কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে “ইচ্ছ! হইল তব- 
ভানু বিরাজিল” সেইইচ্ছা। কি বুঝিতে পারি ন| বলিয়াই আমাদের ছঃখ ১ অনেকঃ 
সময়ে আমর! যেটা ভাল মনে করি, ভগবত ইচ্ছায় আমাদের সম্বম্ধে সেটী মন্দ 
আমর! ইচ্ছার বশে পড়িয়া হা হা করিয়! মরি কিন্ত শেষে বখন সে ইচ্ছ৷ পূর্ণ না 
হয় তখন ঘোর পরিতাঁপে 91075) ০6 7995070 নিরাঁশতার পন্ক পিণ্ডে পতিত 
হইয়। হাবুডুবু থাই, কিন্তু ষখন স্বিরজ্ঞানে কিছু দিনের পর সেই ব্যাপার পধ্যা 
লোচনা৷ করি, তখন হয়ত ঈশ্বরের ক্কপায় দেখিতে পাই যে, সেই ঘোর অস্কতমঃ 


অন্ধকার নহে, বান্তবিকই তাহা উজ্জ্বল আলোক) গরমহংস বাঁমকৃষ্ণদে 
বলিতেন যে সংসারী বড় মানুষেরা অনেক সময়ে নিজে সব কাজ করেন ন! আম- 
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€মাক্তার তার! কাধ্য মাধ! করেন। তাহাতে তাহাদের কাধ্যের সুশৃঙ্খল! ও 
নিজের কষ্টের অনেক লাঘব হয়_বিষয় কার্ধের বদর এরূপ সুশৃঙ্খল! মানবীয় আম. 
মোক্ার-হইতে সম্ভবে তবে আমাদের সকল কার্ষ্যে ভগৰান্কে আমমোভ 1 
করিলে কার্যের আরো হবিধা হইবে সন্দেহ নাই ) ভ্রভগবান্‌ বলিয়াছেন. 


প্যকরোসি বদস্লা সিবজ্জুহোসিদদাসিযৎ। 
বন্তপত্তসিকৌন্তেরতৎকুরুঘমদপনং |৮ 


অর্থাৎ যাহা. কিছু কর খাও হোমধাগ কর তপন্তকর সব আমার উদ্দেশে 
করিবে ও আমাকে দিবে) আমারা প্রতি নিত যে সকল দেধকাধ্য বা পিতৃ 
লোকের কাধ্য করি, তাহার অস্তে পুরোহিতমহাশয় আমাদিগকে পড়ান “এতৎ 
কর্মফলং শক সন্ত” অর্থাৎ যাহা কিছু কর্ম ফরিলাম তাহার ফলভোক্ত1 
আমি নঙে, ভগবান্ই তাহার ফলভুক্‌ তাহার হইলেই আমার হইল এই ভাব 
হদয়ে আনিয়৷ জীব যদি সংসার ধণ্ম করে তবে আর তাহার ছুঃখ কোথায়? হুঃখ 
কাল্পনিক স্থথও তাহাই-ম নেই ছুঃখ মনেই স্থখ, অতএব যনকে নিগ্রহ কর! আগ্রে 
কর্তব্য কিন্ত সেই মনকে কিরূপ দিগ্রহ করিবে? মন দ্বারাই মমের নিগ্রহ্‌ সম্ভবে, 
“মিনএবসমর্থঃসগন্মসোভৃনিগ্রহে । 
অরাজাক:সমর্থ:স্তাত্রাজন্রাজসুনিগ্রহে (৮ 
অতএব মনকে দৃঢ় করিয়। ঈশ্বরে সমাধান কর, “শরবৎ তত্ময়” হইয়া কার্থে 
অগ্রসর হও নিরাখতার অন্ধকার খুচিযা যাইবে_কারণ কেবল পার্থিব বস্ধর 
অন্বেষণ ও লাভই পরম লাত সহ, পত্রমাত্ম লাভই মুখ্য উদেশ্ত বোধ থাকিলে 
সারের মলিনত! স্পর্শিবেন তখন আমর! খতিক্দিগের ন্যায় বলিতে পারিব-_. 
“তমধুবাত। খতায়তে, মধু ক্ষরত্তি সিদ্ধবঃ মাধবীন সম্তযোৌষধীম ধুনকমুতো- 


ধলোমাধুমৎ পার্ধিবংরজঃমধুদৌরস্তনঃ পিতামধুমান্‌ নো! বনম্পতি মধুমানস্ত হুর্ধযো। 
মাধবীর্ঠাবো ভবস্তনঃ ও" মধু ও* মধু ও মধু। 


হিন্দুদমাজ জীবিত না স্ৃত? 


আলকাল হিন্দুর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়। দেশের মধ্যে হৈ টৈ পড়িয়া গিরাাছ। বরেক 

দা বঙ্সাও, বরের দাম কমাও, বলিয়া চতুদ্দিক হইতে চিৎকার উঠিযাছে। কারস্থ 

বাঙ্মণ জাতির জনকতক নাম লব্ধ ভদ্রলোক এক একটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ সতা করিয়া 
চি * ্ 


ডে জন্মভূমি ২য় সংখ্যা, 


ৃঁ 
দাম কমাইবার পক্ষ সমর্থক লঙ্ঘা ল্! বক্তু তা করিতেছেন। বনের আতপ যেমন 
শীত লি অিগ্, শী নী ব্যাপ্ত হইয়া, শীত শী নির্বাণ হইয়া যায়, প্রূপ সভার 
আগুগও নেইরূপ দেখ। যাইতেছে, যেমন আলিয়া উঠে , অমনিনির্বাপিত হয়| 
লতার দিন দাবানল জলে, মুকর্ষিগণের প্রতিজ্ঞা শুষ্ক ইন্ধন সেই অনলে 
নিক্ষি্ধ হয়, সভাভদ্ হইলেই সেই প্রজ্জপিত অনল আস নির্বাপিত ? ঘতদিন 
আবার সভার নৃতন অধিবেশন ন! হত্ব, ততদিন সে-অগ্ির অবশিষ্ট অঙ্গার গুলি 
মাটিচাপ। পড়ি্ক। যার়। প্রতিজ্ঞার কথা৷ কাহীরও মনে থাকে লা, অগ্িশিখার 
উত্তাপও কাহার গায়ে লাগে না| সমন্তই ঠা) অধিবেশনের ব্যবধান কালট। 
ঘথার্থই বরফের ঘভ ঠাণ্ডা ! চক্মকির পার যেমন স্পর্শ শীতল, লৌহ যন্ত্রাগারে 
বেসন আমি উদদিগরণ করে, লৌহটি হস্্যুত হইবামাত্র পাথর খানি যেমন শীতল, 
তেমনি গীতল হইগা পড়ি। থাকে ; বিবাহ পণ নিবারণী সভার বক্তৃতার অশনি, 
ধু জঙ্গারের সেইরূপ পরিপাম ? আমাদের অপেক্ষা ধাহার৷ কিছুদু হইতে 
আরিশিখ। দেখিতে পান, দুর হইতেই তীহারা দর্শন করেন, পরিণাম কেবল 
খটিতাভন্ম 1! 

মায় সভায় বন্ত-1 আছে, ব্যক্তি বিশেষের বৈটকথানাতেও ধোস-গললের 
স্থায় আড়ন্বর আছে, মধ্যে মধ্যে ছু-একথানা বা্গাণা খবরের কাগঙ্ছেও রঙ্গরসের 
খআ[লোচন। আছে; তাহাই আমরা দেখিতাম, তাহাই আমরা গুনিতাম, এখন 
আমাদের সৌতাগ্যবশেই হউক, ফিংব। দুর্ভীগ্যবশেই হউক, সাহেব সম্পাদিত 
এক এক্খান। ইংরাজি খবরের কাগজে হিন্দু বিঝাৎ বাজারের ছূর্ভিক্ষের ক্রন্দন 
উঠিতেছে, স্বাক্ষর থাকে হিন্দুর, পোষকৃত। থাকে সাহেবের; তাহাতেও হিন্দু-. 
সমাজের সমাজ সংস্কাবক মহাবীরগণের তিলমাত্র লজ্জার উদ্রেক হয় না! সেইঞন্ত 
মর! জিজ্াস। কারতোঁ, হিন্দু সমাজ জীবিত না! মৃত ? 277 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার লোক নাই। তাহাতেই বোধ হয়, হিন্দুসমাজ বাচিয়! 
নাই। সমাজ পতি, দপপপতি, গোষ্ঠীপতি, এই সকল জমকাল উপাধি গুন! যায় 
কিন্ত কাহার মতে কে চলে? সকলেই স্বেচ্ছাচারী সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সামাজিক 
বিবাহে ধাহার যাহ। ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন, বাদ প্রতিবাদের লোকাভাব । 
কন্ঠ কর্তার! বড়মান্ধ হয়, বরকর্তাদের সেই ইচ্ছ। নিতান্ত বলবী, ইচ্ছা চরিতার্থ 
করিবার বাসন| আরও বলবতী ? সমাজ বন্ধনের দন পূর্ববাবাধ ধাহান্ের সহিত 
আজাহার ব্যবহার করণ কারণ চলে না». আবকাল ভাহ্ধদের সঙ্গেও কুটুঙ্দিতা 


১৭শ ধর্ষ। হিন্দুসমাজ জীবিত না স্ৃত+ ৫৭ 


আর্ত হইয়াছে, কেন নাআন্কাল জাতিত্ব মহিমা অপেক্গ টাকার মহিমা বড় 
ফায়স্থ সমাচ্ছে শ্রেণী বিশ্বেষে ধাহাহদর পর পর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল নী, 
আজকাল তীণর্দের সে বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাঁহাও কেবল টাকার 
খাতিরে ধনবান* বরকর্ঠারা জাতীয় মধ্যাদা বজায় রাখিতে চাহেন না, সমাজ 
মর্াদাও শ্রাহথ করেন ন!, উদ্গ্রীন হইয়৷ টাকার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে সর্বদা ব্য্। 
হিন্দুসমাজে বিধব। বিবাহ অপ্রচলিত) হবাহারা বিধব! কন্ঠার বিবাহ দেন, ধাহার! 
বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, তীহায়া সযাজ্চাত হইয়া থাকেন। শ্রই প্রথা প্রচাপিত 
ছিল, কেহ কেহ এখন তাহাও লঙ্ঘন করিতেছেন, যিনি একটি বিধবা কণ্ঠাকে 
দ্বিতীত্র বরে সমর্পন করিয়াছেন, তাহার অন্য একটি কুমারী কগ্াকে হয়ন্ত, 
ৃতরবধু করিয়া ঘরে আনিবার সন্ত "সার একজন ব্রকর্তার! লালাগ্রিত ? অর্থলোউ : 
সমাঞ্জের এত বড় প্রবল শক্র ! বড় মানুষের অর্থলোভ হেতু গরীব কন্তাকর্ভাগণ 
বত-সর্বস্ব হইয়াও পাত্র প্রাণ্ড হন ন!। কন্তাকাঁল অতিক্রম * করিয়া কতা ত্রয়োদশ 
ব। চতুদ্দশ বর্ষে আরঢ়া হইলেও গরীব পিতার! তাদৃশ-বঙ্কা কাকে . অনু 
র/খিতে বাধ্য ইন! 
কত বরস পর্য্যন্ত কন্গাকাল, শাস্ত্র প্রমাণে দেখ! আবস্তক। মরি ফাল্তবক্ষের মতে 
পঅষটবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ধেতু রোহিনী। দশমে কন্তব প্রা তদউর্ 
স্জঃস্বলা॥” শান্ত বাক্যের মন্দ এই যে, রগস্থলা হইবার পূর্বে কন্ঠাকে পাত্রস্থ 
না করিলে কন্তার পিতাঁর উদ্ধতন সপ্রপুরুষ নরকগামী হয়, ইহা অপেক্ষাও 
গুরুতর পাপের উল্লেখ আছে + তা প্রকাশ করিতে স্বৎকম্প উপস্থিত হইতে 
থাকে, কন্ার পিতু পুরুষ নরকন্থ হন, বরের পিতৃপুরুষ নরকে যাঁন ন! এই বিশ্বা্ে 
তরকর্তারা আমেধিত থাকেন । শাস্ত্রের শাসন বাক্য এক্ষণে কি সকলে মানিয়া 
চলিতেছেন? আমরা শুনিতে পাই, উদ্দানীং কাহারও কাহারও-গৃহে বিবাহের 
পর এক সপ্তাহ মধোই নবেবাহিত। কন্ত! খতুমতী হইতেছে, বিবাহের পূর্ব যে ধর্বপ 
হয় নাই, তাহাই বা প্রমণ কে অন্বেষণ করে ? উঃ! কি ভয়ঙ্কর পাপ আমা" 
দের পবিত্র সমাজকে বেন করিয়াছে, তাহা চিন্ত। করিতে ও সর্বশরীর বোৌাঞ্চিত 
হয়, বরকর্তারা এ কথাট! ভাবিয়া দেখেন কি ? 
বরের সুলা বৃদ্ধি এই পাপেরু হেতু ॥ আমাদের শুনা ছিল নিম্ন জাতি 
ঘর ব্যধদায়ের স্ষ্ি কর্তা, তীহারাই পুত্রের বিবাহে অধিক মূলা গ্রহণ "করিতেন, 
। ৬ 








৫৮ জন্মভূমি | .. হয় সংখ্যা ।£ 
সেই ছরন্ত আদর্শে ব্রাহ্মণ কায়স্থের গৃহেও সেই পাপ: প্রবেশ করিয়াছে, আদর্শ" 
পুরুষেরাও অধুন! ভুক্তভোগী হইয়! বরের মূলঃ কমাইবার জন্ত সভা করিতেছেন, 
কায়স্থ ব্রাহ্মণের স্তাক্প তাহারাও পুত্রের মুল্য কমাইবার প্রতিঞ্ঞজা করিতেছেন, 
সভার ফলও মাথা মুণড; প্রতিজ্ঞার ফলও মাথ। মুণড সভ্য গৃহভঙগে সভারপ্রতিজঞ। 
খীঁগ্িও সঙ্গে সঙ্গে জল হইয়! যায়! এ রোগের কোন ওঁষ্ধ আছে কি? 

_. দেখা যাইতেছে কারপ্থ সমাজেই অধিক আঁড়ঘর-অধিক হুলস্থল। সহরের 
স্বর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে দূরে রাখিলে বুঝিতে হইবে কায়স্থ সমাজেই বড় মানুষের 
সংখ) অধিক। এই পমাজের বড় মানুষ বর. কর্তীরাই অধিক অনর্থ ঘটাইতে- 
ছেন, তাহারা যরবান হইয়। ধর্মুতঃ এই অনর্থ নিবারণের উপান্ধ না৷ করিলে আর 
কেহ তাহাতে মাথা দিতে পারিবে না । কায়স্থ সমাজের পুত্রপণ নিবারণী সভার 
যাহার সগ্গাপতি অথবা মুখ্যনেত! করঞ্জোড়ে ফাহাদের প্রতি আমাদের সানুনয়ে 
এই নিবেদুন যে, অনুগ্রহ পূর্ববক তাহার কায়মনোবাকো এই মহাপাপ নিবারণে 
যন্্বান হইয়! মহাপাপ চইতে সমাজটিকে রক্ষ! করুন। বারাস্তরে পুরায় তাহাদের 
সহিত্ত আমর! সাক্ষাৎ করিব। তখন যেন লিজ্ঞাসা করিতে না হয়, হিনুসমাজ 
জীবিত না মৃত ? 
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প্রতিদান। 


লেখক--শ্রীললিতমোহন রায় । 
২ ও (১) 
হৃদয়নাথ বস্থ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত কোনও একটা মহকুমায় ম্যাজিষ্ট্রেট 
কোর্টে ওকালতি করেন । ছাদশ বর্ষ যাবৎ এঁ কার্ধ্যে ব্যাপিত থাকিয়া ও কার্য্য 
ৰাপদেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া ইহাতে সম্যক অভিজ্ঞতা ও পারদ্শীতা লাভ 
করিগ্লাছেন সন্দেহ নাই। আগ পাঁচ বদর এই পর্বত সঙ্থুল বন্ধুর প্রদেশে গর্তী 
হৈমবতী চারি বৎসরের অবগণ্ড শিশু হীরালাঁল, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাচীন ও 
একাস্ত প্রহুবৎপল ভৃত্য সদয়ের মুখ চাহিয়া একরূপ সুখে ছুঃখে দ্লিনাতিপাত 
করিতেছেন। বৃদ্ধী জননী বৌমা অস্ত প্রাণ কিন্তু বউয়ের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিলে 
কখনও কদাচিৎ মৃহ অন্থযোগ করিলে, পাড়ার শতেক খোয়ারীর! তাহাকে বউ 


১৭শ বর্ষ * প্রতিদান । ৫৯ 


কাট্‌কি পদে অর্জিহিত করিতে ছাড়ি না! (ইহা ঠরাকুরমারই উক্তি )। তবে 
গিনীকে বাহারা চিনিতেন তাহারা খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হমবতী যথার্থ 5 
হন্দরী ও স্বামী'দোহাগিনী। হীরু, ঠাকুরমায় বুকের কলিজা । ঠাকুরমা তাহাকে 
বিহঙ্গম শিশুকে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করার স্তার, নততই বক্ষে চাপিয়্া রাখিতেন। 
অল্পবয়সে হৈমবতীর উপধূযপরি এক পুত্র গ এক কন্ঠা হইয়! বাচে নাই সেইপন্ত 
ঠাকুরমা মনে করিতেন, এও বুঝি বা ফাঁকি দিয়! পলায়, সুতরাং তাহার এই সতর্ক 
কৌশল অবলন্বন। ধা্রীর নিকট তিন কড়! কড়ি দিয়া ক্রয় করায় ঠাকুরমার 
নিকট “তিনকড়ি” নাম থাঁকিলেও খোকার রাশি অনুসারে নামই প্রচার রহিল। 
ইহৈমবতী যদ কখনও শ্বশ্জর নিকট অনুযোগ করিতেন, যে তিনিই অপরিসীম 
আদর দিয়া ছেলেটার মাথা চিরকালের জন্য থাইতেছেন ত তাহাকে সেদিন বিশেষ 
রূপে লাঞ্ছিত হইতে হইত ও ফলে ঠাকুরানীও সে দিন জল গ্রহণ না করিয়া, 
তুলসীতলায় গু্র প্টে্রাদির কল্যাণ কামনায় অনর্গল মাথা খুঁড়িতেন। হৃদয় 
বাবুর সংসারে কোর্নও কোনও দিন অল্প বিস্তর এইরূপ কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের অব- 
তারণা হয়! অল বুদ্ধের তাক বিলীন হইয়া যাইত। লহরের অপেক্ষাকৃত কোনও 
বিজন পল্লীতে হৃদয় বাবুর আবাস হইলেও চাদের আশে পাশে ন্গত্রের স্তায 
তাহার ৰাসাবাটার চারিদিকে একন সমব্যবসায়ী ও অপরাপর ছুই চারি ঘর 
বাঙ্গালী এবং হিনদুস্থানী ও তিন ঘর স1ওতাঁল বাস করে। বাপ! বাটাটি দ্বিল। 
উপরে ছুইখানি ও নিলে বৈঠকখানা লইয়া চারি খানি কুঠরী। বাটা খানি 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছ্ন সদয়ের আগ্রহাতি-শব্যে কোনও আবর্জনা পড়িতে পাইত, 
না। বাটার পশ্চাতে একটা নাতি বৃহৎ উদ্ভান ও উদ্চানে নানাবিধ সুগন্ধ পুম্পের 
গাছ হৃদয় বাবুরই ্বরোপিত। | 


চে 
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বৈশাখের 'পরাহ অভীত হইয়াছে। বন্তাচলগামী দিনমণিয় রশি তরু- 
শিরে নবীন, নধর কিশলয় দলকে হুবর্ণ সুরক্রিত করিতেছিল। নিশ্ল নীলাঘরের 
উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর অন্ত রবির লোহিত আভায় প্রতিফলিত হয়া এক অলো 
কিক দৃশ্.গঠিত করিয়াছিল ৷ দরবার ক্র প্রভাব এখন কতকটা শাস্ত। পঙ্গীর! 
একতার্সে কজন. করিতে করিতে হ্থ শব নীড়াভিমুখে ধাবিত । রাখাল বালক ধেস্ছ 
চরাইয়া সানন্দ চিত্তে & উচ্চ কঠে তান ধরিয়া শ্রান্ত ও স্বেদাপ্লুত দেহে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিন্ডে করিতে ছ-একটা ছুট ও জ্বাধ্য গাঁভীকে দমনে রাখিতে না 


£ 


৬০ জন্মভূমি ৷ ও হয় সংখ্যা 1. 





পারিয়। শ্রাপ্তির উপর ক্লান্তির মাত্রা দিগুণ সহ জরিতেছিল। মাতগুদেব অলক্ষ্যে 
সুদুর গিরি অস্্রালে:থাকিয়! যেন এক একবার উকি থারিতেছেন ॥ হ্র়বাবু 
তাহার বৈঠকথানায় ফরাঁস, বিস্তৃত তক্তাপোষে একটা স্কুল উপাধানে দেহ ভার 
সংযত করিয়। এক বিভ্ব শালী মক্কেলের সহিত এক নিগুঢ় অস্ত্র. সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইতে ছিলেন ও তৎসন্গে সর্বররেশ নিবারিণী তাত্রকুটের স্বহার করিতে 
ছিদেন, এমন সমক্ক, বাহিরে অস্ফুট রোদন ধ্বনি শ্রতি-গোছর হওয়ায় সত 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সদয় এক ধূলি-ধুসরিত অন্বাবৃত দ্রেহ সীওতাল 
বালককে সঙ্গে করিয়। তাহা এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। গতরান্রে এ বালকের 
পর্নকুটার অনল দেবীর উদরে আশ্রয় লইয়াছে। সয়ের মুখে তাহার এই দুধ 
ও বিপরর অবস্থার কথ! শুনিয়৷ তীহার পরছুঃখে কাতর প্রাণ একেবারে ভ্রব.-হইয়া' 
গেল। তাহার সৌমযুুর্তি ভয় ও ভক্তির আধার তিনি যথার্থই হদসবান যুটে। 
তাহার সাহায্যার্থ আবস্তকীয় অর্থ দিয় এবং বথারীতি মাসিক বেতন নির্ধারিত 
করিয়! পুত্রের তত্বাবধারণ মানসে তাহাকে বাহাল করিলেন। শিক্ষাভিমানী 
গর্ধিত কুটাল মন সহজে বশীভূত হয় না, কিন্ত এই সরলদরিদ্র ও নিরক্ষর বালকের 
বয় রাগ হৃদ বাঝু বিনা, আয়াসেই অধিকার করিয়া ফেলিলেন। বালকের - 
নাম কেক্ুয়া। বয়ংক্রম বিংশতি বৎসরের উর্ধ নহে। তাহার পরিবারের মধ্যে 
দ্ধ মাত ও ছুইটা কনিষ্ট সহোদর ব্যতীত অপর কেহ নাই। তাহার কুটির হা. 
বাবুর বাটা হইতে কয়েক পদ মাত্র ব্যবধান্‌। গৃহকাধ্যের অবসরে সদয়, সেখানে 
বদিয। পরিতৃ্চ হইত ও তাহাদের সরল ও মধুর ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি্ ্ 
সয় বাবুর এই অনুপম সহ্দয়তা ও বুদ্ধিমত্তায় আগন্তকের হৃদয়ে এক অভিনক 
তরঙগ বহিষ্। গেল । | 
6৩) 

পৌরমাসীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়্াছে। নক্ষত্র বিরল নির্দল নীল!কাশে তুহিন 
ধবল মেঘ থণ্ড একের পর এক করিয়া প্রশান্ত বিমান মাঝে ভাসিয়! বেড়াইতেছে। 
নাতিশীতোষ্চ পবনে সঞ্চালিত সুমিষ্ট ৪ লৌগন্বযুক্ত কুস্থমের সৌরভ সন্তার . 
দ্বিক আমোদিত করিতেছে । কৌসুদীর স্িগ্ধ রশ্মিতে নগরখানি উদ্ভাসিত ও 
শশধরের হেমজ্রোন্স। পরিপ্লূত শ্যামল ধরণীতল ও প্রকৃতি সতির সহাঞ্জ,লানন 
শৌকপন্তপ্ত ও অবসাদ বিজড়িত প্রাণেও বিপুল আনন্দোচ্ছাঁস ও শাস্তি পারাবার 
প্রবাহিত করিতেছে। শয়ন কক্ষের হপ্্যতলে মির্জাপুরের কারুকার্য খচিত 
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সততরপী বিছাইয়া বহমূল্য দীপাধারের সহুজ্দ্ণ আলোকের সন্ুখে হাব বাঝু একটা 
ছুরুহ ও জটীল মোকদমার কাগঞ্জ পত্র দেখিতে ছিলেন, ও হীরু ভূত্যের কবজ 
মুক্জ করিয়া পলাইয়! গ্রিতার নিকটে বসিয়। মন্তাধারের সহিত আলাপ করিতে; 
ছিল। পার্থ হৈমবতী নিশানাথের প্রফু্ন বদন অনিষেধ নয়নে দেখিতেছিলেক। 
তাহার আগুল্ফ লম্িত, আনুলাগিত কুঞ্চিত ভ্রমর কৃষ্কেশ রাশি এখন কবরী; 
বিশতস্থ 1, তাহার আকর্ণ বিশ্রাস্ত নেত্র যুগল অনিন্দ্য স্থন্দর ও ত্রীড়াবনত আনন 
ও পরিমিত অঙ্গ সৌইব মূর্ভিষতী সৌনদধ্য, বলি গরভীত হয়। তাহার নিরুপম 
লাবগ্যান্াসিত স্বমামত্ত মুখখুনি শতবার দেখিয়াও হৃদয় বাবুর অতৃপ্ত বাসন 
মিটিতে ছিল না, এবং এই জন্ই বোধ হয় কাধ্যে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতে 
ছিলেন না। ছুইটাকাঞ্জ ত এক দগ্কে হইবার নহে? কক্ষের নিশ্বহৃতা, ভঙ্গ করিয়! 
হৈমবতী বলিলেন__“এমনি ক'রে খেটে থেটেই প্রাণটা পাত করিলে। এক 
দিনও বিরম নাই।» ঃ 

হা বাকুণতাবার উপর তোমার, ক সাধবী ও হুদ সী থাকিলে, কি 
হইত ব্ল দেখি £ ঞ্াহ'লে তোয়্ার একটা, উপায় হইত” বষিত্বা নিমেষে হৈম১ 
বতীর বদনে মৃতু হান্তের বিজবী,ঞেলিয়া গেল.। হৈমবতীর প্রতিবেশিনী, ও সই- 
বিমলার সঙ্থত্ধে অনেক কথা বার্তা,হইল। বিমল স্বামীস্থখে বঞ্চিত, কারণ 
তাহার স্থামী চরিত্র অক্ষ রাখিতে ন! পারিয়ঃ অসৎলংসর্ে পড়িয়া বহুবিন দেশ 
ছাড়া হইয়াছে । সেই পধ্যস্ত বিমলা, ঝঁপের বাড়ীতেই থাকে । গুরুভ্থনের, সেক 
শুঞষা ও দীনাতুরজনের ছুঃখপোনোদন করিয়া, কনিইদিগের প্রতি, অধীম। স্োহ 
পরবশ হইয়। ও বাহিক প্রন ভাব ধারণ কিয়! সুদীর্ঘ জীবনটাকে সংশ্চিখি 
করিয়া আনিতেছিল। বিমলার্‌ একমাব্, বন্ধ হৈমবতী। সুখের স্বথী ছুমখের: 
ছুঃথী। এমন না হইলে কাহার কাছে হৃদয়ের অন্তস্থলে নিহিতভম্মাবৃত বিষ না 
দারুণ মনের ব্যথা অকপট চিন্তে ব্যক্ত করিয! হুদকের বিষম গুরুভার কতক, 
লদুকরা যায়। বিমলার পিতা হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন, ও. ধ্যাতনাফ। 
ভাক্তার ও হৃদয় বাবুর বিশেষ পরিচিত্ত 
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শরতের মধ্যাহ় । প্রচণ্ড তপনতাপে সকলে একাস্ত অধীর হইয়া ঘরেক স্বাস্থ 
গনাক্ষ রুদ্ধ করি ক্ঠিন মৃত্তিকার উপর বিনা উপাঁধানেই আশ্রয় শা করিকপ।- 
ছেন। কোনও প্রা ভ্রীলোক অঞ্চলে ব্যন করিয়া মক্ষিকাঁকুল বিভাড়িত 


৬২ .... জন্মভূমি ২য় সংখ্যা? - 


করিতে করিতে তল্রানিষ্ট হইতেছেন। বালকের দল মার্ভপ্ডের করাল উপেক্ষা 
করিয়া প্রাঙ্গনে বা! রাস্তার ওপর ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে। বিমলাদের 
বাটা এক লোষ্ট্রের পথ হইলেও সহর বলি হৈমবতী ডুলির সাহাযো বিমলাদের 
ববার্টা উপস্থিত হইলেন। বিমলা সইয়ের অপেক্ষা ছুই বৎসরের কনিষ্ হইলেও 
উভয়ে হরি হর আত্মা। বাহকের চিৎকারে বিমলা পুঁজার প্রকোষ্ঠ হইতে 
উদ্ধ্সে দৌড়িয়া আসিল ও থোকাকে কোলে করিয়া ক্ষন ঘন স্তেহ চুষ্ধনে আচ্ছা 
দিত করিয়া ফেলিল ও সইয়ের হাত ধরিয়া, টানিতে টানিতে শয়ন কক্ষে উপস্থিত 
হইল। এ ঘর থানির বিশেষ পারিপাট্য না থাঞ্িলেও বেশ পরিস্কার ও পরি- 
চুন্ন। খোকাঁও দইমার এবন্িদ আচরণে অত্যন্ত থাকায় অগ্রতীত হইল না। 
বিমলাঁদের বাটা দ্বিতল। উপরে ছইখানি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে একখানিতে বিমলার 
পিত। থাকিতেন ও অপর খাণিতে বিমলা ও কাহার পিতৃম্বসা থাকিতেন। বিমলাঁ 
অনেক দিন মাতার স্েহাঙ্ক বিচাত কিন্তু মাতৃসম পিসিমার অপরিসীম স্লেহ প্রযুক্ত 
মাহশোক তাহাকে স্পর্শ নাই। বিমলার পিত। সেই পর্যন্ত দ্বার পরিগ্রহ করেন 
নাই। ত্যেষ্টা ভগিনীর সকল হম্থরোধ উপেক্ষা করিয়া আসিম়াছেন। বিমলার 
স্বামী বিবাহের অনতিকাল পরেই দেশ ছাড়িয়া ধাওয়ায় সকলেই মর্াস্তিক দুঃখিত, 
পিদীমা বিগ্রহ মন্দিরে পুজা পাঠাইয়া, হরিরনুট দিয়! ও অনশন ব্রত যাপন করি- 
মাও কিছু করি! উঠ্িতে পারেন নাই। হৈমবতীকে একান্তে পাইয়া বিমলা'র 
রুদ্ধ উৎস আজ খুলিয়৷ গেল। তাহার বিবাদ প্রপীড়িত ও শীর্ণ বন মণ্ডল 
দেখিয়া হৈমবতী অশ্রু স্বরণ করিতে পারিলেন না। বাত্যাতাড়িত তটিনীর 

ক্ষু্ধ জলরাশি যেমন বেলাভূমি বিধ্বস্ত করে তেমনি বিমলার যৌবনাস্কর বিক” 
পিত হইতে না হইতে নিয়তির ঘোর আবর্তনে রুধিয়া যাইতে ছিল! তাহার 
বাল্য চাপল্য বহুকাল অস্তর্থিত হইয়াছে, এখন গম্ভীর যমন! প্রবাহের স্তায় যৌবন 
জুল কল চিহ্ন সর্বাঙ্গে প্রকটিত কিন্ত যৌবন তটিনীর সে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গি 
নাই। পিসীম। হৈমবতীর কুশল লিক্ঞাসা করিয়া ও শিষ্টাচারের প্রত্যভিবাদন, 
করিষ! গৃহকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন । হৈমবতী বিমলাকে বেগমান বক্ষে 
ধারণ করিয়া শ্েহাপ্ুত কে বলিলেন, “তুই দিন-“দন হচ্ছিস কি? তোর চেহারা! 
গেখিলে ষে চেনা যায় না।” 

: বিমার নয়ন প্রান্তে অশ্রভাগার পরিপূর্ণ ছিল, আক্গ উপযুক্ত অভিবি পাইয়া 
সমস্ত লুটাইয়া দিম্বা বলিল,_-“যে জীবন স্বামী সেবা হইতে “বঞ্চিত তাহাতে কি 
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* ১৭শ বর্ষ। প্রতিদান । "৬৩ 
" পয়োজন সই ই তাহার অপূর্ণ আনন বর্ধাবারি বংস্ৃষ্ট কমের ্তায ঢল চল 
করিতে ছিল, ও ললাটের শীর্ষদেশে অতর্কিত ভাবে অলক গুচ্ছ ভ্রমর কেশরের 
গ্তায় স্বেদ বিজড়িত। 
হৈ।- একদিন*সতীর প্রভাবে এমন হবে যে তোর স্বামী আদর করিরী 
তোকে মাথায় করিয়া ক্লাখিবে। তোকে চিনিতে না পারিয়! এই ভ্রমে সে পঞ্তি- 
যাছে। স্বামী সঙ্গ বঞ্চিত! বিমলা মনে করিল তাহার এ কাতর মর্খবেদনা কি 
ঘগদীতবরের কর্ণে পৌছিবে ? সইয়ের কথার তাহার গ্রাবাস্তর হইল ও ঘোর 
বিপ্লবের হুত্রপাত করিল। আশার ক্ষীণরশ্মি দেখাই দিল যে স্বামী তাহাকে 
ভুলিতে পারেন নাই ও তাহার স্বকৃত অপরাধের জন্ত লজ্জিত হইয়। ও ক্ষম| প্রার্থনা 
করিস তাহার ছ্বারে একদিন উপস্থিত হইবেন। 
বি।--ভাই ভগবান কি সে দিন দিবে? আমার মনে হয় এ আশ! 
সুদূর পরাহত। 
হৈ।_ নিশ্চয় দিবেন। এ অমূল্য জীবনটাকে চিন্তার প্রবল জোতে ভাপাইয়া 
দিয়াকিফল? 
এইরূপ ছুই সই . অনেকাঁনেক কথা হইল এবং বিমলা তাহার স্বামী প্রদত্ত 
সযস্তে রক্ষিত কীটদষ্ট ছুই একখানি পত্র ও একখানি অস্পষ্ট ছায়়াচিত্র দেখাইতে 
ভুলিল না, এইচিত্রে সে কখনও বখনও স্বপ্নের ছাক্জার মত তাহার স্বামীকে 
দেখিতে পাইত। 
বি।--এই আমার স্বামীর প্রথম ও শেষ উপহার। 
হৈ।-_বাঁলাই শেষ কেন হইতে যাইবে। 
বিশ্রমালাপে দীর্ঘ দ্িগ্রহ অবসান হইল। তি কষ্টে টী বিদায় লইয়] 
ঘাটী আদিলেন | 





(৫). 
দয় বাবু “সিন একটা ভারি মোকদমা ভিতিয়া তাঁহারই আনন্দে তরপূর। 
বিপক্ষ ঘলের খ্যাঙনাম! উকিল রাজবল্লভ বাডয্যে তাহার প্রতি বঙ্ রুক্ষ ব্যবহার 
করিতেন, কিন্ত তিনি সকলই স্থ্িতমুখে সহ করিয়া আসিতেছিলেন। আব 
তীহাকে কৌশলে পাইয়া বেশ ছু-কথ। শুনাইয়। দিলেন ও এজলাসের ভিতর 
ভিপুটীর সম্মুখে তাহাকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ প্রীতও হইগ্লাছিলেন।, 
মান্য ত একেবারে দেবত। হইয় জন্মাইতে পারে না। ভাহার মকেল গরচুর অর্ধ 
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তাহাকে কৃতজ্ঞতা শানাইল ও ভৎসঙ্ষে একটা কারুকাধ্য খচিত গঞ্জদত্ত নির্শিত 
' বাক্স উপহার দিতে ভুলিল না। হুদ বাবু বাক্স খুলিগা দেখিলেন যে যাহার জন্ত 
এত, অনথদত্ধান করিতেছিলেন, সেই ঈম্পিত ও প্রার্থিত বন্ত এত সহঙ্জে লাভ কর! 
প্র সর্বময়ের অগ্কম্পা! ব্যতীত ঘটে ন|। কুপ্াঙ্নার ব্যবহারোপযোনী নানা- 
'বিধ স্থগন্ধি দ্রব্যে বাঝস পূর্ব। শীহার তীব্র সৌগন্ধ বাল্সর ভাল! ভেদ করিয়! 
নাসারদ্ধে প্রবেশ করিতেছিল। এপুির মধ্যে একটা হৈমবতীর বড় ,সোহাগের 
সামগ্রী। সে হৃদগ্ধ বাবুকে আর কোনও বস্তুর জন্ত কখনও অন্থযোগ করিত নাঃ 
ধৃকন্ত ইহার জন্য তাহাকে সময়ে অসমগ্জে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইত। অস্ত 
ভাহার প্রতিশোধ লইবার জাকাক্কাক্ধ শী শীপ্র বাটা আরদিয়! পুনিলেন প়ী বাঁটী 
নাই। সুতরাং বিদ্রোহের যতট! আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা ঘটল না। তিনি 
বিশ্রামের পর ইজি-চেননার ( আরাঁম' কেদারায ) অর্দশারিভ। অবস্থায় একখানি 
বাঙ্গাল! মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলেন ও “যো মধ্যে অীনিহাদিত রবে 
গুড় গুড়িতে তাগুযা ঢড়ান তাশ্রকুট সৈধন করিতে করিতে অরে ঝরিতে ছিলেন, 
তীহার এমন দৈব বল থ'কিতে যাহার প্রভাবে সুদীর্ঘ দিবমটাকে দংক্ষিপ্ত করিয়া 
টার মধ্যে আনিতে পারেন ত তীহাকে পান্ধ কে? এমন লমগ্কে হীরালাল 
তাহার সই-মা গদ্মৃত্তিক! রচিত একটা শার্দল ও একটা মার্জার দেখাইবার 
িিন্ত ও তারিফ করিবার নিমিত্ত পিতৃদমীপে উপনীত হইল । সদ বাবু তাহাবের 
যথেষ্ট প্রবংস। করিয়া! ও ধোকাকে আদর করিয়া, সাগ্ধানমীর্ণ সেবনীথথ তাহাকে 
লইন্া যাইতে আদেশ করিবেন। বাবু সাজিয়া হীরু অভিনব গার্তীর্যের আশ্রয় 
করিয়া পেরামুলেটর চডিয়। কেয়ার সহিত বাহির 'হইপেন। বেশ পরিবর্তণের 
দিমিত হৈমবতী খরে প্রবেশ করিলে, ধর বাবু পরীর দর্শন জনিত ক্রেশ 
জানাইয়। মুছ অস্থুযোগ করিলেন। 

হৈম্বতী অভিমান ভরে উত্তর করিল, সেই ছাড়ে না ত কি করিব। বলত 
না! হয় আর যাব না এবং শ্বামীর প্রতি একবার বিগোল কটাক্ষ করিলেন । হৃদয় 
বাবুরহার হইল, তিনি বলিেন,--“তাই কি বল্ছি তবে তোমার সই যদি আমার 


. শইটিকে লইয়। রাখেন ত আমি কি লইয়া! খাঁকি ২৮ 
হৈ- আর রূসিকভায় কাজ নাই যাও । ,হদর বাধু শীর কি স্থির থাঁফিতে 
পাবেন? উভয়ের বিবাদ বিসমাদ আপোষে মিটি! গেল। 
হ-_তোমার জন্ব কি এনেছি ত। ত জান না? কেবল রাগই করিতে জান | 
হৈ_কৈ দেখি । হৃদয় বাবু বাজ খুলিয়। দেখাইগ্রেনঠ এ্াকুটের মেখাচ্ছন্গ 


* ১৭শ বর্ধ। শ্রতিদান। ৬৫ 








নভোয়গুলে বিছ্াদ্দামের নায় হিমবতীর অভিমান বাঞ্জক শান বদনমণ্ডলে হাসি 
রেখা পরিস্ষ্ট হইল। এগুলি তীহার প্রিদ্ন সামগ্রী এবং তাহার অংশ সইকে 
না দিপে তাহার বামন! অপূর্ণ রহিয়! যার়। সুতরাং ইহার সহিত আরও কি 
কি দিয়া সইকে তত্ব কথা যায় তাহার উপায় অন্থধাবন করিতে লাগিলেন ও ছুই 
জনে পরামর্শ করিস! শীগ্রই একটা পন্থা! নিরুপণ করিয়া ফেলিলেন।  সইঠ্রের 
 ্থদৃষ্ট সবপ্ধে ছুই জনের হা ছুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস কক্ষটী মুখরিত হইক্আা উঠিল 
এমন সনয়ে খোঁক! বেড়াইয়। আমিল | সে ক্রমশঃ কেরুয়ার একাস্ত বাধা ও 
অনুগত হইয়! উঠিয়াছিল। কে্রুয়াও তাহাঁকে অপরিসীম স্নেহে আদ্ধন্ন করিরা 
.ফেলিযাছিল ও প্রায়ই মনে করিত কি প্রকারে তাহার খণ পরিশোধ করিবে ও 
এই মুষ্টিমেয় সুখী পরিবারের প্রগাঢ় স্থণীতল স্নেহের আশ্রণে থাকি তাহাদের 
- প্রতি অঙ্ঞাতসারে একান্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিব । খবশ্র-ঠাকুবানীর ডাকাভাকিতে. 
হৈঘবঠী নীচে নামিয়া গেলেন এবং হৃদয় রাবুও বহির্বাটাতে গিষ্াা বাগলেন । 
। €৬) এ 
রবিবার আদাশত বন্ধ । হৃদয় বাবু আগাবাস্তে বিশ্রাম করিতেছেন! 'খাকা 
পার্থ খেলা করিতেছে । হৈমব্তী ভীনুল রাগ অপররঞ্রিত করিয়া ঘটনা স্থল 
-নবর্শন দিলেন ও ডিবা পুরি পান হৃদয় বাবুর নিকটে রাখিয! গৃহমধ্যে. উপ* 
বেশন করিলেন। 
স্ব-বাবু আজ হুজুরের এত রুপা কটাক্ষ কেন? কিছুকাধ্যোম্বীর কমিতে 
আছে বুঝি? * 
হৈ-না! তবে সঈ ব'লছিলু কাল তাহার! ভৈরবাবার মন্দির দেখিতে যাইবে 
আমাকেও সঙ্গে যেতে। রি 
সহরের উপকণ্ঠে কোনও এক পর্বত গহবরে এক সন্ামী বাঁস করেন, তাঁহার 
নাম তৈরবাবা। সহরের (তন ক্রোশ উত্তরে পাহাওটা খিরাজমান। পথ ঘাট 
বডই দুর্গম ও অটবি পূর্ণ । পাহাডের উচ্চ শৃঙ্গে একট। বিগহের মন্দির আছে। মা 
মনদ। দেবীর সূর্তি ইহার অধিষ্টাত্রী দেবতা, সন্গাসীই প্রাতটা করেন। ইহ সক: 
লেরই শ্রদ্ধার ভক্তির ক্িনিন । অনেকের বিশ্বাস মন্্যাসী তপঃ গিদ্ধ মহাপুরুষ 
ভপন্তায় দেবতাকে সন্তষ্ট করিলেও তাহাতে দাস্ডিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। : 
ঘিগ্রহ এমন জাগ্রত ঘে তাহ র প্রতি কোনও রূপ অপমান প্রদর্শিত হইলে সেই 
পরিবারের অমঙ্গণ ন! ঘটাইয়া ক্ষান্ত হয়েন না। এই নিমিত্ত বড় একটা কেহ 
পেখালে যায় নাঁ বা যাইতে ভয় গ্রা়। হৃদয় বাবুও গত্তীকে এদুঃসাহনিক কার্ধ্য 
হইডডে বিরভ করিতে বিলঙগণ প্রসাদ পাইলেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে 
৯ * ন্‌. 
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ন! পারিয়! অগত্যা! প্মতি দিলেন। এবং বন্দোবস্ত হইল একখানি গে।-যানে 
করিয়। আগামী কল্য সদয় ও কেরুয়। তাহাদিগকে লইয়া যাইবে। 

স্ব-মা এখন রাজী হইবেন কি না জানি না। 
ন.. হৈ-_তুমি ঝাললেই হইবেন । 

» মাতার নিকট এ বিষয় প্রস্তাব করার তিনি আস্ফালন করিয়! উঠিলেন, এবং 
সুদুরাবন্থিত বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণত হইয়া বলিলেন,__“বাপ্রে সেখানে কি যেতে 
আছে। এবং নানারূপ সংঘটিত ও অসংঘটিত অমঙ্গলের অতীত কাহিনীর নজীর 
দেখাইয়। ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন, কিন্তু কোনও ফল দ্বর্শল না। হ্ৃদগ্স বাবু 
বলিলেন-“ম1 [নতান্ত ধরেছে একবার যাক্‌ না।” 

গৃহিণী__ধার। বিগলিত হইয়া বাম্পরুত্ধ কণ্ঠে কাহলেন,--আমার কথ। যখন 
গুনিবেই ন৷ তখন আমার মত লওয়া কেন? এবং তাহার পুত্র যে একেবারে 
গোল্লায় গিয়াছে তাহা বলিতেও ছাড়িলেন না। 





ভারতের প্রধান সেনাপতি-_ 





আল 
ভলত্ভ ক্িতেকিলাল্। 
১০৫ খুটাবের ২৪শে জুন তারিখে আমাদের ভারতবর্ষের এধান বেলাপতি 
লর্ডকিচেনার আরর্লগুর বেলিলংফোর্ড নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 


. ১ধশবর্ষ। ভাঁরতের প্রধাঁন সেনাপতি । ৬ 
স্পা রা "৮ 


টি হিজিতি 
প্রকৃত-নাম হোবেসিও হার্বাট-কিচেনার। ইইার পিতাও ইংলগ্ডের সৈনিক বিভাঁ- 
€গের একজন উচ্চ সৈনিক কর্্চারী ছিলেন চ তাহার নাম, _লেফটেনান্ট কর্ণেল 
এইচ এইচ কিচেনার। লর্ডকিচেনার যৌবনের প্রথমেই বিলাতেরউলউইচের সৈনিক* 
বিস্ভালয়ে সমরবিস্তা-শিক্ষা! করেন। ১৮৭১ খুষ্টাবের ৪ঠ জানুয়ারী তারিখে কিটেনাব 
সর্বপ্রথম সৈনিক বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি 
একবার ভলপ্টিয়ার হইয়1 সৈনিকে কর্ণ করিয়াছিলেন মিশরে আরবী পাশার 
বিদ্রোহের সমস লেফটেনাণ্ট কিচেনার সর্বপ্রথম সমর ক্ষেত্রে আমি চালনা 
করেন। এখান হইতেই উহার উন্নতির পথ? ক্রমশঃ প্রশন্ত-তর হইতে থাকে । 
১৮৮৪ খানে আফিকার নীলনদের উপত্যকায় জর্ডউলম্পির সহকারি রূপে 
সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কিচেনার লেফটেনাণ্ট কর্ণেশস পদপ্রাপ্ত হন। অতঃপর 
'সুযাকিমের এবং সুদানের যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার বীর খ্যাতি সমগ্র জগতে প্রচারিত 
হয়। এই সময় ১৮৮৮ খুগাঝের রাজা! তাহাকে কর্ণেল পদে প্রতিঠিত করেন $ 
কিচেনার ফ্থন সুদানে অবস্থান করিতেছিপেন, সেই সময দক্ষিণ আফিকার মহ 
সমর সংঘটিত হয়? ইহাই কুর যু ...লর্ড-রবাটসের সেলাদণের প্রধান হুইয়! অর্ড 
কিচেনার দক্ষিণ আফিকায় গমন.ক্রেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর ক্রপ্তি ধৃত হইলে, 
কিচেনাব্পের জয়-জুয়কার পড়িয়। যায়। পার্লামেন্ট কিচেনারের অশেষ ধন্যবাদ 
করেন, এবং তাহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন । এই সময়ই 
তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৯০২ খুষ্টাবঝের নবেষধর মাসে লর্ড কিছেনার ভারতের প্রধান সেনাঁপতিক্ব 
পদ প্রাপ্ত হন। প্রায় সাত বঙ্গর কাল এই পদে থাকিয়া, তিনি ভারতে সেন!- 
বিগাগের অশেষ প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ইহার বয়স এখন ৫৯ 
উনযাট বৎসর, লর্ড কিচেনার যে থ্যাতি-সম্মান:ও পদগৌরব লাভ করিয়াছেন, 
এত অন্পদিনে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। 


পাতি সপ 


শ্্রীচৈতন্য ভাগবত-প্রোক্_: 
সাধারণ উপদেশ। 


৩১। মুলে ধত ক্রু কর্ম করেন ঈশ্বরে। 
সকল নিস্তার-হেতু ছঃধিত-জীবেরে ॥ আঃ নিস 
৩২। তীহান ক্কপাঁর এই স্বাভাবিক ধর্ধ। 
৭. জাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্থুকের কর ॥ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ 


ত৬। 


জন্মভূমি: ২য় সংখ্যাও, 


কনিষুগে তার সাক্ষী__্রীদবীর খাস 


রাজ্ানুথ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস ॥ 
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে। : 
পাইয়াও কৃষ্ণদাসে তাহ! পরিহরে ॥ 


তাবত রাজদি-পদ নখ করি মানে 


ভক্তিনুখ-মহিমা যাবত নাহি জালে ॥' 

বাজ্যাদি-স্ুখের কথা--সে থাঝুক্‌ দুরে। 

মোক্ষস্থখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥ - 

ঈশ্বরের শুভভৃষ্টি বিনা কিছু ণহে,। 

অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে। আঃ ৯১৯ 1 

হুংখিত দেখিলে প্রভু বড় দস্থা করি। 

অন্ন, বস্ত্র, কপর্দক দ্বেন গৌরহরি ॥ 

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভূ-ঘরে। ৃ 
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকাঁরে ॥ আঃ ১০১২৪ 
উধ্ঃকাল হৈতে লক্ষী যত গৃহকর্মন। 

আপনে করেন সব--সে-ই তান ধর্ম & 

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, শ্ুবাসিত. জল। 

ঈশ্বরপুজার সঙ্গ করেন সকল ॥ 

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। 
ততোধিক শচীর সেবার তান মন ॥ আঃ ১১০৩ &. ... 
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা! যাহার। ঠি 
কোন্‌ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥ আঃ ১৭১০ ? 


.্ীচৈতগ্তচন্্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর | 


যে অধমে বোলে-_-সে-ই ছার শোচ্যতর ॥ 

ছুইবাহু তুলি এই বলি সত্য করি ।-- 
অনন্ত-তরক্ষাগুনাধ-_শ্রীচৈতন্ত হরি ॥ 

ধার নাম ম্মরণে সমন্ত'বন্ধ-ক্ষয়। 

বীর দাস-ম্্রণেও সর্বত্র বিজয় ॥ ঞ 
সকল ভুবনে দেখ ধার যশ গার। 

বিপথ ছাড়িয়া ভঙ্গ হেন প্রতু-পাণ। আঃ ১1১৯৫ ॥ 


-১৭শ বর্ষনন 


সাধারণ উপদেশ। ৭. ৬৪ 


৩৭। অ্ধ্যা-বনানাদি-প্রভু করি উবঃকালে। 


৪৩ 


মমন্করি জননীরে-_পঢ়াইতে চলে 8 আঃ ১০১০৯॥ 
পরর্থ সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব ধর্ম । | 
লোক-রক্ষা লাগি কভু না লঙ্বেন কর্ধা॥ গর? 

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। 

স্ত্রী দেখিলে দুরে প্র হয় এক-পাঁশ ॥ ঁ॥ 

লবৈ সীমার নাহি দেখেন দৃষ্ট:কোণে॥ ত্ী॥» 
স্্ী-হেন নাম প্রভূ এই অবতারে। 

শ্রবণে। না করিলা-_বিদিত সংসারে ॥ 

অতএব যত মহামছিম সকলে ।' 

*গৌরাঙগ-নাগর”হেন স্তব নাহি বোলে& আঃ ১৪১১৮) 
শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর ॥ 

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে। 

পরষাখে এক কহে কোরাণে প্রাণে 11 

একশুদ্ধ নিত্য ব্স্ত_-অখণ্ড 'অবাক্ক। 

পরিপূর্ণ হই বৈসে সতার হৃদয় ॥ 

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ারেন মম । 


সেই কর্ন করে সকল ভুবন॥ 


সে প্রভুর নাম-গুধ সকল জগতে | 
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে | আঁ; ১১1১২ ৪ 
হরিদাস বোলেনু--যে করান. ঈশ্বরে। 


* “সাহা ' বই আত্ম/গ্রকহো করিতে না পারে ॥ 


_ অপরাধ-অনুরূপ ধার যেন ফল 1. 


৪৪1 


৪৫ 


ঈশ্বরে, সে করে--ইহা জানিহ সরল | . 

খণ্ড-থও হই দ্ধেহ যদি যায় প্রাণ। 

ততে। আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ , আঃ১১/১২১ ৪ 
কষ কৃষ্ স্মরণ করেন হরিদাস । এ 

নামানন্দে দেহ-ছুঃখ না হয় প্রকাশ ॥ উই 

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে । 


* এআর দুঃখে! নাহি জন্মে এতেক প্রহায়ে ॥ 


৩৩ 


জন্মভূফি। - . ২য় সংখ্যা 7. 
১ 





৪৬ 


৪৭ 
৪৮ 


৫১ 


॥ 
। 


সবে ফে-সকল' পাপিগণ তীরে মারে । 

তাবু ল্‌গ্ি হঃখ মাত্র ভাবেন জন্তরে__॥ 

এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ-্রসাদ। ., * 

মোর দ্রোহেস্নন এসভার অপরাধ ॥ আঃ ১১১২১১১২২ 
অশেষ ছুর্গতি হুই যদি যায় প্রাণ। 

তথাপি ব্দনে নল! ছাড়িব হরিনাম ॥ আঁ ১১।১২৩| 
কুস্তীপাক হয় বিস্ণনিন্দন-শ্রবণে। আঃ ১১১২৪॥। 
“বড়লোক করি লৌকে জানুক আমারে | 

আপনারে প্রকটাই ধর্মম-কশ্মু করে ॥. 

এ-সবক দাস্তিবকর কু, প্রীতি নাই। 

অবৈতক হইলে সে ক্ষতি পাই ॥ আঃ ১১১২৬. 
হরিনাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাঁচেন অ+পনে। ী 
ব্রহ্ধাও পরিজ হয়ে গুনৃত্য-দেখনে ॥ এঁ॥ 

'জাতি-কু্র সর্বব-নিরর্থক' বুঝাইতে। 

অন্মিলেন নীচকুলে. প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ 

অধম কুলেতে যদি বিজ্ুতক্ত হয়। 

তথাপি সই সে পুষ্ল্য--বর্বশাস্ত্রে কয় | 

উত্তম কুলেতে জন্মি শরীক ন৷ তজে। 

কুলে তার কে কাঁরবে,-নরকেত মজে ॥, 

এসকল, রেদবাংক্ারদ আংক্গী, দেখাইতে। 

জন্মিলেন হবিদান। অধম, কুংলতে। 

এনা যেহেন দৈজ্ধ _কপি হনুমান ।, 

সেইমত হারদাস,নীচগাতে নাম ॥ আঃ ১১/১২৬১১২৭৯ 
শুম বিগ্র। সব্বৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম। 

পশ্তু-পঙ্গী-কাট- যাক শ্ীনৈকুষ্ঠ-ধাম ॥ 

পশ্ত-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না' পারে। 

গুনিলে সে হরিনাম তার-সব তরে ॥ 

জপিলে ৫ কষ্নাম--আপনে সে তরে। 

উচ্চ সন্কীর্তনে' পর-উপকাদর করে ॥ 

খ্তএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে .* 


-১৭শ বর্ষ :. সাধারণ উপদেশ । ৭১. 
৫ 


রা 





শতগুণ ফল হয় »সর্বশান্ত্রে বোলে ॥ 
জপবকর্তা হৈতে উর্চসঙ্বীর্তনকারী। 
শতগুণ অধিক--পুরাণে কেনে ধরি? ॥ 
গুন বিশ যন দিয়। ইছার কারণ ॥ 
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ 
উচ্চ কৃরি করিলে €গাবিদ্-সন্কীর্ঘন। 
অন্ধ মাত্র শুন্রিঞাই পাঞ্ বিমোচন ॥ 
জিহবা! পাইয়/ও নর-বিনে সব্ধ প্রানী । 
না পারে বলিতে কঙ্চনাম হেন ধ্বনি ॥ 
ব্্থনন্মা ইহার! নিড়রে যাহা হৈতে। 
বোল দেখি কোন্‌ দোষ সে কণ্ধ্ব করিতে ?॥ 

কেছে। আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। 

কেহে। ব1 পৌষণ করে সহজ্েক জন ॥ 

ছইতে কে বড়-__ভাবি বুঝহ আপনে । 

এই অভিপ্রায় ৭ উচ্চ স্ীর্তনে ॥ জাঃ ১৯১২৮ ১১৯৯ 
কলিষুগে রাক্ষল-সকল বিগ্রঘরে। 

জগ্মিবেক ভুজনের হিংসা! করিৰারে ॥ 
এ-ব কিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার। 

ধরমশাস্তরে লর্বধা নিষেধ করিবার ॥ 

্াহ্মণ হইয়! যদি অবৈষণৰ হয়! 

তবে তার আলাপেও ধায় পুণ্য ক্ষ (আঃ ১১1১২৯,১৩০ 
যে তাহান দাকপধঞ্ডাবে মিরম্তর। 
তাহাকে অস্ত দবাস্ত করেন, ঈশ্বর ॥ 
অতএব নাম তান সেবকবৎসল। 
আপনে হারিয়া বাঢ়াগ্সেন ভূত্য-বল ॥ 
সর্বদ্র“রক্ষক হেন প্রতৃর চরণ ॥ 
বোল দেখি কেমতে ছাড়ব ভক্তগণ ?॥ আঃ ১৬ 1 
৫৪7 ব্রাহ্মণের অধায়ন শহে অল্প ভাগ্য ॥ মধ্য ১১৫০ 
€৫। অধ্যয়ন ছাঙিলে সে বদি-তক্কি হয়। 

*বুপ-মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ?॥ 


শে 
গরঁটি .₹ 


গতি 


দুখ? জন্মতুমি। ২য়.সংখ্যা? 
ট [ছা 
ইহা জানি ভালমতে কর অধযুন। 


অধ্যক়্ন হইলে সে বৈষ্ণব বর্ষণ ॥ মধ্য ১১৫* ॥ 


সমালোচনী'।' 





দুঃটখিনী 1- শ্রীযুক্ত জলধর সেন গ্রণীত,.একটি ছুঃখিনী স্ত্রীলোকের জীষনী- 


সপে এই পুস্তক থানি রচিত হইয়াছে-_-অঙ্গের অলঙ্কার অবশ্তই আছে। পাঠ 
কিয় আমর! পরম প্রীত হইপাম। পঞ্চদশ বর্ধ বয়ঃক্রম কালে জলপর বাবু, এই 
পুন্তকথানি লিখিয়াছিলেন, পয্ব্রিশ বর পরে প্রকাশিত হইল, বালকের রচন! 
এত নুন্দর, ইহাই অধিক প্রশংসার বিষয় । 

মাধুরী 1--&ুজ দেবকুমার রায় চৌধুরী বিরূচিত, কয আটআনা। 


একখানি কাবা॥ মাধুরীর গর্ভে অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা াংছ। নকল 
শুলিই সংসার জ্ঞানের সোপান কবিতা ৬লি নবনব ছন্দে সুললিত পঠে বিরচিত। 


কবির কবিস্ব শক্তি প্রকৃতি প্রশ্থত বলিয়াই বোধ হয়। পাঠ করিয়া আমরা! আনন্দ 
লাভ কারলায, “মাএপ্রতি” শিরোনাম যুক্ত কবিতাটি তক্তি-রসের গ্রশ্রবনন 
পাঠ করিবার সময় শরীর বেম।ঞিতত হয়। . 
বিরাম-কুগ্জ 1-- শধুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদবিগ্তাবিনোদ প্রনীত। মুল্য 
বার আন।। কন্ফল, নির্ববাসত, চিত্র দর্শন পে। দ্বাদা। এবং প্রায়শ্চিত্ত এই- 
পাঁচটি বিষদের পাঁচটি গল্প এই পুস্তকের নির্ঘণ্ট । গল্প গুলি সারগর্ভ; পাঠ 
. করিলে আনন্দ জন্মে, উপদেশও পাওয়া যায়। অভিন্প্ধ উপবোগী কয়েক খানি 
চুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করিগ বিগ্তাবিনোপ মহাশগ, পাঠিত সম।ঞ্জে সুপরিচিত 
ও প্রশংসিত হইয়াছেন, তাহার রচন।র প্রশংপা! করিবাএ জন্ত অধিক আঁড়ম্বর 
". নিশ্রয়ো্ন। বিরাম কাপে বিরাম-কুঞ্জের বাতাপ লাগাইলে প্রাণ জুড়াইবে । 
হোমিওপ্যাথি প্রচার -হহ। মাসিক পত্র। শ্রীবুক্ত প্রবোধচক্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১০৮ নং গ্রেস্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য ছুই আন! মাত্র ॥ 
। আনদকাণ আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার প্রত বহু লোকের শ্রদ্ধ! 
জন্মিতেছে। হোমিওপ্যাথি তত্ব বুঝাইবার জন্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র পরিস্কার বঙ্গ 
ভাষায় উহ! প্রচার করিতেছেন, হোমিওপ্যাগ্রির সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যা এখন 
অন্তি অল্প এই 'হোমওপ্যাথি প্রচারের যাহাতে বহুল প্রচার হত ভুৎবিষয়ে 
উত্ঘাহ দান কর! ব্ঘবাসীগণের অবস্ঠ বর্তবা। 


বি. 








&.. ১৭শবর্ষ। ] ১৩১৬ সাল, আষাঢ় । ৩য় সংখ্যা । 
& 


শ৯৯৯০৯৯৯৪৬৯৮৬৬৯৯৯৬৯৬৩৪৯৯৪০ ৪৬৬৩৪৪৩৪ একক 


তি 


হুতাশ। 


লেখক, জীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, | 
অগ্নির অপর এক নাম হুতাশ। যক্তীয় হবি তক্ষণ করে বলিয়া অগ্থির নাম ছতাঁশ ? 
হিন্দুর চক্ষে ইহা অনেক দিন হইতে পরম পবিত্র বস্ত বগা নির্দিষ্ট আছে 5 
খগ্বেদের প্রথম কুক অগ্নির স্তব, সামবেদেও তাহাই ; আগ্মর মোহিনী মৃত্তি শুধু 
হিন্দুর কেন অনেক প্রাচীন জাতিযদিগের মন বহুকাল হে আকুষ্ট করিয়াছে। 
নীপশিখায় ঘে অগ্নি, খগ্েঃতৈ সে অগ্নি ও স্্ধ্যানি গ্রহেও তাহারই -আঁবিঃ 
ভাব। দীপশিখায় অযির এম্‌নি মোহিনী শক্তি যে শলভ সকল ইহাই লোভে 
কত চিত ১5 


কিনার, নিত বা 


৭৪... ০ জন্মভূমি । .. শয় সংখ্যা । 


আপনার প্রাণ পর্যন্ত বিনর্জন করে ) তাহার! ন! জানিয়া প্রাণ দেয়, ও আমরা 
জানিয়। শুনিয়া বিষয়াগিতে প্রাণ বিসর্জন করি “বলিঙ্ক শ্রীশিহলন নিশ্রকৰি 
«আক্ষেপ করিয়াছেন! কিন্তু শলতের এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা কি আৰুও উচ্চতর 
শিক্ষা লাভ করিতে পারি না? রর 
শল5 যাহাকে চায় তাহার জন্ত প্রাণপাত করে-_ভাহাঁত দেহতে আত্মদেহ 
িশাইয়। গিয়। কৃতকুতার্থ হয় 1 কিন্তু আমর কি তাহা করিতে পাবি, না তাহার 
জন্ক চেষ্টা করি? জগতে আসিয়া আমাদিগের কি লক্ষ্য, আম্র। কয়গনে তাহা 
জানি ব| জানিবার চেষ্টা করি। শ্রুতি বলিগ্াছেন, “ঘ এতদক্ষরং গাপ্যবিদিত্ 
স্মাললোকাৎ ট্রৈভি স কৃপণ: অর্থাৎ, হে গার্ণি যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে না 
জানি এই লোক হইতে অপস্থত হয় সে অতিশয় কৃপান্ত পাত্র) আমর! বাস্ত- 
বিকই অতিশয় রূপার পাত্র; ঈশ্বরের আশ্বাস বাণীতেও আমাদের বিশ্বাম শিথিল 
বাইবেল বলেন 49 91৮1 0 23০ ৪0600881830] 87791] 21৩ 
3০ 80৩ ০০৮ ০61তি * ্ 
অর্থাৎ আমৃত্যু আমাকে অবলদ্বন করিস! খাক আমি তোমাকে অমৃত জীবনের 
মুকুট প্রদান করিব। গীত! বলিতেছেন 
মন্সনাঃ ভবমদৃভ্তোমদ্যাজী মাং নমস্কুরু । 
মামে বৈষ্যস কৌস্তেয় প্রতিজানে প্রিয়োইমিমে |” 
অর্থাৎ হে পার্থ, আমার প্রতি একাস্তমনাঃ হইবে, আমাকে ভক্তি করিবে, 
আমাকেই €কবল যজন করিবে, কেবল আমাকেই নমস্কার করিবে; এই্ধপ 
করিলে, আমাকে লাভ করিতে পাঁরিৰে, ইহ! তোঁষার নিকট প্রতিজ্ঞ! করি 
তেছি, কারণ, তুমি আমার শ্রিয়্। প্ীভাগবতে অনেক প্রকার গুরুর বিষয় 
উল্লিখিত আছে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় শলভও আমাদেয় এক প্রকার 
গুরু স্থানীয়; দেয়ালী পোক! দেখিয়। উপহাম করিলে চলিবে না.__তাহাদের মত 
যথ্র মানব হইতে পারিবে তাহাদের মত আচরণ করিতে পারিবে তখনই মানব 
জন্মে সাথক ;-মানব ধখন “অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়! ভবেৎ।৮ এই 
মন্ত্রের সার্থকতা! বুঝিতে পারিবে--তখনই তাহার মানব জন্মের সার্থকতা এক্ষণে 
দেখ। যাউক, শলভ কিসে আক্ষ্ট হইয়! জীব হারায়; অগ্নির সুবিমল জ্যোতি 
তাহার কাল$ এই জ্যোতির কপ তাহার জীবনের অপেক্ষা বড়; *কিন্ধ হা 
আমর! জ্যোতির জ্যোতিকে অন্বেষণ না) যদি একর ,গলদিনে ধাই তবে আর 


১৭শ বর্ধ। ॥  হুতাশ। খই 





অন্য বন্ধন থাকে নাঃ এই জ্যোতি বাহিরে েষন ভাসমান্র অস্তরেও তন্্রপ ৯ 
শ্রুতি বলিতেছেন__ |] 
্ বস্টুয়মন্থিনাকাশে তেজোময়ো-_ 
ইমৃতময়ে। পুরুষঃ সর্ববানুভূঃ । 
স.. ষশ্চারযন্দিযাজ্ধনি তেজোময়োহি % 

মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বাস্থভূঃ । 

তমেববিদিত্বাতিযৃ্যমেতি 

নানাঃপন্থ।ঃ বিদ্ভতে অয়নায় ॥৮৮ 

অর্থাৎ, এই অনীম আকাশে যে অমৃতঞকস স্ব্োতির্য় পুরুষ যিনি সকলি জানিতে 
ছেন এই আত্মাতে যে মমৃতময়.তেজোময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন লাক 
কেবল তাহাকেই জানিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করে- যুক্তি প্রাপ্তির অন্ত পথ আর 
নাই। সেই শশিশ্ধনেত্ দীপ্তহুতাখবক্ত, ব্রহ্ধকে লাভ করিয়া জীক ক্ৃতার্থ 
হইতে পারে কিন্ত তাহার 'দীগ্তানলারকহাতিমপ্রমেযং রূপ: হূর্ণিরীক্ষা ; তাই 
বিশেষ ভক্ত ন! হইলে তাহার পেন্তপ দেখিতে পায় না) শ্রুতি বঙ্গিতেছেন “কদ্ 
যত দক্ষিণং মুখ গেল হাই পাহিনিত্যং” জর্বাৎ হে কদ্রূপিন্‌তোমার ফে' কোমর 
দাক্ষিণাপূর্ণমুখ তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; 'উ্ীতগ্বানের পরম স্ক্রু 
অজ্জুন এরূপ দেখিয়। বলিঃাছিলেন_- 
্ “রূপং মহত্েবন্বক্জনেত্রং 
মহাবাহো! ! বহুবাহ্রুপাদং। 
প্র বহুদরং বহুদংগ্রীকরাঁলং 
দৃষ্টালোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহং ৮ 
' অর্থাৎ, হে মহাবাহো! তোমার বহুবক্ত,নেত্র, বহু বাঁ ও উরু পাঁদ-বিশিষট, 


, বু উদর, করালদংগ্রাবিখিষ্ট বাপ দেখিয়া লোঁক সকল আমার স্তার ব্যথিত 


হইতেছে; এরূপ ধারণ-করিতে হইলে রূপ সাগরে ডুব দেওয়াই শ্রেম্। শলভ .. 
ঠিক বুগে যে ক্ুত্র সে কিরূপে দীপ শিখার অগ্নির ধুর রূপ ক্ষু্র হয়ে ধারণা 
করিবে; সেই জন্ই সে সেইরূপ সাগরে ঝাঁপ দেক়্ ; মানুষও যদি_ 
এক্রঙ্গা্পনং ত্রহ্মহবিরদ্ধাশৌ ত্রহ্গণাহুতং ৷ 
রর ব্রন্মেব তেন গন্তব্য ব্রহ্ধকন্্র সমাধিন! 1* 
এই ক্লোকের নিহিত অর্থান্থসারে কেবল ব্রঙ্গকেই অবলঙ্গন করে তবে সে কৃত 
কৃতার্থ হয়: ওক্তি শা কহে 


৬ জন্মভূমি 1 ৰ ওয় সংখ্যা? * 








. কৃষ্ণেরতাঃ কৃষ্ণমহুশ্মর্তি 

রাতৌ চ কৃষ্ণং পুনরুখিতা যে। 

তে তিঠদেহ! গুবিশস্তি কৃষ্তং , 

হর্বির্ষ! মন্্রহতংহুতাশে 0৮ 

আমাদিগকে মন্ত্র হবার! ভুত হবির গ্তায় হইতে হইবে, তবে আমর! বরঙ্গািতে 

প্রাণ মিশাইবার অধিকারী হইব? -কামাদিগ্কে মলিনতা। সর্ব ত্যাগ করিলে 
তবে ত্রন্ধে লীন হইতে পারিব ;_কিন্ত দলিনত! ত্যাগও ভগবতরুপা সাপেক্ষ 
কতএব ঘের্দিকে যাও না কেন তাহ্টকে ক্জবলম্বন_-করা রর্তব্য কাঁরণ তাহাকে 
ক্ারলম্বন করিলে “বিধৃত কলমা্যাস্তি সবরগধাংসুক্রতিনে। রখ । 


পপর 4. 7 


- গৃহবিচ্ছেদ ঘটায় কে? 
(বাবু না বৌমা ?),- - 


বিচারা্সনের সম্মুখে বাদী প্রতিবাদী উদ্ন পক্ষের মন্তব্য ও কর্তব্য পু 
ত্বীতি আছে, সংসার মধ্যে বস্ত বিশেষের শুরু রুষ্ঃ উভয় পৃষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া তাল 
মন? বিচার করিবার রীতি আছে, আমর! সে রীতির অবমানন৷ কর্িক না। 
.. এদেশে যখন রেলওয়ে হয় নাই, তখন হুগলী জেলার কোন্নগর, কোতরঙ্গ, 
উত্তরপাড়া, বালী ও চর্বর্শ পরগণ! জেলার পানিহাটি, স্থথচর, আগড়-পীড়।, এবং . 
কামারহাটি,গরভৃতি গ্রামের যে সকল ত্র সন্তান কলিকাতায় চাকরি. করিতেন, 
তাহার প্রতিদিন প্রান্রঃকালে নৌকা করিয়া কর্মস্থলে আসিতেন, সন্ক্ার পূর্বে 
নৌক| করিয়| বাড়ী যাইতেন। সে সময়ের অবন্থ! বাহার! জানেন, তীহাদিগের ৃ 


নিকটে দে বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। 


প্ী সকল স্থানের মধ্যে একখানি গ্রাম নিবাসী প্রতাপটাদ মিত্র কলিকাতা, 
ট্রেজারি আফিসে অধিক বেতনের চাকরি করিতেন) তিনি ইচ্ছ! করিলে স্বচন্দে 
কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতে পারিতেন, কত্ত তাহ! তিনি করেন নাই, বাটা 
হইতেই নিত্য যাতায়াত করিতেন। বাটাতে তাহার বৃদ্ধা জননী, প্রিয়তম! সহ 
ধর্শিনী, একটি কনিষ্ট সহোদর, ত্রাতৃবধু, একটি ভ্রাতুষ্পুর ও একটি ভ্রাতুস কন্! 


১৭শ বর্ষা ॥  ধৃহ্বিচ্ছেদ ঘটায় কে। শক 


তীহাদিগকে লইয়াই তাহার সংসার । প্রতাপটাদের পুত্র কন! জন্মে নাই, সহোদরেক 
পুত্র কন্তাকেই তিনি আপন পুত্র কমার স্তায স্নেহ ক্র করিতেন। সহোদর এক 
. প্রকার অল্প শৈশব বলস্ত-হোগে ভাহার একটি চক্ষু ন্ট হইয়াছিল, দক্ষিণ 

হস্তের তিনটি অঙ্গুলি অবশ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কাজকর্ম করিয়া অর্থ উপার্জন 
করিতে পারিত্বেন না, কাড়ীতে থাকিয়াই দাদার সংসারের নিয়মিত কাধ্য গুলি 
পরিদর্শন করিতেন । বিকলাঙ্গ বলিয়! দাদ! তাহাকে কিছু অধিক ভাল বাদিতেন। 

প্রতাপচাকের পরিবারের নাম দিগম্বরী, বয়:ক্রম ত্রিশ বত্রিশ বংসর। স্বামীর 
প্রগরিনী হইকেও দিগশ্রী অত্যন্ত হিংসা! পরান! ছিলেন, স্বামীর উুঁদার্য দশনে 
অনেক দিন পর্যন্ত আপন বুকের ভিতর সেই হিংস! পোষণ করিয়াছিলেন, ফুটিতে 
পারেন নাই। শেষ কালে হিংসা" অভি, বলব্তী হওয়াতে তিনি আর তাহা; 
চাপিয়। রাখিতে পারিলেন না, স্বামীর কর্ণে অন্ন অল হিংসা-বিষ্ প্রয্নোগ করিতে, 
আরম্ত করিলেন। 2৮148 

থে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তাহার এক বৎসর পূর্বক তইতে বড়বধু” 
মধো মধ্যে স্বামীকে পৃথক হইবার যন্ত্র দিতে. থাকেন; বড় বাহুতাহা শ্রবণ 
করেন, কিন্তু কোন প্রকার উত্তর দান করেন না । প্রতি ষগ্টাহে অতিকম তিন 
দিন শয্যা গুরুর মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়, বাবুতাহাতে মনে মনে অন্তষ্ট হন, ভাব” 
বাসাঁর খাতিরে মুখে কিছু বলেন না। ক্রমে দ্মত্যুন্্ কাড়াকাড়ি হইয়! উঠিল। 
এক শনিবার রান্রিকালে শয্যা শন করিয়া দিগম্বরী ফোস্‌ ফেশস্‌ করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। বড় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাণে! কেন? হইয়াছে কি. 
আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, সংসারেও কোন কষ্ট নাই, তবে কিসে তোদান্জ,' 
ছঃখ উলিল ?* এন 
_.. ছলের ক্রন্দন, চক্ষের জল অিকক্ষণ রহিল না নেত্র-মার্জন করিয়া! অভিমান, 
ভরে দিগ্ধরী বলিলেন, “যাও আর তোমায় সোহাগ. জানাতে হবে ন!! ভাল, 


বাদাঃ কি আমার ভালবাপা গো! আমার একট কথাও রক্ষা হয় না) সুখের 
ভাল বাসার মুখে ছাই! আর আমার সহ হয় না। ব্রত পোয়ালেই এক কাধড়ে. 
আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।” কতকটা ভাব বুঝিতে পারিরাও বিশেষ কথা 
শুনিধার জন্ত প্রতাপটাদ জিজ্তাসাএকরিলেন, “কঠাৎ এত অভিমানের কি কারণ ? 
সংসাবের উপুর কেন এত বিরাগ ?* 2 
দিগস্থরী বণিলেন, “ন্যাকা! কিছুই যেন জানেন ন1। চেনার স্থাঁকামী 
তোমার কাছেই থাক্কুক আমি বিদায় হই। বার বার ঝোসছি, পৃথক হও, 
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ভাল তষ্াৎ কর, আমার একটু শাস্তি দাও। খাতিরেই আমে নাঁ। কথা 
উঠ্‌লেই যেন বোবা হন। বলি, কি বলি, আমরা ছুটি প্রাণি, কিসের খরচ গ!? 
মাসে মাসে এত টাক! পাও, এত টাকা. রোজগার কর, বান্লোভূতে উড়িয়ে দেয়! 
লোঁকৈ বলে বড় বাবু বড় বাঁবু! আমাকে বলে বড় গিম্নি! আরে আমার বড় 
শিন্নি রে! বিশবৎপর বিয়ে হয়েছে, বড় গিশ্লির গায়ে এক রত্তি সোণ! উঠ্ল 
না? ভাই ভাত্র বৌ, ভাই পো, ভাইজী, হাঁসের পরিবার! তাদের পুষতেই সক" 
টাকা ফুরিয়ে যায়, তাদের দিকেই যোলমান! টান! আমি একটা দাসী বাঁদি- 
বৈত নই, আমার কথায় কাণ যাবে কেন? এখনে! বৌল্ছি, যদদি ভাল চাও, 
যদি আমাকে চাও, তবে আবর্জন; তফাৎ কর। আগাছ। নিক্ষুল করে দাও, 
লংসারে মা লক্ষ্মীর কপ। হউক। আমার কথায় ক্কাণ যাক়্ না, বুড়ীর কথাই শুরু 
মন্্। আমি বেশ বুঝ্তে পেকেছি, প্র বুড়ি বেটিই যত নষ্টের গোড়া । . কাকি 
আর এসব ঝঞ্চাটে আমাকে বিদায় দাও; আমি চলে যাই, আর আমি' 
তোমাকে আপাতন করতে আসব না।” 

প্রতাপটাদ্র পাচ মিনিট নিস্তদ্ধ। পাচ মিনিট পরে মৃদু হান্ত কুরিয়া বলি- 
লেন, “এই কথ। তোমার? এই জন্ত এত অভিমান? জাচ্ছা, কল্যই আমি, 
পৃথক হইব 

বড় গিষ্নির অভিমান দুরে গেল, তাহার চন্দরমুখে মধুর হান্ত দেখা দিল। 
প্রেয়ীর যান-ভগ্জন হইল, মুিত নেত্রে দশমিনিট রি অন্থধ্যান করিয়া গ্রতাপ- 
টা ঘুযাইলেন। প্রভাতে বাহির বাটাতে গমন করিগা বেল! ৮টার সময় তিনি 
একজন দানীকে ডাকাইয়া বলিয়। দিলেন, “দেখ, একটি লোকের উপযুক্ত চাল, 
ডাল, তরকারী, তৈল, লবণ, ঝালমসলা ইত্যাদিতে একট! মিঁধে সাজিে বড় বৌকে 
দাও গে, একট! ছোট হাড়ী, একট! মালদা, আর একখানা সর! সেই সঙ্গে দিও, 
সরার উপর ছুটি পন্নসা দিও, বড় বৌকে বোলো মাছের দাম ।” 

দাসী চলিগ্! গেল। বেল! ১*টার সময় তৈল মাখিবার ছলে বাবু একবার 
বাড়ীর ভিতরে গেলেন, বড় গিশ্লির সহিত দেখা হইল। তৎপূর্কেই__প্রাচীনা- 
দবাসী ম্নীবের হুকুম তামিল করিয়াছিল। কর্তাকে দেখিয়। গৃহিণী বলিলেন 
*ওটা আবার কি রঙ্গ? পিঁধে পেক্েছি। এ ছিনিষে কি দু-দনের খাওয়া হয় ?* 

ৰাবু।__ছু-জন আবার কে ? 

বউ।-_তুমি আর আমি। 
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বাবু।_আমি ত তি হতে চাই নি, তুমি জ্বচিকে তোমার উপঘুক্ত দিধে 
এসেছে । 
বউ।_কেন? রাত্রে ত তুমি বলে ছিলে, কলাই পৃথক হইব। 
বাঝু।_তাতো! বলেছি। তাই ত হয়েছি। তোমারিই পৃথক হইবার সাথ, 
তোমার সঙ্গেই পৃথক হওয়া গেল। 
ধউ।--আর তুমি ? 
বাবু।-শামার মা আছেনঃ ভাই আছে, ভাইটির স্ত্রী পত্র আছে, তাঁদের 
আমি তাণগ কর্তে পার্‌বো না, তুমি পৃথক্‌ হয়ে স্থথভোগ কর। 
িগম্বরীর চক্ষুস্থির। তখন তাহার চৈতন্ত হইল। শ্বামীর চরণ ধারণ করিয়! 
(তিনি বলিলেন, “আমার অপরাধ হয়েছে, দয়! কর, ক্ষমা দাও, ক্ষম] দাও; আর 
আমি তেমন কথ! মুখে আন্ব ন1।” নু 
বাবু বলিলেন, “পথে এসে। | হিংসা! করিয়া সংসার ভাঙ্গিবার পদ্থ। যাহারা 
অন্থেষণ করে, তাহাদের সকলের পক্ষেই নু-শিক্ষ! এইরূপ নি চারি পৃথক 
হওয়। হইল না) সংসারটি বজায় রহিল। 
ইতিপূর্বে জন্মভূমিতে গৃহন্রিচ্ছেদ ঘটায় কে? শিরোনামযুক্ত গল্পে আর এক, 
দংলারের বড় বৌম! বলিয়াছিজেল, “মেয়ের! মস্্ দেয়, বীদরের! শোনে কেন? 
কথা ঠিক $" বাবু প্রতাপটাদ মিত্র বাঁদর ছিলেন-রা?' তিনি একজন তেজিয়ান 
মনুযু। তাহার সৎপুরুষোচিত কাখ্যটি আমাদের সমাজের সকল পুরুষের: আদর্শ 
হয়, ইহাই আমাদের এক্ষান্ত বাসনা ॥ 


জ্রীযতীন্দ্রনাথ দতত। 


পপি 
নি 


শু ৩০-্ল-স্ডলম্যান । 


- লেখক, ভাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নক্ী। 

২। কারণ শরীরী ব্রহ্ম, ইহাকে সৎ-চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ 'ব! ইচ্ছা মাত্র গুগ- 
বান্‌ বলি! বুঝিতে হইবে) এই ইচ্ছাময্ প্রীভগবান্‌কে চিৎ-জগৎ, এবং গুণমন্ন 
প্রাকৃতিক বাঁ প্রপঞ্চিক জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বরূপ যুগল আদি পুরুষ 
প্রক্কৃতি বিয়া বুঝিতে হইবে ) বষ্ণনগণ এই আদি পুরুষ প্ররুতিকে রাধার 
বলিঞ্ অভিহিত করেন, শাক্তগণ ইহাকে এইনূপ শিবশক্তি বলিয়া অভিহিত 
করেন। অক্বৈতবৃদী শৈবগণ এই কারণ শরীরী ব্ধকে বিশ্ব বং বিশ্ববীজঃ 


৮৯ জন্মভূমি 1 | আআ সংখ্যা. 
বিশ্বের আদি পুক্রষ এবং বিশ্বের বীজ শ্বক্ূপ দেবাদিদেব মহাদেব. অর্থাৎ আদি 
পুরুষ বলিয়৷ অভিহিত করেন। এক্ষণে সহজেই বুক্কা যায় থে, দক্ষিণাকালিক! 
দুরবীর ধান ঘু্তির শবরূপী শিব, কৃটস্থ ব্রহ্ম বা নিক্রিন প্রমাস্থার, স্থানীয় 
বু কালিকাদেবী আনন্দ চিন্সর আদি যুগল পুরুষ প্রকৃতি গ্ানীয় । এক্ষণে 
পরশ উত্থাপিত হতে পারে ষে, প্রকৃতি ব! প্রপঞ্চিক জগতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যঙ্ষ 
লর্ব পদার্থের কোন না €কান প্রকার শরীর বা আকার আছে? কিন্তু চিন্ময় দেশে 
' যে স্থানে চৈতন্ধ ভিন্ন অন্ত কোন লব! নাই, নে স্থানে শরীর ব! আকারের অস্তি- 
ত্বের সম্ভ[বন! কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার পুর্বে আকার এবং 
নিরাকারের 'প্রন্কত মন্্র বুঝিতে হইবে। একলী-ইঞ্জিনয়ার চিন্ত। করিয়! একটা 
-থাটী নির্খানের নমস্ত অবয়ব স্থির করিলেন, পরে চিত্র শিল্পের লাহাঁধ্যে এই 
কান্ননিক অবয্বের অনুরূপ একটা প্লান ঝ। পট অঙ্কিত করিলেন। পরে স্থপতি 
শিল্পের সাহায্যে এই পট হইতে চুপ, স্ুরাকি, ইটক, কান্ঠ আদি উপাদান দ্বার! 
'রাজমি্ত্রীগণ বাটা প্রস্থত করিল। এক্ষণে বিজ্ঞান অনুদারে বিচার করলে 
"বুঝিতে পারা যায যে, প্রস্তত বাটীর ও তাহার প্লান || পট গুণমগ্জ সাকার মৃত্ি 
ইংগনিয়র চিন্ত। করিয়। বাটার যে অবযূৰ কল্পন| করিয়।ছিলেন, তাহাও সাকার 
মুষ্ঠি। ইহাতেই বুঝা যায়, ধাহার বিশেষণ আছে, তাহাই সাকার । 
আম, কাটাল, তাল, নারিকেল, আদির বী রোপণ করিলে, কালে সতহত 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার এই সমস্ত নবৃহৎ বৃক্ষ সকল দেখিয়! ইহাও বুঝ! যাঁয় যে, 
এই সমস্ত বৃক্ষের বৃহৎ অবয়ব নিরবয়ৰীর স্থায় কারণে লীন হইয়া বীজ মধ্যে 
অবস্থিত ছিল! ইহার হ্বার। এই দিশ্ধান্ত হইল যে, কারণে (হুপ্ম বা অপ্রকাশিত, 
ভাবে ) যাহ। বর্তমান থাকে, কাধ্যে ঠিক তাহাই বিকদিত ভাষে প্রকাশ পায়। 
ইার ছার অনাসাসে বুঝিতে পার! বায় ষে, এই প্রাকৃতিক ব৷ প্রপঞ্চিক 
অনস্ত ভাবে বিকদিত জগণ এবং ইহার অধিষ্টাতা সগুণ ত্রদ্ধ বা ব্রক্গা, বিষ, 
মহেখরাধি দেবগণ পুর্বে কারণে হুষ্ম ভাবে বিলীন ছিল, অর্থাৎ কারণ শ্ররীনী 
বরন্মে লীন ছিল। এক্ষণে কাধ্যও কারণের নধন্ধ ভাল করিয়। বুঝ! আবন্তক। 
পুর্ব বিচারে বুঝান হইয়াছে বে, আম, কাঠাল, আদি বড় বড় বৃক্ষ নকল তাঁহার 
কারণীভুত বীজে পুর্বে (হুস্ম সাকারে বা হুশ "শরীরে বা! কায়ণ-শরীয়ে অগ্র- 
কাশিত রূপে বিরাদ্দিত ছিল, )পরে উত্া বিকসিত হই হুবৃহৎ বৃগ্ষ রূপে পাঁরিপত 
হইয়াছে, এবং ইহাও বুঝা াইতেছে যে, এই পারিদৃস্তমান নুলাক্প ধিচিজ তাবে 


. ১৭শ্‌ বর্ষ । ॥ ভক্তের ভগবান্‌ ৮১০, 


বিকসিত বিশ্ব-গ্রগৎ পুর্বে সুক্ষ আকারে শরীরে বা কারণ শরীরে অব্যক্ত বা. 
অপ্রকাশিত ভাবে কারণে অর্থা কারণ শরীরী ব্রদ্দে বিরাজিত ছিল, পরে সির 
পরারস্তে উই পপ শরীর] ব। কারণ শরীরী জগৎ ক্রমশঃ বিকসিত হই! এই পরি” 
জগৎ রূপে পরিণত হইস্বাছে। এপ্ষণে কারণে অবস্থিত কারখ_ শরীরী বা স্জ 
শরীনমী জগৎকে জানরূপ শল্ুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে এই কারণ শরীরী হুল জগৎকে 
বিস্তার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, আমাদের একটী সৌরদ্গতের 
মস্ত গ্রহ উপগ্রহাদি সহ নভোমগুলে একটা হর্যকে যে প্রকার পরিবেষ্টন করিয়! 
পরিভ্রমণ করিতেছে, দেই প্রকার অনন্ত কোটা সৌরজগৎ অনন্ত সুধ্যকে পরি 
বেষ্টন করিয়। অনন্ত চিন্ময় রাজ্যের অনন্ত নভোমগুলে কারণ শরীরী-ব্রঙ্ধ ব! 
কারণরূপী আনন্র পুরুষে ং চিন্মঘন শরীরের চিন্ময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আশ্রয় করিয়া 
পরিভ্রমণ করিতেছে । এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম পরমাণু বাঁ জীবান হইতে 
বৃহৎ হইতে ব্বহন্তর জাগতিক সমস্ত পদার্থ প্রাকৃতিক "জগতে যেরূপ বিচিত্র ভাবে 
প্রকটিত বা প্রকাশ পাইতেছে, ভাহার সমশ্ুই কারণ সাগরের ব! চিন জগতের 
অ প্রকট লীলার প্রতিচ্ছায়া বণিয় হব দরজম হইবে। . 

এক্ষণে কারণ ,শরারী ত্রদ্ধ সধগ্ধে যাহা কিছু বল! হইল, ভাহাতে পরিষার 
বুঝা যাইতেছে, তিনিই গণ প্রকাণক অর্থাত কারণ তব, অপ্রকট ৰা চিন্ময় 
অগ্ততের সহিত প্রকট ঝ| প্রাকৃতিক জগতের সহিত গ্রকাস্ত প্রকাশক সহস্মুক্ত 
সতরাং কারণ তস্বে যে প্রকার বিচিত্র পরিবর্তন হয়, অন্ত কথায় ইচ্ছঙঈিয় শ্রীভগ- 
বানের যে প্রকার বিচি ইচ্ছা হয়। প্রকট জগ ও ঠিক' সেইরূপ বিচিত্র সৃষ্টি 
হয় বা প্রকাশিত হয়। এই পরিবৃগ্তমান এক অপর হুইতে নানাপ্রকার দিন্ন 
পদার্থে পরিপূর্ণ অনন্ত জগতের কারণ ত্বকে কাধ্যভেদে, তিনটা ভাগে বিভক্ত 
করিয়া প্রথম পুরুষ অবতার দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং তৃতীয় পুরুষাধতার নামে: 
শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। যা স্ব ব্যাপ্তা চারচর জগৎ পৃশাতি পুরয়তি-স 
পুরুবঃ। সমগ্র জগতে পূর্ণ হইয়। আছেন বপিযা পরমেরের নামপুরুষ.. 
হইয়াছে। . 

প্রথম পুর্ুষ--ফিনি এই পরিদৃশ্তমান জগণ্সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান কাঁরিধ 
প্রকাণ্ত প্রকাখক-প্ দবযুক্ত হইয়া পুরুষ প্রতি নাম গ্রহণ করিয়! বিশ্বের-বী্গ 
সব্ূপ মহ-তক্‌ রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহাকে প্রথম পুরুষ বলে। মহৎ-তত্বকে 
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সৃষ্টির বীজ বলিবার ভাৎপধ্য এই থে, মহৎ-তত্ব হইতে, অহঙ্কার তত্ব অহঙ্কার তন্ব 
হইতে ভৌতিক স্থ্টির উপাদান পঞ্চ-তন্মাত্র এবং জীবস্থষ্টির উপাদান একাদশ 
- সঞ্জয় উৎপন্ন হইয়াছে । আবার পঞ্চ ত্মত্রা বিকৃত হইয়া পঞ্চ মহাঁভূতাদিক্রমে 
সুস্ে জগৎস্থষ্ট হইয়াছে। * সুতরাং স্থুল জগতের মৌলিক বীজ যে মহত্ব, তাহ! 
অনানীসে বুঝ। যাইতেছে। পূর্বে বলা হইছে, আম, কীঠালাদি বৃক্ষের বীজে 
নিমিত্ত এবং উপাদান এই ছুই কারণ বিরাজিত থাকে বলিয়া স্থূল বীজ হইতে স্থুণ 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এবং পুর্বে ইহাও বুঝান হইগ্গাছে যে, শিব গড়িবার মাটীর গর 
উপাদান কারণ জড়, কিন্তু শিব নিক্মাতা বা নিমিত্ত কারণ চিৎ স্বরূপ । এক্ষণে এই 
প্রপঞ্চিক জগংস্থ্টির বিষণ খন বিচার করিতে হইবে, তখনই নিমিত্ত কারণকে 
চিৎ এবং উপাদান কারণকে প্রকৃতি ঝা! জড় বলিয়া! ঝুবিতে হইবে, এবং 
জও এবং চিত্প্রকাস্ঠ ব! গরকাশক সমন্বযুক্ক বলিয়া মনে রাঁধিবে। এক্ষণে প্রকৃতি 
শ্ববের অর্থ বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, এই বিশ্ব জগতের উপাদান কারণই 
কৃতি, স্কৃতরাং প্রক্কতি জড়, এই জড় প্রকৃতি চিতের সান্লিথ্যেপ্রকাশ্তঠ প্রকাশক 
সধঘযুক্ত হই, এই জড় টৈত্তময় জগত্রূপে পরিণত হইবার প্রথম পরিণতি, 
বিশ্বের অঙ্কুর স্বরূপ “মহত"তদ্ব।” এই মহত-তন্থের অপর নাম বুদ্ধিতঘ অর্থাৎ 
প্ীতগবানের বিশ্ব সির বুদ্ধিতত্ব হইতে একাশ হয়, আধুনিক ভাঘান্স বলিতে 
গেলে বলিতে হয় বিশ হাটি 7)5580 মতলব বা 7৩০৭প্যান এই তত্ব হইতে 
প্রফাশগীয়। .. . 

যাহ হউক, এষ বিশ্ব শ্রধাশক চিৎ-্ক্রপ পুরুষকে, শাস্ত্রে প্রথম পুরুধ বলে 
পুরাণে এই প্রথম পুরুষকে সংকর্ষণ, কারর্ণাবশায়ী ও মহাবিষুং যলিয়! অভিহিত 
করেন। এন্সণে একবার অগ্তমনে চিত্ত। করিলে বুঝা যায় যে, অনন্ত পুক্কধ এই 

- আনস্ত জড় বিশ্ব ব্রদ্মাপ্ডের অন্তর্ধযামী হইয়া অনস্ত সৌর জগতের অন্ত গ্রহ উপ* 
- গ্রহাদিকে অনপ্ত শক্তিমান, আনস্ত জঞানবান, অন্ত রশব্ধ্যবান রূপে প্রকাশ করি 
স্কাছেন, তিনি প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ং নামে খ্যাত। ইহার স্থল তাৎপর্য এই 
যে, নুর চন গ্রহ, নক্ষআদি সমগ্ত শক্তিষ্ীন জড় পদাথ প্রথম পুরুষ ঘ! মহাবিষুর 
গ্রভাবে, শক্জিমান্রে কার্য করিতেছে, এই প্রকার সমস্ত- জ্ড পদার্থ বুঝিতে 
হইবে? দ্বিতীয় পুরুষ--অহঙ্কার তত বিশব-ব্রঙ্গাণ্ স্ষ্টির মৌলিক খন্ত ঝ ডিশ 
স্বরূপ, কেন না, এই অহঙ্কার-তত্ব হইতে জীব এবং ভৌতিক সৃষ্টি প্রথম আরম্ভ 
হয়, অহস্কার তব ঝা তরচ্ধাও টির মৌলিক স্তর সস্তর্যামী চৈতস্ট পুরুষকে 


. ১৭শ বর্ষ. ॥ ভক্তের ভগবাঁন্‌। ৮ 


হিরণ্গর্ভের অস্ত্ধ্যামী দ্বিতীয় পুরুধ বলেন; পুর্বাণেও লমগ্ঠী ভীবেরবা সমগ্র 
রঙ্গাণ্ডের অন্ত্্যামী পুরুষ গর্ভোদকশায়ী প্রছ্যয় নামে অভিহিত হন, এবং ইহাঁরই 
নাভি হুইন্ডে জগংসথষট কর্তা ব্রহ্ধার উৎপত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করা হটয়াছে 
ইহাতে বুঝা যায়, যিনি প্রথম পুরুষ তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ খাত, অব ভেবে না 
ভেদ হইয্াছে। 9: 

- তৃতীয় পুকুষ-_এই পরিদৃশ্তমান জগতে যত পদার্থ আছে, তাহাদের এক অপর 
হইতে নানাপ্রকার গুণ বৈষম্য আছেই আঁছে। এই হ্যষ্টি অথাৎ পৃথক্‌ পৃথক 
জীবদেহের বা সুষ্ট পদার্থের অস্তরধ্যানী চিৎকে তৃতীয় পুরুষ বলে। পুরাণে এই 
বষ্টি জীবের দেহের অন্তর্ামী চিৎকে ক্ষীরোন সমুদ্রশায়ী বিষু ও অনিরুদ্র বলিঙ্া 
বর্ন! কর! হইয়াছে। 

শাস্ত্রে কষ্ট পদার্থ মাত্রকেই জীব বলি! অভ্তিহিত কর! হইস্জ থাকে। তাহার 
. মধ্যে যাহাদের শরীরে ইন্জিয় আছে, তাহাদিগকে সেক্ত্িয় শরীরী বা সাধারণতঃ: 
ইহাকে সজীব বলে এবং যাহাদের ইন্জিয় নাই, তাহাদিগকে নিরীন্দরিয় শরীরী বা রী 
সাধারণতঃ নির্জীব জড়পদার্থ বলে । তৃতীয় পুরুষ নামী চিৎ এই প্রকার সজীব 
ও নির্জীব, এই উত্তর স্থ্টিতে সমভাবে বিরাঞিত আছেন, তাহার মধ্যে ঈজীবধ . 
সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় বর্মান থাকাতে এই চিৎ ঝ| ভৃতীয় পুরুষ স্ব স্থষ্টিতে জ্ঞানরূপে, 
অধিকতর বিকপিত ভাবে প্রকাশিত হয় £ আর নির্া ষ্টপদার্থে ইনজিকগৃথের 
অুবস্থিতি না থাকাতে তথায় এই তৃতীয় পুরুষ নাধী চিৎকিছু অবিকপিত ভাবে 
চৈতন্ত বে প্রকাশ পান,কিস্ত জার্নরপে, প্রকাশ দেখ! যাঁয় না তাই কেন 
কোন পুৰ্বাণে এই তৃতীয় পুরুষ নামী চিৎকে এই প্রকার জ্ঞান ও চৈতন্থ রূপে 
বিভাগ করিয়! এককে বিষ এবং অপরকে অনিরুদ্র প্বলিয়া বর্ণন! করিয়াছে। 
আবার কোন কোন পুরাণে বিষুট এবং অনিরুদ্র উভয়ই এক বলিয়! বর্ণনা] . 
করিয়াছেন 

" এক্ষণে আবার বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, হিনি প্রথম পুরুষ, তিনিই . 
দ্বিতীয় পুরুষ, এবং তিনিই তৃতীক্স পুরুয় ; এক কথায় সৃষ্ট রাপ্যে যে স্থানে এবং 
যে অবস্থায় যে প্রকারে নিমিত্ত কারণের পৰা! আমর প্রত্যক্ষ করি, তাহার লমন্ত 
একই আদি পুরুষের বিকাশ । আবার সৃষ্টির মৌলিক উপাদান কারণ ধে প্রকৃতি, - 
লেই প্রক্কৃতিই আদি পুরুষের পরিণতি, সুতরাং পর পর এই জগৎ প্রফরনে 
যে স্থাঁনে যে অবস্থায় যে প্রকার”উপাদান কারণ আমর! প্রত্যক্ষ করি, “্কাহাঁ 
বস্ততঃ*সমস্তই প্রকৃতি এবং এই প্রক্কতি আদি পুরুষের পরিণতি ; এক কথাগ্ণ 
বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীভগবান্‌ “পর্বভৃতেষু গুঢ়” অর্থাৎ তিনি সর্বহূতে 


৮৪ . জন্মভূমি | ওয় সংখ্যা । 





সর্ব সষ্ পদার্থে গুড় অর্থাৎ অপ্রকাশক ভাবে বিরাজিতন্সাছেন। ইহাতে পরি- 


ফার বুঝ! যাইতেছে যে, এই পরিদৃশ্তষান, নানাবিধ রকমে বৈষম্যময় জগতে, চিৎ- 
চিৎ জ্ঞান অজ্ঞান, জড় চৈতন্য, সজীব নিজীব, আ্বা-অনাত্ম, বিস্তা-অবিদ্কা 
বাসায়, অহ-ইদ, অস্তর-বাহ্‌, স্কুল-শুক্ম, কাধ্য-কারণ, কর্তী-কণ্ম, সবিশেষ- 
নির্বিশেষ, আকার-নিরাকার ইত্যাদ্দি যত প্রকার প্রভেদ আমর! ভেদচক্ষে 
এরত্যক্ষ করি, তাহাদের মধ্যে যতই গুরুতর প্রভেদ বর্তমান থাকুক না কেন, 
নির্ভেদ চক্ষে অর্থাৎ ধাহার! পিন্চয় বুবিয়াছেন যে. এই বিশ্বের সমস্ত শ্রীভগবানের 
পরিণতি, তাঁহাদের নিকট ইহার যাবতায় পদার্থ অভেদদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
শ্রীভগবান্‌ এই বিশ্ব্ুগত হইতে ভেদ ব| দৈতও বটেন, অভেদ ব। অদ্ৈত্যও বটেন 
সুতরাং আমরা তাহাকে আচন্ত্য ভেদাভেদ বলিয়। বুঝিব। 
“শ্রীভগবান্‌ ভাবের ঠাকুর, অভাবে কখন তাহাকে পাওয়া যায় না” কেন 
ন। জগতে যতবিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছেন এবং ইহাদের প্রত্যেক ধ্মের মধ্যে আবার 
যত গ্রকার .দাশ্রদাক়্িক বিভিন্ন মত|বলদ্বী আছেন, ইহার৷ আপন আপন ভাবের 
অনুকুল ভগবানের যে ভাবে আকৃষ্ট হইয়। শ্রতগবান্কে উপাসন| করেন, 
তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ ভগবত ভক্তগরণকে ভাবগ্রাহী জনার্দন ঝা শ্রীভগবান্, 
তাহাদের আপনাপন ভাবাগ্ররূপ মুর্ডিতে নিশ্চয় দেখা দেন, ঝা তাহাদের হৃদয়ে 
স্ফুরিত হন। কিন্ত শ্রীতগবানের অনন্ত ভাবের মধ্যে ধাহার! কোন ভাবে বিমুগ্ধ 


'না হইয়া বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে মনকে নিযুক্ত করেন, এই প্রকার ভগবত 


ভাৰহীন ঝ। অভাব পন্থ2ণের কথন তগবৎ পর্শন হয় না, ৷ তাহাদের হৃদয়ে তগবর্ধ 
হয় না, তাহারা চিরকাল ভথ্থবৎ্বিমুখী, এই বেদে শ্রীভগ্রবান্কে 
রসন্বরূপ বলিস বর্ণন! করিয়াছেন, স্ৃতরাং ভাবের ঠাকুরকে ভাবেই পাওয়। যায়, 
আজ্ঞে কথন পাওয়! যায় না। 

» *এই,এসনে বিডি স্্রদায়ের মধ্যে কোন্‌ দশ্্রদায় উৎকৃষ্ট কোন্‌ স্রদাক 


অপরষ্ট, তাহা অনাস্থাসে বুঝিতে পার! বার, ইহা তাত্পধ্য এই যে, ষে সম্প্রদায়, 


ভগবান্‌কে রসময় বা রস স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহা আন্বাদন কারবার একমাত্র 
উপায় ভাব, এই ভাবের অনুশীলন, থে সম্প্রদায় যত অধিক করিয়াছেন রা অন্ু- 
শলন করিবার এণালী যে উপাসক সম্প্রদায় যত আধক শিক্ষ। দেন) সেই উপাস্রক 
সেই উপাসক ্ত্রদান্ধ পাধন সগে আধকভতকর্ষ'লাভ করিয়।ছেন, বলিয়! বুঝিতে 
হইবে ্ঃ বেশ ্ যায়, ভাব রব রস্) দাধন অঙ্গের চরম নীম 
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47. পুরোহিতের অধঃপতন। 
লেখক, পঞ্ডিত-রীযুক্ত গোপাল চরণ স্মৃতিভূষণঃ__ 


দেঝুধীনং জগৎ সর্ব মন্্াধীনাশ্চ দেবতা$। 
তে'মন্্র ব্রাহ্মণে জ্ঞেয়াস্তস্মাৎ বরাহ্মণদেবত! ॥. 
সমু্ধায় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অদীন, সেই সকল মন্ত্র ত্রাঙ্দণে 
বর্তমান ) অতএব ব্রাঙ্গণই দেবত। বঙগিয়া গণ্য । 
দেবতা দ্িবিধ--তক্তিলত্য ও মন্তরপত্য।  পরাভক্তি (বাঙালাভাঁষায় ইহাকে 
অদ্-বিশ্বাস বলা যায় ) থাকিলে দেবতা হুলভ। কিন্ত পরাভক্তি অতীব ভুর্নত 
জন্মাস্তরীণ সুকৃতি ভিন্ন ইহা লাভ ক্র! যায় না! পু 
মন্ত্র শতগুণং প্রোজং ভক্তা! লক্ষ গুণোত্তরম্‌ 
ভক্তি মন্ত্র সমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্থৃতম্‌॥ 
মন্ত্র শতগুণ ফল, ভক্তিতে লক্ষ? ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি 
গুণ ফল হইয়1 থাকে। 
একটা গল্প করিব। বৃতরাহ্র নি বাহুধলে দেবগণকে, পরাজয় করিয়! শ্বগ-. 
সিংহাসনে অথিষ্টিত। দেবগণ পবিতব্রত মহর্ষি দবীচির অস্থিঘারা বঙ্নিম্মাগ 
করিয়া পুনরায় যুন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন । বৃত্রান্থর-নিজেব্ত পতন অনিবার্য স্থির 
" জানিয়া “নচ দৈবাৎ পরং বলম্‌” আশ্রস্জকরিয়াছে। মহর্ষি মহাজ্ঞানী ভার্গঝ, 
তাহার যক্তে ব্রতী! এই যন্ত্র পূর্ণ হইলে বৃত্রাহথরের পতন'ত দুরের কথা, ইন্দ্রের 
ংস স্থির নিশ্চয়। জতরাং দেবগণ মহীসমন্তায় পতিত হইয়া ছ্ট সরস্বতীর শরণ!” 
পন্ন হইলেন। ভগবতী সরম্বতী মহ্ষিভার্গবের ক আশ্রয় স্কুরিলেন। 


যকজীয় মন্ত্র “িজ্্রশ্রং জহি স্থাহা” ইন্্রূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মঙ্তে, 
ইঙ্ছ এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইঞজোর শত্রুকে বিনাশ কর, এ্রইরপ : 
বুঝায়। আর ইন্ত্ ও শত্রু এই উভয় পদে ছিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে +ইজরাদ 
শত্রুকে” এইরূপ অর্থ হয়। হুষ্ট। সরস্বতীর কণাশ্রয় জন্য বিকৃত ন্বর হইয়া মহ্র্ধি 
শুক্রাচাধ্য “ইন্র শক্রং* এই পদের ইন্দ্র কথাটার উপর জিহ্বার আকর্ষণ দ্বিলেন। 
ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইকপ অর্থ বুঝাইয়! বত্রান্্রের যজ্ঞের ফলে বৃত্রান্থরেরই 
ধ্বংস সাধন হইল । এ 

উপরিলিখিত প্রমাণজয়ের" দ্বারা মন্ত্রের উপযোগিত। বোধ হয় কিঞি গ্র-. 
শিত হইয়াছে বিকৃত মন্ত্র বিপরীত ফলও বোধ হয়, পাঠকবর্গ কিঞিৎ হৃদর- 
জম করিয়্াছেন। : এরূপ অবস্থায় মন্ত্রের পারশুদ্ধি বিষয়ে কিরূপ সচেষ্ট ও যন্রবান 
হওয়া, উচিত, তাহ! আবু বুঝাইতে হইবে কি ? 


৮৬ জন্মভূমি। .. ( তয় সংখ্যা? : 
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এই মন্ত্র আমাদের পুরেহিতের উপরেই স্কন্ত। সুতরাং পুরোহিতের শিক্ষা 
দীক্ষা যে কিরূপ হওয়া উচিত তাহা থোধ হয়, মকলেই বুঝিতে পারেন। 
“ আবার কেহ কেহ বলেন যে, আমরাপুয়োহিতের প্রতিএতার দিয়া নিশ্চিন্ত। 
ভাষাতে যে দোষ হইবে তাহার ভাগী পুরোহিত। একথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, ফ্রি ভূমি হিন্দু গে+পালকের উপর গোরক্ষার ভার অর্পণ কর-_আর যদি 
পালনে তোমার গরুটী মরিয়! যায়, তাহা হইলে উপযুক্ত পাত্রে ভারার্পণ করাক় 
গোঁপালকই পাঁপভাগী ও প্রাযশ্চিন্তার্হ হইবে এ কথ! বলিতে পার, কিন্তু যদি তুমি 
গোঁখাদক শ্লেচ্ছকরে গোরক্ষার ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাক, আর অপাঁলন, বশতঃ 
তোমার গোবধ হয়, তখন বল দেখি হে যুক্তিবাদিন্! তুমি কাহা দ্বারা তাহার 
প্রায়শ্চিত করাইবে? কি বশিয়াই ঝ৷ নিজের মনকে প্রবোধ দিবে? জানিয়! 
গুনিযা ব্যয়ের লাঘব করিার জন্ত অযোগ্য লৌকেছ সবার! করি৷ করাইবে তুমি_- 
. জীর পাণভাগী হইবে সেই নিরীহ বেচারী পুরোহিত! যুক্তিবটে ! 
গ্রায় ১০১২ বৎসর পুর্বে আমি একটা আত্মীয়ের বিবাহের বরযাত্র যাই। 
বহির্ধাটীস্থ সভায় বনিয়। একটা শর্দত্রাঙ্গ শিক্গিন্ত বাবু মহাশয়ের সহিত তর্ক করিতে 
করিতে আত্মহারা হইয়। পড়ি। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা আহ্বানে আমাকে 
বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয় । সেখানে গিম্।। দেখি যে উভয় পুরোহিতে 
. মহীরাবণের ঘুন্ধ চলিতেছে। “র্হণা পুত্র বামনা» এইস্থলে কেহ অর্হণ পুত্র বাসস : 
অগ্তজন অর্ণ। পুত্র বাম! এইস্প বলিতেছেন।, ইহা লইযাই দ্বন্ব। একজন 
বর্সিতেছেন আমি কাঞী হইতে বেদাস্ত পড়িয়। আসিযাছি। চতুর্েদ আমার কণঠস্থ?, 
বাঙ্গালার সমদ্ত পণ্ডিত্ই আমাএ নিকট মস্তক অবনত, করিতে বাধ্য। তাহার 
অহঙ্কার ও শা্ত্রজ্ঞান দেখিয়া ঝুরিলাম যে, কাশীতে তিনি শান্তর কিছুই শিক্ষ! করেন 
নই), কেবল কাল ভৈরব গিরিতে স্থুপণ্ডিত হইয়াছেন“ গৃহস্থের পীড়াপীড়িতে - 
উতঘ্বেই আমাকে মধ্যন্থ মানিলেন ) মাসিও বেধমন্ত্রে ত্রপ সুপগিত, স্থতরাং 
.আমার্ও চক্ষু কপালে উঠিল। “করীধভন্ম নৈবেদ্যৈশুলীমুখন্থরার্চনম্ত অবশেষে 
দেখিলাম যে, পুরোহিত মহাপয়ের হস্তে একথানি ছিনীর্ সর্বক্ম পদ্ধতি, 
* মিমগ্রদেশে কিঞিৎ গুণবিষুঃঞত টীকা বিগ্তমান। কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষি, 
-শুদ্ধির ঘণ্ট, বটতলার লরদ্ৃতী। তাহ দেখিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধাস্ত কর 
আর পুক্লত্রন শিলাণিপি দেখি প্রতিহাসিক তুন্নির্ধীরণ কর! সমঘ কথ! ক্ষতি 
কণ্ঠে তাহা হইতে “পুত্রবাসং সীদতি ইতি দদের্ড:” এইটুকু উদ্ধার করি] উভয়কে 
পুত্র বাসস! এই তইবে বলির! এক প্রকার বুঝাই নিব করিলাম । তাঁহার পন্ন 
হইতে আমি যশোরের উকীল রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যহনাথ* মজুমদারের সম্পা- 


। ১৭শবর্ষ পুরোহিত 1 ঈদ 
দিত হিন্দুপত্রিকায় সামবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বেনমঞ্রের ব্যাধ্যাগু-ল ধারাবাহিকরূপে 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। * 


আর একবার বারুণীর গঞ্গাক্গানে এক পুরোহিতকে পত্রক্নোদস্টাং তিথ বারভ্যঃ 
এইব্ধপ মন্ত্র পাঠ করাইতে শুনিয়।ছিলাম। শাপত্তি করিলে ভিনি উত্তর করি 
ছিলেন যে, সমস্ত দিন রয়োদ্শী নাই বলিয়া! বার ধরিয়া বলিয়্াছি। 
এই সমস্ত দেখি শুনিয়া মনে হয় যেঞজঙ্গে “পিংও সুজং দষ্ঠাৎ” এইগ্থলে 


পিগড মূরং দপ্তাৎ এইরূপ পাঠ করি পুরোহিত মহাশয় যে' পিতৃপিগ্ডে প্রজ্াৰ 
করিবার ব্যবস্থা! করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 


এগুলি হাপিবার কথা সত্য। কিন্ত পাঠক! ইহাতে হাসিবেন ন॥ 
ঘুঝিবেন যে এগুলি আমাদের অধংপাতের নিয় স্তরে পতনের চিহ্ন। ইহাই আমা, 
দের সর্ধনাশের একটী প্রকুন্ট কারণ। জনৈক ইউরোপীপন পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
দষে দেশের ধর্ধবল যত ক্ষীণ সে দেশের পতন ততই অনিবার্য” এক্ষণে পুরো. 
হিতের অধঃপতনের কারণগুলি একে একে বিবৃত হইতেছে। 

১ম নীতিপান্তরে বলিয়াছেন £-- 

ছেদস্চন্দন-চত-চম্পর্কবনে রঙ্গ চ সাঁকোটকে 
“হিংসা*হংস-ময়ুর কোকিলগণে কাকে চ বহুবাঁদরঃ 
মাতঙ্গে ডুরগে থরে চ সমতা কপ্ুর কার্পালক্ষোঃ 
অবা যত্র বিচারণা গুণি-গণ| দেশায় তটৈ লগ :২ 

চন্দন আম চম্পক বন ছেদন করিয়া যে দেশে সকোটক (সাড়া ) রক্ষিত ১ 
স্থানে হংস মঘুর কোকিল প্রভৃতি দূর করি ফাকেক্গ প্রতি সমাদদ়্ কর! 


হই! থাকে, হত্তী অস্থ গর্দভ, কপ্দুর কাপাঁসে যে স্থানে অভেদ বৃদ্ধি হে গুণিগণ! 
আমি এপ সবিচারক দেশকে দুর হইতে নমস্কার করি।, - 


আদ্গপাঠক! আমাদের এইরপ দুর্দশ!। মুড়ি মিছরীর সমান ঘর.ব। মিছরী 
অপেক্ষ। মুড়ির অধিক দর। 

বাড়ীর পৌরহিত্য সম্বদ্ধে বাহাই হউক না কেন? তাহাতে কথ! বলিবার 
অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে করিনা। কিন্তু নিরপেক্ষ অধ্যাখক 
বিদায়ে শিক্ষিতের লাদর প্রা নাই, ছুই একটা অধ্যক্ষত। করিতে পারিলে কি 
অধাক্ষ মহাশয়ের আত্মীয় হইতে্পারিলে ব৷ ছুই একটা বড়লোক মায় থাকিলে 
আরঞ্কথা নাই, লেখাপড়া জানিবার দরকার নাই) চরিত্রের লদসঘিচাক নাই 


প্ৰড়ো যন্ত সহায়ে! দুত্তি স এব বৃত্ত পণ্ডিতঃ” উচ্চ বিদায় ন! হউক মধ্যম বিদা 
তাহার হস্তগত হুইঞ্& রহিয়াছে । 





৮৮ জন্মভূমি । ও ঙয় সংখ্যা । 


অব্ঠ দরিদ ব্রা্ছণ ছই পয়ল। লাভ করেন আমর! তাহার বিরোধী নহি। 
একদিৰ শ্গীয় বিগ্া্গাগর মহাশয় একটী অন্ধ ভিক্ষুকক্ষে আট আন! দান করিলে 
ডহর একজন আত্মীয় বলিয়াছিলেন যে, আপনি শুকে ভিক্ষা দিলেন €কন ? ও 
লোকটা প্রকৃত অদ্ধ নয়, ফাঁকি শিয়া লইয়! গেল, এখনই মন খাইবে। আহাতে 
পুজ্যপাদ বিগ্কামাগর মহাশয় আমার সমক্ষে ই উত্তর দিগ্লাছিলেন। হউক তাহাতে 
ক্ষতি কি? ভিক্ষুক সাকা 'ভিক্ষ। লইতে আপিয়াছে। জামাই হইয়া দুধেরবাঁটি লইতে 
ত আসে নাই? নাট্যচাধ্য গিরীশচশ্র ঘোষ আগার নিকট এইগন্ন শুনিয়া বিয়া 
ছিলেন বে, “বে ভিক্ষা করিয়! মদখায় তাহার মদ না হইলে চলে না, সুতর।ং এরূপ 
লোক কপার পাত্র" সুতরাং এরূপ লোক কিছু পাইলে ছুঃখিত না হইয়া আনন্দ- 
ধাভ করিধারই কথা । কিন্ত তাই বলিয়! যথার্থ ্ঞানী পবিব্ব্রত ধধিকল্প মনম্থী 
পণ্ডিতগণ কিছুই পাইবেন ন! আর অপাত্রে দান পর্যান্তরূপে হইবে ইহাতে গপ* 
গ্রাহিতার অভাবে যে গুণশালী লোকের হাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
আমাদের বিবেচনায় পূর্বের স্থার 'ধ্যাপক বিদায়ে শান্ত বিচার চালাইলে এবং 
ছুই একটা শিক্ষিতলোক তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ দোষ অনেকাংশে কমিয়া 


হইতে পারে। 
হয় প্রস্কৃত বুদ্ধিমান ও মেধাবী বালকের! আর এ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে 


চেষ্টা করে ন! ঝ! তাহাদের পিতামাতা তাহ'বিগকে এ সকল কার্ধে নিযুক্ত করিতে 
আভিলাবী নহেন। আমার এ অধংপতন চিরদিন হয় নাই, এককালে আমার 
জন্মহৃদি কেঁড়াগাছি গ্রামে আমার টোল. ছিল।- দেই সময় শ্রীনাথ তট্টাচাধ্য 
নামে আমাক একজমু আত্মীয় আমাকে বলেন “খুড়ো! আমার বড়ছেছে 
দেশো (দশৈরধী ) কিছু নির্বোধ, তুমি লই! গিয়া তাহাকে র্যাকরণ পড়া ও” 
ইহার উপর বোধ হয় আরটীক! করা নিশ্প্রয়োজজন। ্ 

ওয় । ১টার সময় আহার করিতে ব মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়া! যায ক্রি! 
ফরিতে বর্তমানে আনেকেই সম্মত নহেন। তাহাদিগের উত্তর এই যে, উহাতে 
শরীর খারাপ হয় এবং অল্পাফু হইতে হয়। ইহার উত্তর দেও আঙ আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়, কারণ আমি বৈজ্ঞানিক বা আবুক্বেদিক প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই. ]... 
কিছুকাল পূর্বের আমার প্রিষ্বনধ বগা অবিনাপচ্ন্র কবির এ বিবসে বিশেন্ধপ 
আঁলোচন। করিয়। দেখাইপাছিলেন থে অধ্যাপক ভট্টাচাধ্যদিগের মৃধ্যে শ্তকর! 
বত লেক ্াস্াহীন বা স্বপ্নায়ুঃ তাহ! অপেক্ষ। অনেক অধিক সংখ্যক বাবুগণ 





* উশবর্ষ, ১. খুরোহিতের অধহপতন। ৮৯, 


ঘোহাহীন.ও অললায়ু । অধ্যাপক ভট্টাচার্য ব| 'অনিয়মধন্ধ কঠোর পরিশ্রত্ী ব্যব 


সারী দম্প্রদার কখনও অভীর্ঘ, অগ্িমাদ্য, হৃদ্রোগ ব। চক্ষুরোগে বিশেষ কষ্টভোগ 


করেন না। এ সকল রোগগুলি প্রানতর্ভোন্বী বাবুদিগের একচেটিয়! বলিলেও চলে। 
ঘর্থ। লোকে কথায় বলে অভাবে স্বভাব নই । ৰ্বাস্তবিক এ সংসারে যত' 
লোক দুধিত ও অন্রির হয় তাহার বার আনা অংশ অর্থাভাবেই হইয়া থাকে।৪ 


আত্মক্াল পুরোহিত. সম্প্রদায়েরও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছে। পুর্ববসময 
অপেক্ষা সাংসারিক ব্যয় বোধ হয় চতুুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কালী পুজার 
দক্ষিণা ১২ টাকার অধিক হয় নাই। যঞ্জষানের-যে ৬কালীপুজ! করিতে ১৭ 
খরচ হইত এখন দেখানে ৪ *২ টাকার নানে হয় না। কিন্ত পুরোহিত ম্হাশরের" 
সেই একটী টাকা ঠিক আছে, এবং কাপড়খানি ৯* হাতের স্থানে ৬ হাত হইয়া 
পডিয়াছে। ছুঃখের কথ! কি বলিব? পৌঁকানে 'আভাদগিকের বা শ্রাদ্ধের সুপারি 
কা চাহিলে দো. কানদার সেই পৈতৃক সময়ের শুক্ষ নীরস অস্তঃসার শৃন্ত আখু* 
বৃধণোপম স্থুপারী এবং একহস্ত পরিমিত কাচা বাহির করিয়া! দিবে। পাঠক 1 
মনে করিবেন না থে আমি অবস্থ। ন| বুঝিয়া একথা বণিতেছি--ধনিগৃহেও এরূপ 
অবস্থা দৃষ্ট হয়। তাঁহার! কর্কারকে ইম্পাৎ ফাকি দিয়া নিজের অন্ত্রের মন্তক 
ভক্ষণ করিতেছেন__-তাহ। কিন্তু বুঝিতে পারেন না। এক সময়ে আমি একটা 
বিশিষ্ট ধনীর সাংসারিক মাতৃরুত্যে পৌরোহিত্য করিতে গিয়া একখানি ৪ হাত 
কাপড় দেখিলাধ ॥ দেখিয়। আমার পিত্ত পর্যন্ত জলিয়া গেল। কিন্তু অতিকষ্টেক্রোধ 
সংবরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করাইলাম। পরে ভাবনা করিবার সময় উপস্থিত ইহ 
(কষহিলাম চক্রবর্তী মহাশয়! সনে মলে চিন্তা করুন্‌ আপনার জননী ধানে 
বিয়া কাপড়খানি পরিধান করিতেছেন। কিন্তু বেড় আটিল না। সুতরাং কাপড় 
খানি একপ্রকার কোটিদেশে জড়াইয়। বামহস্তে অতিকষ্টে ধরিয়া পিওষ্ গলাধিই 
করিয়াই' সেই অর্ধনগ্ন অবস্বায় কাহারও দেখবার ভয়ে শফষিত হইয়া তীরে 
ব্গপণে প্রস্থান করিতেছেন । হলাবাহুলঃ (সেই হইতেই আমার সেইটবৰাড়ীর 
অদ্বননক চিরদিনের জন্ত উঠিয়াছে। অবশ্ত-দরিত্র অপমর্থ পক্ষে ৪ হস্ত বস্ত্র 
যথেই। শান্ত বলিয়াছ্ছেন-+বিত্তশাঠা মকুর্ব্বাণো ঘংঘ্যক ফল মবাপুয়াও।' কুর্ববাগে। 
বিত্ত শাঠান্ নভে সুশং ফলম্‌।” কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই ষে ধনিগণ আন 
নিজের করিয়াকাও শি্ধ হইল কি না! ভাছা বিন্চনা না করিয়া দরিদ্রগণের অনঠু- 
করণে তৎপর হইতেছেন। ধর্মগনৃতির হাঁস হওয়াই ইহার প্রধান কারণ । 
এম .প্রায় ২৩ বদর হইল এই কলিকাতায় কোনও এক ধনী শৃদ্র্জাতির 
পুজবধূর মৃতার ৬ দিন পরে কন্ঠার বিবাহ্‌ হইতে দেখিয়/ছি। মাতুল মহা- 
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পৃ জন্মভূমি) ৃ ওয় সংখ্যা? 


শপ পাপা ছা 
শয় কন সম্প্রদান করেন। কলিকাতান্ব কোনও সুপ্রর্পিদ্ধ প্ডিত ৫০২ টাকা 
লইয় উক্ত ব্যবস্থা দেন। অবস্ঠ স্বীকার করি, অদ্য কন্ঠার এক রানি ভিন্ন 

 সশৌচ নাই। কিন দানাধিকারী এবং বৃদ্ধি শ্রান্ধাধিকারী কন্ঠার পিতার অরণাশৌচ 
নে ক্রি প্রকারে তাহার প্রতিনিধি প্রদানে বিবাহ কাঁধ্যে সমাহিত হইল তাহ! 
ঝুঁঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। যে দেশে ৫০২ টাকায় এক্সপ ব্যবস্থা .দিলে লে 
দেশের ধর্মৃতরুর মূল যে কিরূখ শিথিল-ভাব ধারণ করিয়াছে, ভাহা। বোধ হয় . 
৪ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। 

- এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, আমাদের এই প্রাচীন ধর্দ 
"আজ শ্ক্ষ্টী খেলনার দামগ্রীতে প1হণত হইয়াছে সমাজের 'মন্তক অধশস্থ 
বঙ্গ অর্থ ধর্ছপান্ত্-পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব। পুরোহিত সত্প্রদায় | বিষ বাজ? 
অর্থাত ক্ষতিয় বৃত্তি ব্রাঙ্গণ ব! কায়স্থ জাতি ইহার রক্ষক। শ্রুতি বলিয়্াছেস ॥ 

ব্রাঙ্মণোছন্ত. মুখমাসীৎ বাহ্‌ রাঁজগ্ঃ ক্কৃতঃ1 
ূ উরতদন্ত বৈশ্যশ্চ পঞ্ভাং শুত্রোহ জায়ত। 
এই সমাজরূপ হি বটি পুরুষের সুখ অর্থাৎ মস্তক ব্রা্মণ ! বাহশৃক্ষি অথাৎ 
রক্ষীমীলত। অতিয়ে বর্ডমাম | ইহার উরধয় অর্থা চলচ্ছক্তি বৈশ্তে দিষ্িত । আন 
শৃদ্র্জাতি ইহার চরণ যুগল! 
আকাল শুভাবে সেই মনত বিকৃত । বাহশক্তি অর্থাৎ ক্ষতিদন্ধী বণ 
ৰা কায়স্থ জাতি একেবারে উদ্বাসীন।  চহচ্ছক্তি ধৈশ্ত নন । : হুঁতগধ কে 
ইহার গ্রতি লক্ষ্য করিবে? সমাজ কাহাকে অবলগ্থন করিয়। ছিঃভাবে তাই 
. দান হইবে? বৃদ্ধ কু আধ্যলমাজের খুখি আর রক্ষা নাই। রর 
_ ছাই বণি হেত্রাঙ্মণ পণ্ডিত! হে আর্যাদমাজের মক স্পিন]; আছ 
তোমাকেই বঙ্ধপরিকৃর হইয় সমাজ রক্ষ/ করিতে হইছে । বিলাল বাসদ, 'জাখা- 
' জুখেচছা, স্বার্থাঙ্গতা একেবারে বর্জন ক্ষন্পিতে হইদে। হুখ, দারিত, গর্ণমাল 
অঙ্গের আভরণ করিতে হইবে । একদিন ভোষাদেরই একজন মহামন্ত নরধীপা- 


ধিপতি রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র বৃ ধুলি মুষ্টর যায় দূর করিগা দিয়া তেজন্বীতাঁর স্বাগা 
প্রমশূন করিয়াছিলেন । একদিন তোমাদের স্তায় একজন দর নণে 
গৃহি্ ফ্লাহিষীকে হস্তের হুর দেখা ই সগর্কের বলিাছিলেন্‌ “এই সু বাড- 
দিন তোর নদীয়া! ততদিন” । আমাদের কি সে তেজঃ একেবাতে নির্বাণ .হই-' 
স়্াছে? কখনই নহে-তবে বলিতে পার তাহাক্স উন্মেষ নাই । তাহাকে নারি ও 
বুদ্ধ কর--ঈশ্বর তোমার সহায্র হইবেন । 'ঈমাঞ্জের কণ্টক তোমায় তেজে দগ্চ 


হইয়া যাইবে। ই দগ্ধ সংসার ক্ষেত্রে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া কাছা প্রদানে 
আবার তোমাকেই পরিতৃপ্ত করিবে। এ 





...- স্রীচৈতন্যচরিতাস্বত-প্রোক্ত 


জীত্সীল্জাচক্রন্ত্ উস্পতাস্ণ | 


প্রভূপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃ্ণ গোস্বামী । 
আদি-লীল!। 
১। চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্কিদান 

'ভঙ্জি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ 

অকছগ জগতে মোরে করে ৰিধিভক্তি। 
বিধিদতে? বজঙজাৰ পাইতে যাঁহি শক্তি ॥ 
পরশ্ধজ্ঞামেতে সহ জগত ফিঞ্রিত। . 
অশ্বর্যাশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 

-শবধ্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া । : 
বৈকু্ঠকে জার চতুর্বিধ মুক্তি পায়ার 
সা্টি, সারপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য । 

* সাধুজ্য না লয় ভক্ত__বাতে বরন্থ-এরক্য / 
যুগধশ্ প্রবর্তাইমু নামসন্কীর্ভন ॥ 
চারিভাবতক্তি দিয় নাচাইমু ভূবন ॥ 
আপনি করেব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। 
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ 
আপনি না কৈলে ধর্দব শিখান না যায়! 
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে কয় ॥ ওপং।. ৯ পৃষ্ঠা 
যুগ্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। | 
আয়া রিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম. দিতে ॥ 
শবধস্তানেতে সব জগত মিশ্রিত। 
এশ্বর্যাশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ইশ্বর মানে,_-আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বণ আমি ন! হই অধীন ॥ ১২ পৃঃ 
আমাকে ত যে-যে ভক্ত তে যেই ভাবে । ৮ 
তারে মে-সে ভাবে ভজি--এ মোর স্বভাবে ॥ 


*পৃ্াক্গুল 'ব্বাদী”-কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত সংককরণের। 


৯২ জন্মভূমি । ৩য় সংখ্যা ॥ 
টিটি সি 6736 
ূ মোর পুর মোর সখ। মোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভূক্তি ॥ 
আপনাকে বড় মানে” আমারে সম হীন। 
সেই-ভাবে আমি হই তাহার জধীল ॥ 
৪। .এই তার ( গুরুর ) বাক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।: 
নিরন্তর কষ্ণনা মসস্কীর্ভন করি ॥ 
সেই কৃষ্চনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।- 
গাই নাচি নাহি-আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 
ক্ষ্চনামে যে আনন্দসিদ্ধু-আশ্বাদন । 
” ব্রহ্ধানন্দ, তার আগে থাতোদ্রক-সম ॥ ৭পং। ৩৪পৃ 
৫। ভ্রম প্রমাদ বিগ্রলিগ্লা করণাপাটব ।' | 
ঈশ্বরের ঝাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ এ ৩ৎপৃন্গ 
৬ ॥ উপনিষৎ-সহিত হুত্র.কহে যেই তত্ব। 
মুখাবৃতি সেই অর্থ পরম মহত্বা। . '* ৪ 
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচাধ্য ॥ ূ 
তাহার শ্রবগে নাশ হয় সর্বকাধ্য ॥ এ 
'ব্রহ্ধ' শবে মুখযন্সথে কহে_ভিগবান্‌। 
চিনৈশ্াপবিপূ্ণ_-ননূর্ধসমান ॥ 
তাহার বিভূতি-দ্রেহু-সব.চিদাকার । 
1চদানন্দ তোহা--তার স্থান পরিবার ॥ প্র 


বিফুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর. 
শ্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ুকলেবর ॥ এ 


ঈশ্বরের তত্ব_ যেন জলিত জলন ॥ 

জীবের দ্বরূপ-_হৈছে ক্ষলিঙ্গের কণ ॥ 
জীবতত্্‌ শক্তি, কৃষ্ততত্থ শক্তিমান্‌। 
গীতা-বিষুপুরাণাদি ইংথ পরমাণ ॥ এ 
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রভগবান্‌। 

ইচ্ছান্ধ জগতরূপে পাস পরিণাম ॥ , ৮ 
তথাপি অধিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী'। ,.- 
প্রাকৃত চিন্তা মণ তাহে দৃষটস্ত যেখকি ॥ 


৭ 


৮ 


৯ 


৫ 
ভি 


২এশবর্ধ 


সা 


১১ 


১৩ 


১৪ 


১ 


১৭৯  ভারতভূমিতে হৈল মন্ষ্যজন্ম যার । - 


সাধারণ উপদেশ। ৮৪ 





নানা রত্ররাখি হয় চিস্তামণি হৈতে। 
*তথাপিহ মণি রহেস্বরূপ অবিক্কতে ॥ 
প্রা্কত-বস্ততে যদি অচিস্তাশক্তি হয়। 
ঈশ্বরের অিত্ত্যশক্তি ইথে কি বিন্দয়॥ 
। প্রণব লে মহাবাক্য--বেের নিদান। 

ঈশ্বরগ্থরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম ॥ 
সর্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। 
“তদ্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ 


শ্বতঃপ্রমাণ বেদ-_প্রমীণশিরোমপি । 
লক্ষণ করিলে শ্বতঃ প্রমাণতা-হানি ॥ শ্রী 


বৃহ্স্ত ব্র্ধ কহি শ্রীভগবান্‌। 

ফড়বিং-শবর্-পৃর্ণ পরততধাম ॥ 

স্বরূপ শ্বর্ধা তার, নাহি মারাগন্ধ। 

সকল বেদের হয় ভগবান সে “সপ্ষন্ক' ॥. 

তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছঞ্ষি না যানি), 

অর্ধ স্বরূপ না মাসিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ এ ৩৬পট 
ভগ্বানুপ্রাপ্রিহেতু যে করি উপায়! 

শ্রবণারদ ভক্তি-_কষ্তপ্রাপ্তির সহায় ॥ 

নেই সব্ববেদের 'অভিখেয়-নাম। 

সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম ॥. প্র 


কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনু রাগ । 

ক্লু বিন অন্তত্র তার নাহি রছে রাগ ॥ 
॥ পঞ্চমপুক্লাধার্থ সেই প্রেম মহাধন । 

কৃষ্ণের মাধুধ্ারস করায় আস্বাদন ॥ 


প্রেম! হত কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ। 
প্রেম! হৈতে পাই কষ্খসেবাহখরস ॥ খা 


* জন্ম সার্থক ক্রি কর পর-উপকার & ৯গং। ৪*পৃ 


৯৪ 





১৮। 


৯৭৯ 


৬ 


২১। 


২ং। 


২৩। 


২৪। 


৫ ॥ 


হ্গ। 


জন্মভূমি 1 ৩য় লংখ্যা 


প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাঁজধন?। 

বিষয়ীর অন্ন খাইলে হুষ্ট ইয় মন 

মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ধের শ্ররণ। 

কষ্তস্থতি বিশু হয় নিক্ষল জীবন ১২পং 1৪৮পৃঃ 
লোকলজ্জ! হয়, ধর্-কীর্তি হয় রানি। 

এঁছে কণ্ম না করিহ কৃতু ইহ! জানি॥ এ 

ৈ সন্দেশ অন্ন যত--সাটীক্স ঘিকার। 

এহো। মাটী সেহো! মাঁটী--কি ভেক্ব বিচার ? ॥ 

মাটী ফেছ নাটী কচ দেখছে বিভারি। '.৯৪পং1.৫৪পৃ 
প্রভু কহে-এববদসুতেন্জর জাকির :১ ভারত? 
ভাল হৈ বিশ্বরূপ সঙ্গাস করিল ।- 
পিতৃকুল মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল ॥ এ 

গৃহস্থ হইস্স! করিব পিতামাতার সেবন । 

ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্মীনারায়ণ ॥ ১৬পং।৭পৃ 
কথোদিনে গ্রভ্‌ চিত্তে করিল চিত্তন।-- 

গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধশ্খ ॥ 





-গহিবী বিনা গৃত্ধর্দ ন। হয় শৌভন। 


এত চিত্তি বিবাহ করিতে হৈর ৰন ॥ এ 


প্রভৃতুষ্ট হঞ সাধ্য-লাধন কহিল । 
'নামসক্কীর্ভন কর” উপদেশ কৈল। এী1৫৮পৃ$ 


তমতৃতি জয়দেব আব কাঁলিদাঁস। 


 তাসভার করিত্বে আছে দোষের প্রকাশ'॥ 


দোষ-গুণ-বিচার এই পক, করি যানি। 
কবিদ্বকরণে শক্তি--গাঁহা €দ বাখানি।। এ৬*পৃই 
ক্রমশঃ 


+ 








লেখক-_নাট্যাচা্্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 


বহুদিল পুর্বে (70147. 11707 এ দেখিয়াছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন পরম- 
হ'স আছেন, তথায় স্বগীয় কেশব চন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে । আমি: 
হীন বুদ্ধি, ভাবিলাম__যে ব্রাঙ্গর| যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরস্ত করিয়াছে, 
সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে 
পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বন্তুপাড়ীয় 
৬ দীননীথ বন্গর বাড়ীতে পরমহংস' আমিয়াছেন, কৌতুহল বশতঃ দেখিতে যাই- 
লাম কিরূপ পরমহংস। তথায়, বাইক শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাহার প্রতি অশ্রদ্া! 
লইয়/ঞগাদিলাম। দীনলাথ বাবুর বাড়ীতে খন আমি উপস্থিত হই, তখন পরম- 
হংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশব বাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতে- 

- 


স্স্ি 
চু 


৯৪ | জন্মভূমি ৷ ওয় সংখ্যা । - 
ছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন মেজ জালিয়। আনিকা! পয়মততসদেবের সপ্ুথে 
রাখিল। তখন পরমহৎস পুনঃ পুনঃ দিজ্ঞাসা' করিতে লাগিলেন,_-৭সন্ধ্যা হই- 
ছে % আমি এইকথা শুনিয়া ভাবিলাম ণ্ডং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে 
সঙ্গ জলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্যা হইয়াছে,কি ন11» 
আর কি দেখিব, চলিয়াতমাসিলাম। 
. ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকাস্ত খনথর ্াটস্থ ৮বলরাম ধুর ভবনে পরম- 
সদেব আসিবেন। লাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পার্ডার 
অনেককেই নিমন্ত্ন করিয়াছেন। আমারও নিম্ন ' হইয়াছিল, দর্শন করিতে 
গেলেম। দেখিলাম পরমহংসর্দেক আসিয়াছেন, বিধু কীর্্ী, ভহাকে গাল 
শুনাইবাঁর জন্ত নিকটে আছে। বলরাম বাবুর বৈঠকথানায় অনেক. লোক সমাগম 
হইয়াছে । পরুমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক্‌ হইল। আমি. জ্রানিতাম, 
যাহারা পরম ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহা কাহারোও 
সহিত কথ। কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না) তবে কেছ যি. ন্মতি সাধ্য 
সাধন! করে, পদসেবা করিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সমপূ্ব 'বিপরীত। 
অতি দীললতাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া! নমস্তার করিতেছেন 1 এক 
ধ্যক্তি আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি পরম্হংসকে লক্ষ্য করিয়। -বাজ করিয়! বলি-. 
লেন, “বিধু স্তর পূর্বের আলাপী, তাঁর সঙ্গে রঙ্গ হুচ্চে।” কথাটা আমারকষ্টাল 
লাগিল না। এমন সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার স্মবিখ্যাত সম্পাদক ক্রীতুক্'শিশির 
. কুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাহার বিশেষ শ্র্ধ! বোধ 
হইল না।' তিনি বপিলেন, “চল আরকি দেখবে?” আমার, ইচ্ছা ছিল 
. আরে কিছু দেখি, কিন্ত তিনি জেদ করিয়! আমায় সঙ্গ লইয়া, আসিলেন। এই 
আমার দ্বিতীয় দর্শন। ২. পু 
... আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডনষ্্ীট ) “ঠচতন্বীলার” 
অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারের বাঁহিরের 9200080. এ বেড়াইতেছি, এমন 
সময়ে মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত ( এক্ষণে তিনি স্বর্নগত) আ্বামায় 
বলিলেন, “পরমহ্ংসণেব থিয়েটার দেখিতে আদিয়াছেন, তাহাকে বদিতে ও, 
ভাল, নচেৎ টিকিউ কিনিতেছি।” আদি বলিলাম, “তাহার টিকিট, লাগিল! 
কিন্ত অপরের টিকিট লাগিবে।” এই বনিষব সবাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রমর 
হুইতেছি, দেখিলাম তিন গাড়ী হইতে নায় থিয়েটারের ০০০০1০৪2 মধ্যে 


*১৭শ বর্ধ। ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ দেব | ৯৭ 
প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করি- 
লেন, আমি নমস্কার করিল[ম, পুনর্ধার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আঁবান্র 
নমস্কার করিলাম, পুনর্ধার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূশই 
তো দেঁধিতেছি চলিবে আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া 
আসিয়া একটি 9০. এ বদাইলাম ও একজন পাখাওয়াল। নিযুক্ত করিয়া দি 
শরীরের অন্ুষ্থা বশতঃ বাড়ী চলিরা আদিলাম । এই আমার তৃতীয় দর্শন.। 
আমার চতুর্থ ফর্শন বিবৃত করিবার পুর্বে আমার নিজের অবস্থা বল। প্রয্নো- 
জন। আমাদের পঠদশীয় ধাহার! ০৪::৪ 89721. নামে অভিহিত হইতেন, 
ভাহারাই সমাজে মান্তগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইরানী 
শিক্ষার তাহারই প্রথম ফল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অলপ সংখ্যা 
ক্রিশ্চিয়ান হইঘ! গিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ ব্রাঙ্গধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু 
হিনদুধর্ের প্রতি আস্থা তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়। 
সমাজে বাহার হিন্দু ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মতভেদ. শাক্ত-বৈষ্ণবের ঘন্দ চলে 
 অবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা! শ্রেনীতে বিভক্ত যে, পরস্পর-পরম্পরের প্রতিবাদী। 
, ইহা ব্যতীত অন্তান্ত মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবসরীর 
নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যান্ধক ব্রাহ্মণ ভরষ্াচার হইয়াছেন। সত্য- 
নারায়ণেরপুখি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটা হইতে জল 
দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফৌট। ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাঁজীও ছু-পাত! পড়ি 
-স্াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্িয়াছে প্রস্ৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায় 
সকলের শ্রেষ্ঠ বিষ! গণ্য, ঈথবর না মানা বিদ্লারপরি$য়, এ অবস্থায় ত্ব-ধর্থের 
প্রতি আস্থা কিছুমার রহিল ন!) কিন্ত মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত 
তর্কবিতর্কও চলে। আদি সমালেও কথনে। কখনো যাওয়া আঁ! করি, একটী 
ব্রাহ্ম সমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্ত কিছু 
বুঝিতে পারিলাম না। ইশ্বর আছেন কি না সন্দেহ, ধদি থাকেন, কোন্‌ ধর্মা- 
বলখ্বী হওয়া উচিত & নান! তর্কবিতর্ক করিয়। কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের 
অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, “ভগবান্‌ ষর্দি থাকো আমাক 
পথ নির্দেশ করিয়া দাও ।” ইহার কিছুদিন পরেই দান্তিকত| আসিল। ভাবি- 
পাম জর্প-বাষু আলো! ইহ*জীবনের যাহা প্রয়োঞ্জন-__তাহা অর্জন রহিয়াছে ; তবে 
ধর্ম, যুহা! অনন্ত গীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? 
১৩ 
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স্মস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীর। বিশ্বান-বিজ্ঞ, তাহারা যে কথা বলেন, সেই 
কথাই ঠিক । ভাবিলাম ধর্মের আন্দোলন বৃথা, এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া-চতুর্দশ 
বূর্ব অতিব।হিত হইল । পরে ছুর্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল ন1। 
ুর্দিনের তাড়নায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লার্গিলাম, বিপদমুক্ হইবার 
কোনও উপায় গাছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাঁ- 
শন্ন হইয়। থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ ; একরূপ উদ্ধার হওয়! অসাধ্য, এ 
সময়ে তাঁরকানাথকে ডাফিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষণ করিয়া! দেখা যাক্‌। শরণা- 
পন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই দফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন 
ভিন্ন হুইগা' গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল 9 দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে 
তো মুক্ত হইলাম, কিন্ত আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর 
- দ্বন্থ, কোন পথ অবলঘ্বন করি ? তারকানাথের মহিম| দেখিয়াছি, তারক।নাথকেই 
ডাকি। ক্রমে দেব-দেবীর গ্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু মকলেই বলে 
ঘে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তে৷ ঈশ্বরের 
নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্ত সকলেই বলে 
গুরুব্যভীত উপাগ্গ হয় না । তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে 
ঈশ্বর জান করিতে হয়) কিন্ত আমার গ্তাঁয় মন্ষ্যকে ঈশ্বর জান কিূপে করি? 
মন অতি অশান্তি পুর্ণ হইল। মানুষকে গুরু করিতে পাবি না। 
“গুরুঝ্ধ গুরুবিষু। গুরুদেব মহের্খবর । 
গুরুবের পরক্রহ্ম তনৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ 

এই বলিয়। গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়। ভণ্ডামি 
'কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর 
কপটত করিযা কিরূপে তাহাকে পাইব! যাক আমার গুরু হইবে না। বাব! 
তারকনাখের নিকট প্রার্থনা! করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কূপ! 
করিয়া আমার গুরু হোন । শুনিয়াছিলাম নরবেশ ধরিঘ! কখনো। কখনো মহা- 
দেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাহার এরূপ কৃপ! হয়, তবেই ।-নচেও 
আদি নিরুপায় । কিন্তু তারকনাথের তে! কই দেখা পাই না, তবে আরকি 
করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বপের নাম করিব, এতারপর যা হয় হুইবে। এপময়ে 
একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীর «বৈষ্ণব 
ছিলেন, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক-ুএকদিন তিনি আমু বলিলেন, “আম 


১৭শ রর্ষ। ভগবান্‌ শ্রীস্ীরাঁমকৃষ্ণ দেব! .. ৯৯ 


প্রত্যহ ভগ্গবানকে ভোগ দ্বিই, তিনি গ্রহণ করেন. কখনে! কখনো রুটাতে দীতের 
দাগ থাকে, কিন্ত এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপরি না হইলে হয় না। আমার মন 
বড়ই ব্যাস্থুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়! ঘরে দোর-বণ্দ করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার সিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশর্তঃ 
আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়৷ আছি, দেখিলাম চৌরাস্তা 
পূর্বক হইছে নারায়ণ, আর ছই একটী ভক্ত . সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব বয়ে 
ধীরে আসিতেছেন। আমি তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইব। মাত্র তিনি নমস্কার করি- 
লেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না । আমার সন্বুখ 
দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চপিলেন। তিনি যাইতেছেন, 
আমার বোধ হইতে লাগিল, যেনকি অজানিত হৃত্রের ছারা আমার বক্ষ-স্থল 
তাহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার-ইচ্ছ! হইল স্বাহার 
সঙ্গে যাই। এমন সময় তাহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আদি- 
লেন, কে আমার শ্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, “পরমহৎসদেব ডকিতে. 
ছেন।” আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৬বলরাম বাবুর বাটাতে উঠিলেন, আমিও 
তাহার পশ্চাতে গিয়া! বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম. (তৎকালে বলরাম বাক 
দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরাম বাবু বৈঠকখানায় ₹ গুইয়া ছিলেন, বোধ হইল 
পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসন্ত্রমে উঠিয়া সাষা্সে প্রণিপাঁত করিল্নে], 
বসিয়। বলরাম বাবুর সহিত, ছুই. একটা কথা৷ বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ 
উঠিয়া, “বাবু আমি ভাল আছি-_বাবু' আমি ভাল আছি”_-বলিতে বলিতে 
 কিক্সপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন__ন! না, ঢং 
নয়--চং নয়। অর সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া! পুনরায়. আমন গ্রতণ করি- 
লেন। আমি জিজ্ঞাস। করিলাম গুরু কি তিনি বলিলেন, “গুরু কি জান 
যেন ঘটক।” আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্ত কথা 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন--'তোমার গুরু হয়ে গেছে! "মন্ত্র 
কি, ?” দরিজ্ঞাস! করাতে বলিলেন,_“ঈশ্বরের নাম। ৃষ্টাস্ত দিন৷ বলিতে লাগিরেন 
“রমান্ুজ প্রত্যহই প্রাতঃমান করিতেন। ঘাটের পিঁড়িতে 'কবীর+ নামে এক. 
জোলা শুইগ্াছি ॥ রামান্ু নামিতে নামিতে তাহার শরীরে পাঁদম্পর্শ করায় 
. সকল দেঁহে ঈখরের অস্তিত্ব জ্ঞানে “রাম” শব উচ্চারণ করিলেন। সেই রাঁষ 
নাম কবীরের মন্ত্র হইনং। আর সেই নাম জপ করিগা কবীরের দিদ্ধিলাত হইল 1 


১৩৪ জন্মভূমি । ওয় সংখ্যা 
বিয়েটারেরও কথ! পড়িল। তিনি বলিলেন,_“আর' একদিন আমাক থিয়েটার 
দেখাই) আমি উত্তর করিলাম, “যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।” ভিনি 
ব্লিলেন,_-“কিছু নিও 1” বলিলাম, 'ভালে! আট আঁন। দিবেন।” পরমহংসদেব 
বলিলেন,--“সে বড় ব্যাজলা বাক্স গাঁ আমি গুত্তর করিলাম, “না আপনি সে 
দিন যেখানে বসে ছিলেন সেইখানে বস্বেন । তিনি বলিলেন, 'ন! একটা টাঁকা 
নিও ।” আমি 'যে আজে? বলায় এ কথা! শেষ হইল। 

বলরাম বাবু তাহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টাল্ল আনাইলেন। তিনি একটা 
সন্দেশ হইতে কিঞ্ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। 
আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম ন|| ইহার বিছুক্ষণ পরেই 
হরিপদ নামে এক তক্কের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরাম বাবুক্ণ 
বাটা হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ক্মন 
দেখিলেন %*- আমি বপিলাম__“বেশ ভক্ত ।” তখন আমার মনে খুব আনন্দ 
হইয়াছে, গুরুর জন্তে হতাশ আর নাই | ভাবিভেছি গুরু করিতে হয় মুখে 
বলে। এই তে! পরমহংস বলিলেন-_-“আমার গুরু হ'য়ে গিয়েছে, তবে আর কার 
কথা শুনি ?* প্র . 

যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা! একরূপ বলিয়াছি” 
কিন্ত এখন বুঝিত্েছি, যে আমার মনের গবল দণ্ড থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি 
নাই। ভাবিতাম--এত কেন? গুরুও-মানুষ, শিষাও মানুষ, তাহার নিকট 
জোড়হাত করিয়। থাকিবে, পদসেবা করিবে,তিনি যখন যাহ! বলিবেন, তখন তাহা 
পোগাইবে, এ একট। আপদ জোটান মাত্র। পরমহংদেবের নিকট এই দত্ত চূর্ণ 
বিচুগ হইয়া গেল। থি্লেটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর 
রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন তিনি থে নিরহস্কার ব্যক্তি আমার ধারণা . 
জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও থর্ক হইল। তাহার নিরহস্কারিতার কখ। আমার 
মনে দিন দিন উঠে। ব্লরামবাবুর বাটার ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের 
নাঁজঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় অদ্ধাম্পদ ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত দেবেভ্রনাথ মজুম- 
স্টার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আদর আমায় বলিলেন, "্পরমহংসদেব আসিয়াছেন।* 
আমি বলিলাম, "ভাল, 8০5 এ লইয়া গিয়া বসান” দেবেন্দ্র বাবু ধূ্লিলেন, 
*আপনি অভ্যর্থনা করিয়! লইয়া! আপিবেন না!” আমি বিরক্ত হইয়! বলিলাম, 
“আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নাম্তে পার্বেন ন1!” কিন্ত গেলেম। 





১৭শ বর্ষ। ভগবান ্রীপ্রীরামরুষ্ণ দেব। ১০১ 


আমি পুহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাহার যুখপন্ন 
দেখিয়। আমার পাঁধাঁণু হ্ববয়ও গলিল। আপনাকে ধিকার দিলাম, সে ধিকার 
এখনও আমার মনে জঁগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শাস্ত ব্যক্িকে আমে 
অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়। যাইলাম। তথায় শ্ীচরণ ষ্পর্শ 
করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহ! আমি আজও বুঝিতে পারি 
না। আমার ভাবাস্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটি প্রন্ফূটিত গোলপ ফুল 
লইয়! ভাহাকে দিলাম । তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্ত আমায় ফিরাঈয়া দিলেন, 


বলিলেন,_“ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব? . 
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শর দ্িতলে দ্বতস্ত্র একটা কামর! ছিল। সেই কামরা পরমহংসদেব আসিলেন। 
অনেকথুণি ভক্ত তাহাত্র সহিত আগ্রিলেন॥ পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে 


বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেষেন বাবু প্রসৃতি 
তক্রেরা অপর চৌকি থাক! সত্বেও বসিতেছেন না। দেবেন বাবুর সহিত 


" আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, বিসগুব ন1।* কিন্ত তিনি 


অসমত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মুড়ত৷ ছিল যে গুরুর 
সহিত সম আসনে বগিতে নাই, ইহ! আমি জানিতাম না । . পরমহংসদেব 
আমার সহিত নান। কথ! কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, থে 
কি একটা আোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমণ্যে 
তিনি ভাব নিমগ্ন হইলেন। একটা বালকভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন। বহুপূর্ব্ব আমি এক ছার্ণস্ত পাষগ্ডের নিকট পমমহংসদেবের' 
নি্দ! গুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইকসপ ক্রীড়া! দেখিয়া আমার দেই 
নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহৎসদেবের ভাবতঙ্গ হইল। তিনি আমার লক্ষ্য, 
' করিয়া! বলিলেন,-_“তোমার মনে বাঁক জাছে।” আমি ভাবিলাম অনেক প্রকার. 
বাক তে। আছেই বটে, কিন্ত তিনি কোন বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহ! 
বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাষ! করিলাম,__“বাঁক যায় কিদে 1?” পরমহংসদের 
বলিলেন--«বিশ্বাস করো ।” | ঃ ূ 
আন্বার কিছুদিন গত হইল, আঁমি বেল। তিনটার সময় বিযনেটারে আসিয়াছি, 
একটু চির্কুট পাইলাম, যে মধুরায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেধ 
আমিবেন। পড়িবাঙ্ধিত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়। আমার হৃদয়ে যেব্প 


/ 


১০২ জন্মভূমি ৷ য়সংখ্যা? 


পাপ ৮ 
টান পড়িরাছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আঁমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্ত আবার 
ভাবিতে লাগিলাম, যে অঞ্ানিত বাঁটাতে বিন নিমস্থগে কেন যাইব? এ অজানিত, 
হুত্রের টানে সে বাঁধা রহিল ন!। চলিলাম, অনাথ বাঁবুর *বাঁঞারের নিকটে গিষ্ক 
ভাঁবিপাম__যাইিব না। তাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই 
আর থামি। রামবাঁবুর গলির মোড়ে গিয়াও খামিলাম । পরে রামবাবুর বাড়ী 
গিয়। পুহুছিলাম। দোরে রামবাবু বলিয়া! আছেন। ভক্ত চুড়ামপি সুরেন্্রনাথ 
মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমি 
তথায় গ্রিয়াছি * আমি বলিলাম, “পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে (” রামবাবুর 
বাড়ীর নিকটেই সুরেজ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইঙ্/! গেলেন এবং তিনি 
কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহ! আমায় বলিতে. লাঁগিলেন। 
আমার দে সথ কথা ভাল লাঁগিল না। আমি তাহাব্রই সহি রুমবাকুর বাঁটীতে, 
কিবা! আগিলাম । তখন সধ্ধ! হইক্সীছে, রাম্বাঁবুর উঠানে, রাষবাবু খোল 
বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাহাকে বেড়িয়া নৃত্য 
করিতেছেন । গান হইতেছে,“নদে উল্মল্‌ টল্মল্‌করে গৌর-প্রেমের ছিল্লোলে।” 
আঁমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাঁবুর আঙ্গিন! টল্মল্‌ করিতেছে 1 
ব্মামার মনে খেদ হইতে লাগিল এ আনন্ম আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল 
আদিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাঁধি হইলেন, ভক্তের! পদধূলি 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছ! হই, গ্রহণ করি, কিন্তু বজ্জাত্র পারি- 
লাম না। ভাবিলাম, তাহার নিকটে গিয়া প্ধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে 
করিবে। আমার মনে যে মুহূর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষাঞ্ পরমহংদ 
দেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া . 
সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণম্পর্শের বাঁধ! রহিল ন|। পদঘুলি গ্রহণ 
করিলাম। সংকীর্ডনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর টৈঠকথানায় আলিয়া বসি ' 
লেন।. আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই দহিত কথ! কহিতে' 
, আাগিলেন। আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “আমার মনের বাঁক যাইবে তো? তিনি 
বলিলেন-'যাইবে |” আমি আবার প্র কথ! বলিলাম। তিনি খঁ উত্তর দিলেন। 
. আমি পুরর্ববার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেব এ উত্তর দিলেন। কিন্তু যনো- 
মোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসর্দেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিং র্বরে আমায় 
বলিলেন, যাও না, উনি বল্লেন, আর কেন ওকে তৃঠক্ত কচ্ছ?” এবপ 
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কথার উত্তর না দিয়! আমি ইতিপূর্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোঁমোহন বাবুর 
পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম-_ইনি সত্যই বলিয়াছেন) যাহার এক- 
কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো তীহার. কথা বিশ্বাদের যোগ্য 
দ্। আমি পরমহংগেবকে প্রণাম করিয়া বি্েটারে ফি়িলাম। দেবেন বানু 
কিয়দুর আমার সঙ্গে সাদিলেন, ও পথে অনেক কথ! বুঝইয়৷ আমায় দক্ষিণে- 
শ্বরে ষাইতে পরামর্শ দিলেন। 
এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঝাইল।ম ৷ উপস্থিত হইয়া 
দেখি, তিনি দক্ষিণদিকের বারাওায় একথানি কথ্ধলের উপর বসিয়া আছেন, অপর 
একখানি কম্বলে তবনাথ নামে একজন পরম তক্ত বালক বসিয়! তাহার সঙ্গে রথা 
কহিতেছেন। জমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্ে প্রণাম করিলাম। মনে 
মনে পগুরুত্ন্ধ ইত্যাদিশ_এই স্তবটাও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বপিতে 
আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, “আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম ; মাইরি, 
একে জিজ্ঞাসা করে! । পরে কি উপদেশের কথ! বলিতে আরস্ত করিলেন। 
. আমি তাহাকে বাধ দিয়! বলিলাম, “আমি উপদেশ গুনিব না, আমি অনেক 
উপদেশ লিখিযাছি, তাহাতে কিছু হয় ন[। আপনি হদি আমার কিছু করিয়া 
দিতে পারেন, করুন। এ কথায় তিনি সন্ত হইলেন। রামলাল দাদ! উপস্থিত 
ছিলেন,-ভাহাকে বলিলেন,--কিরে-.কি প্লৌকটা বল্‌ তো? রামলাল দাদা 
গ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন,_শ্লেকের তাব,__"পর্ব্বতগহ্বরে নির্জনে বসিলেও 
কিছু হয় না,-__বিশ্বাসই পদার্থ!" আমার তখন মনে হইতেছে_-আমি নির্মল 
আমি ব্যাকুল হইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম--"আপনি কে?” আমার জিজ্ঞাসার অথ 
এই, যে আমার স্তায় দাস্তিকের মন্তক কাহার চরণে অবনত হইল। এ কাহার 
আশ্রয় পাইলাম + ষে আশ্রয়ে আমার দমুদয় ভয় দূর হইয়াছে । আমার প্রশ্নের 
উত্তরে পরমহংস্েব বলিলেন,__“'আমায় কেউ কেউ বলে-_আমি রামপ্রদা্ 
কেউ বলে রাজা রামক্ল্”-আমি এইখানেই থাকি।” আমি প্রণাম করিয়া, 
ঘটাতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারা! অবধি.আমার সঙ্গে আদিলেন। আমি 
তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম”_“আমি আপনাকে দর্শন করিম্নাছি, জবার 
কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা ,করিতে হইবে? ৮ “ঠাকুর বলিলেন, -. 
তা কল্পনা!” তাহার কথায় আমার মনে ইইল, যেন যাহা করি, তাখা করিলে 
দোষ স্পর্শিবে না। পু 


১০৪ জন্মভূমি । ওয়_ সংখ্যা |" 
পা ন 


তদ্ব্ধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞিৎ আভাষ লামার হ্বদয়ে আদিল, গুরুই 
সর্বস্ব আমার বোধ হইল। খাহার গুরু আছেন, তাহ উপর পাপের আর 
অধিকার নাই। তাহার সাধন ভজন নিশ্রয়োলন। আমার দৃঢ় ধারণ! জন্মিল 
আমার জন্ম দফল। * শ. 
* ইহার পর অনেক ঘটন। ঘটরাছে, এই যে পরম-আই্র়্ দাতা, ইহার পূজ! 
আমার দ্বারা হয় নাই। সগ্তপান করিয়া! ইহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ গেব। 
করিতে িয়াছেন__ভাবিয্াছি--একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্ধা করিয়াও 
আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাঁধন হইগ্াছে। গুরুর 
কগায় একটা অমুল্য রত পাইয়ছি। আমার মনে ধারণা জন্িয়াছে. যে, গুরুর 
কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্দুর অপান ককপা,পতিত- 
প্রাবনের অপার দয়!-_সেইগন্ত আমায় আশ দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্ত 
ভগবানের অপার করুণ আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামরুষ্ণ ! 





প্রতিদান । 
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- ল্সযাসী ভৈরবাব। কেরুয়ার গুরু। * তিনি কর্মন্ত্রে একদিন. সছরে নামিয়া* 
ছিলেন এবং বৃষ্ট ও বঞ্ধা বাতের জন্য ফিরিতে অদমর্থ হই! এই সরলঘহদয় রাল- 
কের শিষ্ট ব্যবহারে ও ক্ষমতাতীত আতিথ্য-ৎকারে একান্ত প্রীত হইয়। হাহাকে 
শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই অবধি কেরুয়াও ক্তাহার নিকট গতায়াত 
করিত। ইনি সর্পদংশনের অমোঘ ওধধ জানিতেন এবং কেক্ুয়াকেও তাহার অংশ 
নিয়! কৃতার্থ করিয়াছিলেন । কিন্তু গুরুর আদেশ ছিল ঘে একজনের প্রাণ দিতে 
হইলে নিজের প্রাণবিনিগয়ে তাহা করিতে হইবে। সর্প মরিবে ও রেগিরক্ষা পাইবে 
বটে, কিন্ত চিকিৎসককে নঙ্গে সঙ্গে ইহ্ধাম হইতে প্র্নাণ করিতে হইবে । সেইজন্ত 
তিনি প্রি শিষ্যকে বিশেষ প্রয়োজন ন! বুঝিল্ে ইহার ব্যবহার করিতে নিষেধ 
করি্বাছিলেন। কেরুদ্ীরও এপর্যন্ত তাদুশ কোনও ঘটন। ঘটে নাই । আঙ্গ 
তাহার গুরু মনদর্শন ঘটবে, এই আশায় উদ্বেলিতহদয়ে ভোঞ্ন সমাপন করিয়া 
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ভাহার সঙ্গের সাথী বাশীটী লইয়া মনীৰ গৃহে উপস্থিত হইল। হৈমবতী সহ 
খোক! ও বিমলার ব্ধীয়সীপিভৃম্বদ। একথানি গাড়ী করি! সদয় ও কের! 
প্রদরগে বু৪ন। হইলেন | ক্রমে তাহার! বন্ধুর প'ব্বত্যপথে আগিয়া পড়িলেন। 
গাড়ী একবার চড়াই অতিক্রম করিতেছে, পুনরায় সবেগে উৎ্রাইক্জের দিক 
নামিতেছে। গ্থানটা বড়ই মনোরম । প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখিবার মানসে বিমল 
ও হৈমবতী গাড়ী ছাড়িয়া! হাটক্া চপিলেন এবং পাহাড়ের পাদখূলে আসি পৌঁছি- 
জেন। খোক! কেক্য়ার হাভ ছাড়াইয়! দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক আধবার 
আছাড় খাইয়। রোরুদ্ভমান ৰালক ধুলি ঝাড়িয্া! প্রায় দৌডাইতে লাগিল । - 
পর্বতের পার্খে এক ক্ষীণকায়। শ্োতম্বতী কুল কুল রবে প্রবাহিত । মাঝে মাঝে 
তন্মধ্যে এক এক থান! উপলখণ্ড পড়ি! দ্বীপের স্থাক্ব প্রতীন্নমান হইতেছিল ) 
তাহার ক্ষুদ্র গিরিতটিনীর উপকূলে বিশ্রাম করিয়া ও আক. পুরিয়! নির্ুল সলিল 
পাঁন করিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন নদীটি এককালে বিপুল প্রবাহ স্পা 
'ছিল এক্ষণে শুষ্ক প্রায়! 
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বিমলার পিসি মার উঠিয়া আর উঠিতে না পারি! ফিরা গাঁড়ীতে' 
আ.দিয়। বসিলেন ও সদয় তাহার তহাবধানে রহিল। তাহারা উঠি! বিগ্রহকে” 
সাষটাঙ্গে প্রণিপাত কবিলেন, ও কিছু পৃজ! চাইলেন । পরে প্রদাদ ও চরণামৃত 
ব্বাইয়। ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন 1 খোক! ভূতের, নিকটেই, বুঞিগি। 
মন্দিরটি প্রাচীন বনিয়। বোধ হয় ॥ পাড়ের কতক্ট! :সমতলতৃমিরনউপরী $5 
একটি অশ্বথ মহীকুহের নিয়ে মন্দিরটা রচিত । মনিরের সংস্থান হড়ই বশীর ঝ 
ছুই সইয়ে প্রাণের উদ্বেগ দুরীভৃত করিরা আজ উন্ুক্ত প্রাণও প্রহ্লণটভি 
পরস্পর পরস্পরের দহিত মালাপ করিতেছেন। দুইটা পর্বতের মধ্যস্থলে উনর্ভা-.- 
কার উপর গণিত শিখরিনী স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিতেছে ও তাহাদের কেকাঁ- 
রবে দিগন্ত প্রতিধবনিত হইতে ছিল। কদাচিৎ ছু-একটা! হিণৃশিশুও তাহাদের 
নেত্রপথে পতিত হইল । নিয়ে অদূরে জলবিরপ শিশতীর্ণ শ্তামল প্রান্তত্ন শোভা 
পাইতেছে। কেব্রুয়ার আজ আনন্দের সীমা নাই গুরুর পদধূলি ভক্ষিতন্ে মন্তকে 
ধারণ করিয়া তাহার সহিত বিবিধ* আলাপে প্রবৃত্ত। এদিকে খোক| এক কাণ্ড 
বাধাই উপস্থিত। সে অগ্েয় অগোচবে মন্দিরে প্রবেশ করিম! বটের ঙ্ল 
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ফেলিয়। দি মৃৎপাত্রটীকে কোন এক বিশিষ্ট- খলা'র সামগ্রী মনে করিয়৷ আহ্লাদ 
ভরে স্তীহার কেনুরাকে দেখাইতে আনিতেছে॥ সন্্যাপীর ছৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট, 
তিনি ক্রোধে আত্মদংযমে অসমর্থ হইয়। অভিসম্পা দিলে । “সর্বনাশ, কি করি 
লে বলিরা কেরুয়া তাহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়! ক্ষমাঁভক্ষ 1 করিল ও জানা 
ইল যে তাহার দর়ার্জচিত্ত মনীবের ইহাই একমাত্র প্রাণের পুতুলী ও ইহার বিরহে 
তিনি দীবস্থত হইয়া! থাকিবেন। তিনি দয়! না করিলে কেরুয়। ও ভাহার পরি- 
বান্বর্গ দ্বারিত্রের ভীষণ তাঁড়নে বিষম বস্তার মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্তায়--কবে কোথাস্ব 
তাপিয়। বাইত। কিন্তু হাতের ঢিল একবার নিক্ষেপ করিলে পুনরায় তাহা 
পাওয়া যাঁয় ন। ও সন্ধ্যা সী ঠাকুর ইহার নিষিপ্ত পশ্চাঁত্তাপ করিতে লাগিলেন। আস্ত 
বিপদের আখঙ্কীর ভীত হইয়! কেরুয়! তাহার মনীবপত্ী প্রভৃতির সহিত নামিয়। 
তখন গিরি-পিখরের পাঁদপে আসিল নীরে অন্তগমনো দুখ আরক্ত ভাস্কর গরভায় 
অন্থরঞিত এ ভীষণ বার্তা অপরের নিকট নিবেদন করিতে তাহার প্রাণ কিছুতেই 
চাহিল না। যখন তাহার! পৌছিলেন তখন মধ্ধ্য| উত্তীর্ণ হয়। দেই সন্ধার 
অদ্ধকারের সহিত কেকা হদগ্ককাশের এক কোণে যেন একখণ্ড কাল মেখ 
জমাট বাধিয়! রছিল তাহ! অপদ।রিত করিতে কোনও অনুকূল নর সহায় 
হইল না। 





6৯) 
খই ঘটনার পর পাঁচ মাস অতীত হইয়াছে। কেরুয়াও প্রায় সে কথা বিশ্বৃত 
হাটতে বলিয়াছে। কালের, কি অভিনব কৌশল । পুহশোকাতুয়া মাতারও 
- হব তার কালের গতিতে লঘু হইয়া. আসে । একমাত্র পুন্জ হইতে বঞ্চিত 
হা তিনি আহার কয়েন শরীবের যু করেন। বিশ্বাতির পরল শ্রোতে 
সকলই পরিবর্তিত বিধৌত । বিশ্বৃতিই শোকের নির্বধাণ | 
কেয়া! আবার হাসে খেণা করে খোকাকে লইয়৷ বেড়ায়। -নিঞ্জ কনিষ্ঠ 
সছোদরদিগের অপেক্ষা তাহাকে প্নেহ ও কৃতজ্ঞতার নয়নে দেখিত। যখন কোনও 
মানসিক বাখা অন্তব করিত, তখন একান্তে বিয়া সুমধুর নিনে বংশী বাঁদন 
করিয়া হবদয়ের ুর্বিসহ যন্ত্রনার কতকট! লাঘব করিতে প্রয়াস পাইত॥ শ্রোতা 
কেহই নাই। পেইই একধারে গায়ক ও শ্রোতা । তবে মধ্যে মধ্যে সদয়কে 
তাহার কথার একাংশ অধিকার করিতে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যুষ্যে-- 
অগতের অন্ধকার অপনারিত হইতেছে মাত্র__হরিভৃষণ ভাক্কারের বাটীয় সন্ুথে 


. এখশ বর্ষ প্রতিদান” চে, 
এ্চৰানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দীড়ইিল। আরোহীর মধ্যে চাসড়ার ঝ্্ুগ 
হস্তে ভরস্থাসথ্য লুপ্তযৌবন পুরুষ ॥ সমগ্র বদনমণ্ডল কালিমাযত্তিত। সে মাংদল ; 
বদ্ধ, যৌবমের সারল্য লারুনত্য বৈধ অত্যাচারের উৎপীড়নে অন্তর্ধান করি- 
রাছে। দৃঢ় পেশীবদ্ধ বাহুর পরিবর্তে কশ ভু যুগলই জগতে তাহার অস্তিত্ব ও* 
লুপ্তগৌরব ঘোষণা করিতেছে । চৌধ্যাপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর তায় শনৈঃ 
শনৈ: বাটীতে প্রবেশ করিলেন । বহুদিন পরে নিরুদিষ্ট জামাতার দর্শন পাইয়া 
ডাক্তার বাবু আহ্গাদে আত্মহার! হইয়াছিলেন। তিনি জামাতাকে বাবাজী 
বলিয়া ফি ভাই বলিয়া! সম্বোধন করিবেন, তাহার আলোড়িত মন্তকে থট্‌কা! : 


লাগিতেছিল। প্ররুতস্থ হইয়া “এন বব! এস” বলিয়! জামাতাঁর মস্তকে হস্তার্পণ - 
করিতে লাগিলেন। তহার জ্যেষ্ঠ! ভগিনী জামাতাকে পাই! প্রথমত কানা 


পাল! শুরু করিয়াছিলেন কিন্ত তৎক্ষণাৎ রোদন সন্বরণ করিয়৷ জামাতাকে পরম 
সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দুবিগ্রহ মন্দিরে পু! পাঠাইয়। দিলেন ও 
মাথ! খুড়িয়। কপালটা ফুলাইয়! ফেলিলেন। আর বিমলা করিতেছে ? সমস্ত 
ব্যাপারটা তাহার নিকট স্বপ্ন বলিক়৷ বোধ কইল? চ্ষু যার্তিত.করিতে করিতে 
রজবর্ণ করিয়া ফেলিল, তত্রাচ তাহার ঘটনাটা অলীক বলিয়। প্রতিপন্ন হইত্তে- 
ছিল। ' শ্বামী আজ ৮ বৎসর নিরুদ্দেশ । এতদিনে কি তাহার দাপীকে স্বরণ 
হইয়াছে? যখন কাওটা সত্য বনিয়। বিশ্বাস হইল, তখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
আসিয়। তাহার কষ সদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল । এতদিন ভাঙার মর্শবেদনা 
অন্তর্ধ্যামির শ্রবণপুটে পৌছিয়াছে। সেই-দিনরাত্রে স্বামীর ভুভাবণি্ তোজন - 
করিয়া যখন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ (তাহার স্বামী ) একেবারে 
স্ত্রীর চরণপ্রান্তে বসিয়! ক্ষম! ভিক্ষা! করিল, বিমলার বদন অস্বাভাবিক গান্তিয্যে নব- 
জঅলধরে দিনমণির স্তাস্ শেভ! পাইতেছিল। সই বলি দিঁয়াছিল এক চোট ঘোল 
খাওয়াই লইতে কিন্তু কাহা'র সহিত সে গর্হিত আচরণ করিবে ? বিমলা শশব্যন্তে 
হাত ধরিয়। উঠাইয়। বলিল, “তোমার যে মনে পড়িয়াছে এই যথেষ্ট। আজ কাহার 
মুখ দেখিয়। উঠিয়াছি বলিতে পারি না, এবং অঅ অশ্রশাতি ও প্রেমের সহ 


ধারায় প্রমোদের সংক্ষু হাদয় প্রাবৃট প্রাবিত নদীর তায় ভাসাইয়। দিল! চন্ত্র- 
লোকে প্রমোদের লজ্জিত আনন উদ্ভাসিত হইয়া বিমলার নয়নপ্রান্তে পরিষদ 
হইতে ছিল, ও মলয়ানীল ঘরে প্রবেশ করিয়া! মিলনসলগীত গাহিতেছিল। 


প্রঃ--তুমি কি নাবার আমার গ্রহণ করিবে? 
বি-বেশ কথ!। মামরা ত ছায়া মাত্র। ছায়া কি কায়! ছাড়া হুয়? 


১০৮ জন্মড়ুমি | ওয় সংখ্যা? 

পুর্ব ছৃর্ঠতির জন্ত অনুতাপের কশাঘাতই এরমোদের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইভে 
ছিল। তিনি পরীর হস্তে ক্রীড়ক হইলেন; মনে করিলেই বিমল! তাহাকে 
অঞ্চল প্রান্তে চাবির গোছার স্থান অন্গুলীর হেলনে য্দৃচ্ছ৷ সঞ্চালিত্ত করিতে 
গারিত। হিল 








6১১ % 
সংসারের সকল ঘটনাই নিয়তির বিধানে সংঘটিত হয়।, নিষ্নতি-ক্রেব গতি 
নিরবচ্ছি্ন। ওকি হৃদয় বাবুর বাটতে ক্রন্দনধ্ৰনি উঠিল কেন ই কি সর্বনাশ 
সন্লানীর অভিসম্পাৎ কি এতদিনে ফনিল। তাই ত। খোঁকা বাবু পিতার 
সহিত উদ্ভানে প্রাতঃভ্রষণ করিবার কালীন সর্প-দংই হইয়াছে। -তরূপ অরুগের' 
নিগ্বরশ্মি তখনও ধরনীতল প্লাবিত করে নাই, সেই ছুঃখিনী ঠাকুর মাও মাতার 
দিগন্ত প্রসারিমীর ভীষণ ম্্ভেদী করুণ চিৎকারে ধরিতরী বিচলিত করিয়া অনস্তা- 
কাশে সিশাইয়া যাইতে লাগিল [ ঠাকুর মার এত হত্ধে প্রতিপাঁলিত প্রাণের 
পুত্তনী বুঝি এইবার ফ্ঁকি' দেয়। বিমল উৎকর্ণ থাকিস শুনিয়! বলিল, আজ 
স্রপুরিতে এ হাহাকার কেন? বিমল! সইয়ের বাটিকে নুরপুী বলিগ্না" অভিহিত 
করিত। বিমল! ও প্রমোদ উদ্খাসে আহত পরিবারকে শাশ্বস্ত করিতে ছুটিল | 
দয় বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া মন্তকের কেশ রাশি উৎপাটন ও বক্ষে অনবরত - 
হরার্থাত করিতেছেন। পৃষ্চ। বলিয়া কল্পনায় সহস্র মুদ্র! পৃথক সংরক্ষিত করি 
মরতেছেন। ওকি হুট হইয়াছে প্মরণ করিতে না পারিয়া দাতিপয় জিমান 
হইছিল, তংগঞ্গে অন্ুট ক্রন্দন করিতেছেন । তাঁহার মস্টি্ষে বিভ্রম ঘটিকা 
. ছিল? খোঁকাকে তুলমী তলায় শ্যা রচন! করিয়া শোয়ান হইরাছে? ক্ষতশ্থান 
হইতে রুখির সর্বাগ প্লাবিত করিতেছে। দংশিত স্থানের উপর ও নীচে দড়ি 
_ দিয়া সো: খাধিয়। রাখা হইরাছে। . ঠাকুর মা তুলদী মৃত্তিক! খোকা 
জলাটে বানতেরেন । বিষ প্রায় সর্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়াছে। যগ্্রনায় থোকা ছট্ফটু, 
ও আর্তনাৰ করিতেছে? সর্বাঙ্গ নীল হইয়া! গিয়াছে এবং ব্বন্মগ্ডল শীরদ শু 
তটনীবৎ পাওুবর্ণ ও বিশী্গভাব ধারণ করিস্াছে। তাঁহার নেত্র ঘুগ্িল কমল শলবের 
তায মুদিয়। হইয়া আসিতেছে আর বিল নাই। ভীবন-মৃভ্যুর এই সক্ধিস্থালে 
্ড়াইয়। কে স্থির থাকিতে খারে % সইকে দেখিয়া হৈমবতী উচ্ৈঃস্বরে কীদিরা। 
উঠিল । প্রমোদ দিন কয়েকের জন্য সা সন্যাসীর সঙ্গে ঘুরিমাছিল বলিয়া টোটক! 
ওষধ একটু আধটু জনিত । সে তাহাই প্রয়োগ করিতে « লাগিল) কিন্তু মরু- 





-এ৭শ বর্ষ! প্রতিদান ৷ ১০৯ 


ক্ষেত্রে বারিবিদ্দু পাতের স্তার তাহ মিলাইয়! গেল, সুতরাং বার্থ মনোরথ হইয়া? 
উপায়স্তর উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অন্য হপ্তোথিত কেরুয়। মনীব. কাটী আপিবার 
নিমিও গরস্তত হইতে হইতে কাস্ত-সমস্তভাবে সদয়কে যাইতে দেখির। কোনও 
ভাবি অমর্গলের আপক্কা় একান্ত উৎপীড়িত হইয়! উঠিল। সদয় সংক্ষেপে বিগ 
কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল ষে, সে মাল ডাকিতে যাইতেছে! প্রসিদ্ধমাল শিব- 
রাম হৃদয় বাবুর বাটা হইতে তিন মাইল অস্তরে থাকে । কেব্রয়া আকন্মিক 
বিপদে বিচলিত না হইয়া মনে মনে বলিল “ থইত সময়” । সে সদয়কে যাইতে 
নিষেধ করিল এবং বলিল যে, সে স্বপ্ং গুরুর প্রসাদে ইহার অব্যর্থ ওষধ জানে। 
সব জানিলেও তাহাতে প্রতায় করিতে ন পারিয়া চলিয়। গেল। কেয়া 
“জয় ভৈরবাবাঁ” বিয়া! এক লক্ষে দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া উ্যধ সংগ্রহ করিক্ক 
কিঞিৎ বিলগ্ষে মনীব-বাঁটা উপস্থিত হইল। 
৫১১) 

সে যখন মনীবঝাটীতে সশরীরে দর্শন দিল, তখন ঠাকুর সা তার স্বরে 
কাদিতে কাদিতে বলিয়া উঠিলেন, “কেরুয়া, আর কাহাকে কোলৈ দিতে: এসে- 
ছিস্‌! কেবরয়া সে কথায় উত্তর না দিয়া নিবাত নিষষ্প দীপ শিখার স্তায় 
নির্ণিমেষ নয়নে মুমূর্য খেকাকে দেখিতে,লাগিলু |, পরে রোগীুক কপ ক্রিয়া 


তাহার বদনে হর্ষের চিহু প্রতিভাত হইর্‌ ও আাগাঃদুবী-তাহার জকনারে সিংহ 


সন গ্রহণ করিলেন। দেবী ! তোমার অপার-হিম। কুঝা ভার ঈ:জীব মাত্রেই, 
তোমার দাস। তুমি কি মোহে তাহাদের আচ্ছন্ন করিস্টাছ তাহা তুমিই জান। 


তোমার অস্তিত্ব না থাকিলে পৃথিবী এতদিন রদাতলে যাইভ'। ছুইটা শিকড় সে 


ঠাকুরমাকে পৃথক্‌ বাটিয়া আনিতে দিল ও ক্ষত স্থানে অধর সংষোগ করিয়া গরল 
উদ্ধীরণ করিতে লাগিল কতকট! নীলবর্ণের পদার্থ বাহির হইয়। আদিল। সেই 
স্থানে একটা শিকড়ের প্রলেপ দিল ও খোকার যস্তক শ্বহন্তে মুগ্ডিত করিয়া 
মাথায় বড় রকম একটা প্রলেপ দিয়া রোগীর অবস্থা পক্ষ্য করিতে লাগিল; পরে 
শুরুর নাম করিয়া একমুষ্ট খুলি লইয়া মন্্রঃপুত করিয়! খোকার চতুদ্দিকে ছড়াইয় 
দিল। কিঞ্চিৎ পরে প্রলেপ ছুইটা উঠাইয়া ্বতনতপ্রপেপ লাগাইয়া দিল। একবার 
উঠি বাগানের দিকে যাইল ও একটা প্রকাণ্ড মৃত বিষধর ভুজ নামক লইয়া 
্রত্যাবুপ্তন করিয়া! বাঁলল,_-“ঠাঁকুরমা শয়তান মর! আর খোকা জীয়েগ। তাহার 
- চিকিত্সায় সকপের দৃঢ় বিশ্বাস জন্িাছিল। ঠাকুরম! মনে করিতেছিলেন, থোকান্র 
অমুল্য দীবন রক্ষার্থে ্য়ং তগবান্‌ স্ুরলোক হইতে ছুত প্রেরণ করিয়াছেন! 


১১৪ জন্তূমি ওয় সংখ্যা।. 


ইতি ( কেনার শরীর অবসন্ন হইয়া আিক্তেছিল কিন্তু সে যখাসাধা 
প্রাণপণ করিয়া খোকার সেবা করিতেছিল। শরীরপাতই ভাহার প্জীবন মন্ত্র 
স্বরূপ হইয়াছিল । একটা শিকড় বাট। গুলিয়। খাওয়াই! দিতে খোঁফার ভেদ 
হক্টুল ও তৎসজে সমস্ত বিম বাহিয় হইয়। গেল । 

কেরুয় বলিল--«ার তয় নাই খোক| তাল.হইয়াছে। .ঠাকুরমাকে ইঙ্গিত 
করিয়া ভৈরবাবার মন্দিরে পুঁজ! পাঠাইতে, খোকাকে রাত্রে দিক্ত অন্ন ও ডাবের 
জল খাওয়াইতে ও তাহাকে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করাইতে বলিল, সে আরও 
বলিল যে তাহার সময় হইয়! আপিতেছে। আনন্দের কোলাহলে তাহার শেষ 
বাঁক্য মিলাইয়। গেল। সে বাটা চলি! গেল। মাণ অন্ত স্থানে রোগী দেখিতে 
যাওয়ায় সদয়কে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইল। সে সমন্ত শ্ুনিল এবং কেরুয়াও 
তহাঁর গুরুর কথা সমুদয় তাহার প্ররণপথে উদ্দিত হইয়া! যুগপথ বিস্মিত ও. 
আনন্দিত ভইল ॥ 





(১২) 

রাত্রে খোকাঁকে ভাত থাওয়াইতে খাউয়াইতে বখন হৈমবতী সইকে বলিতে 
ছিলেন-দৈধিলি আমার কথ| বোবাক্য। আদি বেছি আর তোর স্বামী 
ফিরেছে। গুরু বনে ভক্তি করিস্‌ একটু 'সাঁমহ কক্ষিস্-এমন সময়ে সদ 
কাদিতে কাদিতে আসির। বেকার মৃত্যু সংবাদ প্রচার. কৰিল। এবং বলিল, 
যে সেবার মন্ত তাহার পরিৰারবর্ণের সঙ্গে সেও তাহার নিকট বৃসিয়নাছিল ।. 
কেব্রুয়ার গুরুর আদেশ ও তাহার খণ পরিশোধের কর্থা, কিছুই বলিতে. ভূলিল 
না? সকণে অঞ্চল প্রান্তে তাহার উদ্দেশে অশ্রু মীর্দন/ করিলেন 1 ঠাকুর মা 
হায় হায় করিতে লাগিলেন । ছয় বাবু তাহাক় শোঁফবিহবল ও দারিদ্রযতভীত 
পরিবারের মাপিক-বৃদ্ির ব্যবস্থা করিয়! দিলেন।: তুচ্ছ অর্থে কি হইবে; এখন. 
অপরিশোধনীয়। কেকুয়ার মহত্ব জগতে ঘোষিত হইল ন| বটে, কিন্ত স্বর্পে 


সরলহদয় মহোপকারী স্বাওতাল বালকের অন্ত ছুন্দতি নিনাদিত হইয়াছিল । 
১০৯ 


মুষ্টিযোগ। 


লেখক শ্রীযুক্ত অশ্থিকাচরণ গুণ্ত। 


আমাশয় । 


১। তুলসীর শিকড় এক টুক্র! ২॥ টা! মরিচে় সঙ্গে মাড়িয়া সেবন_ করিলে 
তিন দিনে দাদ আমাশয় ভাল হয়। পথ্য--জ্বর না থাকিলে তক্র ( বোল) 
ভাত । 


. ১৭শ ধর্ষ। মুষিযোগ | 5১১ 
২। জলে পচা আসপাত৷ ও আমের কুষী সমতাগে মর্ুন করি! বড় ষটরের 
মত বটা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিণে শ্বেত ও রক্ত উভয়ঘিধ আঁযাশয় ভাল হয়। 
৩। বেলভু'ঠ, লবন, দাতিশ্ব-খোল।. ও ফাচড়! প্রত্যেকে ॥* €তালা অর্থ 
দের গলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়। তিদৰারে অর্থাৎ প্রাঞ্ত 
মধ্যান্ে ও সায়ান্কে সেবন করিলে উভয়বিধ আমাশয় ভাল হয়। 

৪॥ ছোট পিয়াপ্জের অন্তর শুন্ত করিয়া তাহার মধ্যে মটর কলাইয়ের মত 
'আফিং একটু পুরিয়া কাক টুকু পদ্মা জের তালি ছার! বন্ধ করিবে, পয়ে আগুনে. 
পাচ সাত মিনিট পোড়াইয়! সর্ঘপ পরিমিত সেধন করাইলে যে কোন বফষেক্স 
হত দিনৈর পুরাতন আমাশয় হউক ভাল হইবে। পিয়াজে আফিদের উগ্রতা নষ্ট 
করিবে, পেট ফীপিবে না বু রোগীকে পদ্ীক্ষা কর! হইয়াছে। 

৫ কড়চি এক সেক, চারিসের জলে-সিদ্ধ করিয়া ১পের থাকিতে নামাইয়! 
তাছাতে একপোদ্া ফুল কড়ির রস দিয়! পাক করিষে। আঠার মত হইলে 
নামাইয়! ছোট ষটরে র মত বট ছাগল ছধের সঙ্গে খাইতে দিবে। ইহা কোম 
কোন স্থলে পেটেন্ট রূপে ব্যবহৃত হ্ইয়! থাফে। 

৬) বিলাভী গাব, সাহেবের! যাহাকে 1158০ ১৮) ঘলেন, দেই গাষের 

খোপা ॥* তোলা, লবঙ্গ ॥* তোলা, বমানী &* তোলা, মৌরি 7, তোল! এফ 
: দের জলে সিদ্ধ করিষবা আধপোর! থাকিতে নামাইয। দকালে মধ্যাহে' ও সন্ধায় 

ভিনবারে নই কাথ দেবন করাইলে শ্বেত রক উতরবিধ আমাশয় ভাল হ্য়। 


সপ ২৯১ 


বেরি বেরি। 


লেখক, কবিরাঁজ সত্যঈরণ গুপ্ত কবিশেখর |. 
সংবাদপত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্তের মতে বেরি বেরি রোগে লক্ষণ পাঠ 
করিয়। বোধ হইল যে, রী বেয্ধি বেক রোগকে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাবিদ 
পণ্ডিতগণ আ ুর্কেদ শাস্ত্রের রোগবিনি্টয় গ্রন্থে বিষম জরাধিকাতর বাতবলাসক 
জর নামে উল্লেখ করিয়াছেনঃ-_ , - 
*  . বাতবলাসক জরের (বেন্সি বেরি রোগের ) লক্ষণ-- 
নিত্যং মন্দজজরো রক্ষঃ শূনকন্তেন লীদতি। 
সাঙ্গু শ্লেম্মভূয়িক্টো নরে! বাতবলাসকী । 





ঞ 


১১২ . জন্মভূমি । ওয় সংখ্যা. 


প্রত্যহ অল্প অর জর হয়, এই জরে রোগীর শরীত় রূক্ষ ও শোঁথযুক্ত হয়। 
শোথের কা্ধণে রোগী অবদত্ন হইয়। থাকে । বিশেষতঃ এই রোগে রোগীর শরীর 
ভারবোধ ও অত্যন্ত কের যৃদ্ধি হইয়! থাকে । ্ রর 
* টীক1।__বাতবলাসকাখ্যো জরোহস্তরান্তীতি বাতবলাসকী নর£ 1 তেন জরেন 
শুষকঃ শোথী, সীদতি অবসন্গে। ভবতীতি। শোখিনঃ স উপদ্রব ইত্যর্ঘঃ। শৃণঃ 
কচ্ছে ন সিদ্ধাতীতি। পাঠাস্তরে তেনেতি শেষঃ। বাঙিধলালকমেকে কুস্তাহুবয় 
.পাতুরাগব্ষয়মাছরিতি গয়দাসঃ। “বাতবলাসক আরব্বত্াৎ বাতবলাঁসকঃ বলাগকঃ 
্লেক্সপিত্রমপাত্র বোস্তব্যম্। যহুক্তং তস্্াস্তরে যাযুঃ একুপিতো দো বাবুদীর্ঘ্যোতৌ 
বিধাবতি, স শিরঃস্থঃ শিরঃ পৃলমিত্যাদি। যহুক্তং নুশ্রুতেন--প্রলাপকণ বাত" 
ঘলাসকং বা কফাধিকত্বাৎ প্রবদস্তি তলজ্ঞা ইতি । ততঃ শপে । নিত্যালুবক্ততবে- 
নেতি জেজ্জডঃ। রূক্ষত্বং চান্ত বাতপিত্তা তিভূতত্বাৎ কতত্সেহস্ত ব্যাধিপ্রভাবাছেতি। 








শপ 


নস্মাতেলাচিগ্স। %.. 
 শ্রীমপ্তগবদ্দীতা। ।- অপূর্ব সংস্করণ এক অঙ্ুণী পরিমাণে অভি 
তর চতুস্কোন পদার্থ, দেখিলেই বোধ হইবে যেন একথানি 'কবজ। অথচ ইহার, 
মধ্যে গীতার সমস্ত শ্লোক আঁবকল সগ্নিবেশিত হইয়াছে, কলিকাত। গুপ্তপ্রেস হইতে 
প্রকাণিত মূল্য ছুই আন! ॥ গীতাভক্ত পাঠকেরা ইহার এক একথানি সংগ্রহ 
করুন, শ্বচ্ছন্দে পকেটে রাখ্মি! সঙ্গেসদ রাইমা যাইতে পারিবেন॥ . 
কলেরা চিকিৎসা 1--উকত প্রবোধ বাবুর দ্বার। প্রকাশিত মুল্য ১৭ 
আন।। কলেপারোগের লক্ষণ-কিরিপ ছিকিৎস। কোন লক্ষণে কি কি ওষধ ব্যবস্থা 
তাহা ইহাতে পারস্কার ককিয়া লেখ! হইয়াছে, চিকিৎস। বিজ্ঞান আলোচন। না 
করিয়। ধাহারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা! করিতে অভিলাষী তাহার! এই পুস্তক 
পাঠ করিয়া কয়েক প্রকার ওষধ সংগ্রহ করিয়া! বাঁথিলে ঘরে বসিয়া অতি নহঞজে 
কলেরারোগের চিকৎ করিতে পারিবেন, াধারণের বুঝবার ম্বিধার নিমিত্ত 
পুস্তকথা[ন অতি সহ ভাষায় লিখিত। 


গিিয2 *ট্র র 
১, এস 








১৭শ বর্ষ! | ১৩১৬ সাল, শ্রাবণ । 1 গা 


রিহিরি ১৭ বার 


ন্বিম্ধন্য! ন্বিন্বান্ £ 


_ পরাশর সংহিতার “নষ্ট সৃতে প্রত্রা্জতে ব্লীবেচ পতিতে পতৌ” ইত্যারি 
ফন্ট উদ্ধৃত করিয়। বিস্তাসাগর মহাশয়, অল্পবয়স্ক হিন্দুবিধবার পুন: বিবাহের 
বসার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মতাস্থসারে সেইমূম্ যে কয়েকটি 
'রিধবা-বিবাহ হইয়াছিল, তাহার ফলে সমাজ্জে ভীষগ আন্দোলন হুইয়াছিল, ইহ! 
বোধয় হিনু সমাজের সকলেই জানেন ? অত্যানদিন আন্দোলনের গর সেই নৃতন 
উৎসাহের প্রধূমিত বন্ছি নির্ধাপ্সিত হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি তাহ! আবার ফিরি 
ধিকিণল্ললিবার উপক্রম হইয়াছে, নজীর মন্দ হইতেছে, বলিয়৷ কলিকাতায়. ও 
সহ্রতলির অধিক]ুংশ কাযস্থ তৎধিরুদ্ধে ঘোরতর আলোলন -করিতেছেন'। 

রঃ ১৫ রঃ 





১১৪ ৃ জনযাডূমি চি ৪র্ঘ সংখ্যা। 
নজীরের গ্রতিপোষক হার আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অবস্ঠই অলপ, অথচ 
ইতিমধ্যে পর্পর দলাদলি ও জাতিবিরোধের সমষ্টি হইততছে। 

আধাড় মান শেষ হইবার পুর্ঘে বিডনষাটস্থ কহিঙ্থর থিয়েটারে কায আাতির 
একটি বিরাট সা হইয়াহিল। তাচ্ছাতে:প্স্তাষ হইয়াছে, গ্াহারা' বিধবা কন্ঠার 
বিরাহ দিবেন এবং বীহার! তাহার লংশ্রবে থাকিবেন ভাহাদিগকেঈসাচাত 

. করিতে হইবে ।» 

বাদান্থবাদের অভিনন্ন যেরূপ হইয়া থাকে, তাহা ত হইতেছে, ধোধহর হ্ইবেপ: 
কিছুদিন, সে বিষয়ে €কান প্রকার মন্তব্য প্রকাশ কর! এ অবস্থান নিশ্কল,, বাস্তবিক 
বর্তমান সমাজে অবস্থায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা? তাহাই 
দেখা আবগ্তক । শাস্ত্রের বিধি নিষেধ বাক্য আময়া এখন দূরে রাখিব, সামাজিক 
ব্যবহারই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দু ব্যবহারে প্মরণাভীত কালাবধি বিধধা-বিবাহ্‌ 
অপ্রচলিত, মনাতন শান্তর মতে বিধবার বৈধব্য ব্রত রঙ্গতধ্য পালন অক্ষুন্ন ভাবে- 
চলিস্মা আসিতেছে। মৃত পতির সদ্দেশে বিধবার 'তক্তি ও কক্ুন্ন রহিয়াছে। বিধবা- 
বিবাহ চালাইয়! দিলে, নিশ্চয়ই তাহার বিপর্ধায় ঘটিবে। সকলেই দেখিতেছেম, 
হিন্দুসমাজের সধধ! নারীগণ একাস্ত পতিপ্রাণা, সর্বদা পতিসেবাই অগ্রতা, গতির 
সামান্ত অনুখে সতীনারীর আহাবু নিদ্রা পথ্যস্ত বন্ধ থাকে, পতির বিয়োগ হইলে 
আর পতি পাইব না, জীবনের এই থে এক বন্ধ মূলসং স্কার, তাহাই অবলান্স পতি- 
ভক্তির নিধান। এক পতির অভাবে দ্বিতীয় পতি পাঁইব, দ্বিতীয় পতি বিয়োগ ' 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, প্রভৃতি বহুপতি পাইব, এরূপ ভরসা থাকিলে, পতি-ভপ্তি 
শব্দটি ফেব্ল অতিধাঁনেই থাঁকিবে, নারী বদ হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে পতিব্রত। নারীর 'অস্থিত্ব আর আমাদিগকে দেখিতে অথধ! গুনিতে হইবে 
না, সেরূপ ব্যবস্থা ঘটলে পবিত্র বিবাহ বন্ধনবন্ধ হিন্দুসমাজে ভাইভোর্স আইন 
বিধিবদ্ধ করান আবহ্ঠক হইয়! উঠিবে। 

প্রধান দৃষ্টান্ত পুরুষেরা । পরিণীতা! পরীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা থাকে, 
অনুরাগ থাকে, মাক্সা-দয়াও থাকে, কিন্ত পতির প্রতি পত্রীর হৃদয়গত যে ভাব 
পতির তাহ! থাকে না$ কেন না, এক স্ত্রী বিয়োগে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রাপ্ত হইব, 
মনে মনে সে আশা জাগে। এইস্থলে একটা সাধারণ কথার উল্লেখ করিতে 
হইল। বৃদ্ধ! গৃহিনীরা৷ ত্ী বিয়োগী পুরুষকে এই বলিয়। সান্বন! দেন, “বেঁটে থাকুক 
চুডড়াৰাশী, কত শত মিলবে দাসী।” বিধব! বিবাহ প্রচলিত হইলে, “বেছে 
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খান্ুক ঘর যুবতী, কত শত মিলবে পতি।৮ এক্ষণে সকলে বিবেচন! করুন, 
রূপ সাত্বনা প্রাপ্ত বিধবারা,_.কেবল বিধৰ! কেন, ভবিষাৎ লাস্বনা প্রত্যাশিনী 
সধবারাও পতিব্রত ধর্ে্ সার্থকতা দেখাইতে পারিবে কি না ?_বাহাদের যথার্থ 
বিবেচনা শক্তি আছে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিবেন কখনই পাঁরিবে মা। তাহ 
যি সত্য হইল, তবে হিন্দু সংসার হইতে পতি-ভক্তি উঠি যাইবে, জীবীতে পতির 
গ্রতি সধবার মায়া-দয়া কমিয়া। যাইবে, ইহাও নিশ্চয় 

ধনমাযুগত হিন্দুর বিবাহ বন্ধন | বড় শক্ত বন্ধন উভরের জীবন কালমধ্যে সে 
বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়। পৃথিবীর অপর কোন ঘাতির মধ্যে এমন সুদূঢ় পবিত্র বন্ধন 
আর নাই। বাহার হিন্দু বিধবার পত্তন্তর গ্রহণের পক্ষপাতি তাহার! এই বন্ধন 
শিথিল করিবার, অর্থাস্তরে ছেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সমাজের পক্ষে ইহা 
মঙ্গল কর হইবে কি না প্রকৃতি দিদ্ধ বিবেকের সাহাযো স্থির চিত্তে একবার 
ঝিবেচন! করিয়! দেখা আবগ্তক। জ্ঞানবান লোকের! বলেন, “নারীর পত্যস্তর 
গ্রহণ এক প্রকার ব্যভিচার । বিধবা-বিবাৎ প্রচলিত করিয়া অব! সরলা হিন্দু 
নারীর ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয, দেশেরমধ্যে ব্যভিচার জোত প্রবল হইতে দেওয়। 
কত বড় বুদ্ধি-মানের কাধ্য, তাহাও একবার ভাবিয়! দেখা আবন্তক। 

. ঝুর্থের কথায় অনেকে অবিশ্বাস করেন; অকপটে 'আমরা তাহাতে 
বিশ্বাপ রাখি। দিন দিন তাহার ফলও প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে । কাল মহাঞ্জে 
সম্প্রদায় বিশেবে অসবর্ণ বিবাহের ধুম পড়েয়। গিয্াছে। সর্ষোচ্ ব্রাহ্মণ জাতির 
কন্তার সহিত অথম নিকৃষ্ট বর্ণের বিবাহ হইতেছে। দেশের মধ্যে বর্ণ শহরের 
আধিক্য অতীব অমঙ্গল, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণ শঙ্কর 
উৎপাদনের সহায়তা কর! মহাপাপ । শ্রীরু্ণ যখন অজ্জুনকে কৌরব যুদ্ধ প্রবৃত্তি 
দ্বান করেন, সেই সময় অর্জন বলিয়াছিলেন, “এই মহাযুদ্ধে বহু প্রাণীক্ষয় হইবে, 
তাহাদের বিধবা পত্রীগণ ব্যতিচারে রত হইক্! ক্রমাগত বর্ণ শঙ্কর উৎপাদন 
করিবে, আমি সেই মহাঁপাতকের কারণ হুইব, অতএব আমি যুদ্ধ করিব না।” 
ধাহারা ভগবতগীত! পাঠ করিক্লাছেন-_তাহার! অবশ্থই এই বাক্যের মর গ্রহণ 
করিবেন।, ৪ 
অঙ্গবর্ণ বিবাহের কথ পরিত্যাগ করিলেও হিন্দু বিধবার স্বর্ণ বিবাহেও 
মমাপ্ধে বহু অনর্থ ঘটবে] আজকাল কুমারী বিবাহে যেবূপ মহা হুজ্জগ উপস্থিত, 
তাহাতে বিধষা বিবাহ চার্াইবার চেষ্ট। করিয়। বিবাহিনী রমণীর সংখা বৃদ্ধি 
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০2০১১ ২৯লস্্ইীহী ই টি 
করা বিষম অনর্থের হেতু । অর্থ লোভাদ্ধ গুদরিক বরকর্ীগণের উপদ্রবে দর্িক্্ 
কন্তাকর্তীর; অধিক বয়ঙ্ক। কন্ঠাগণকে কুমারী অবস্থান্স রাখিতে বাধ্য হইতেছেন ? 
'উচ্চমর্ধাঁদ! সম্পন্ন এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ উপযুক্ত ঘ্গ বরের অভাবে আপমা- 
দের কন্তা ও ভন্মীগণকে ত্রিশ চল্লিশ পঁ্কাশ বর্ষ বমঃক্রম পর্যন্ত, এমন কি, এক, 
একটি কন্ঠাকে অস্তঃকাল পর্যন্ত চিরকুমারী রাখিতেন, এখনও একএক পরিবারে 
সেইরূপ শোচনীয় দশ! বিস্তমান, গরীব কায়স্থ গৃহে ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বিষম 
ফল ফলিকে তাঁহার লক্ষণ দৃষ্টি হইতেছে। এখন বরং চতুদদিশ পঞ্চদশ ষোড়শ 
বর্ধিয়। দরিদ্র কায়সথ কনা কুমারী অবস্থা খাকিতেছে, বিংশতি বৎমরের মধ্যে 
সে সীমাও ডাপাইয়া উঠিবে 

বিধবা! বিধাহ সন্ধে আর একটা? নিগৃঢ় প্রশ্ন উদ্ধীপিত হইতেছে ॥ বিধবা 
কন্তাকে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় পাত্রে পশ্প্রান করিবে কে? সম্প্রদানের অধিকার 
কে? পিত। একবার কুমারী কন্তাকে অগ্ধি সাক্ষাতে নারারণ সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ 
সাক্ষাতে ধন্মানুসারে একপাক্রে দান করিয়াছিলেন, কন্থা গোনজান্বর প্রাপ্ত হইয়॥ 
অপরের গৃহলঙ্ষমী হইয়াছিল, পতিছারা হুইলে তাহার পিতা৷. তাহাকে, আর সন্ত 
পাজে প্রদান করিতে পারেন না, ভাহার দে অধিকার প্রথম বিবাহ বা্রেতেই, 
হস্তান্তর হইয়াছে, সে অধিকাঁর কন্যার শ্বশুর কুলে স্তাপ্ত হইক়্াছে+ - 

». আঙ্গামে বিশাস করিয়া বলিতে পার। যাঁর, সমাজ এখনও এককালে জীবন 
শুনত, হয় নাই। উপরে থে সভার উল্লেখ করা, হইয়াছে, তাহার- সভাবুনোর 
নামের তাঁলিক। দর্শনে বুঝিতে পার। গেল, কায়স্থ জাতির বিধবা গিবাকে যাহার 
অগ্রগামী তাহাদের মধ্যে নগরেরও উপনগরের . প্রকৃত সন্তাত্ বনেদী বংশের 
কায়ুস্থ সংখ্যা অগ্গুপীর ব্বারা গণনা করা যায়। বংশান্ক্রমে ফাহারা কায়স্থ সমাঁ- 
জের শ্রেষ্ঠ পদবীতে মান্তগণ্য উক্ত অবৈধ ব্যবহারে তাহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, 
নাই।. ধাহার। দলাদলি শূত্রে বিভক্ত হইয়া? বিধবা বিবাহের মত পোঁথক হইয়)- 
£€ছন; সেই মুষ্টিমেয় সামাদ গু।লকে সমাজ হইতে পৃথক্‌ রাখাই যুক্তি যুদ্ক 


« 


কুষ্ঠরোগের মহৌষধ তুবরক রসায়ন । ' 


্বর্থীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, লিখিত। 
প্রাচীন জায়ুবেদীয়গ্রাহ্থে অনেক আশ্চর্য ফলপ্রদ বধের নাম দেখা যায়,/হঃখের 
বিষয় আজ-কাল-কার চিকিৎসকের! সেই প্রাচীন; নামের সহিত কোন কোন 
ওঁষধ মিলাইতে সক্ষম নহেন। যতদিন পর্যন্ত এই সকল আশ্চর্য :ফলগ্র্ধ উধধ- 
গুলি নিরপিও না হইবে, ততদিন পর্যাস্ত এই সকল উষধ শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকি- 
লেও না থাকার সমান। এক্ষণে ইংরাজ গব্র্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ভারতবর্ষের 
অনেক বৃষ্ষ, লতা, শুল্মাদি হুচারুযপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ আমি এই হ্থযোগ অব- 
লম্বন করিয়া আমাদের চিফিৎস৷ শাস্ত্রে বর্ণিত বধ সকল ইংরাদী পুস্তকের 
নাম ও বর্ণনার সহিত মিলাইতে বিশেষ যত্ন করিতেছি। এই দুরূহ ব্যাপার এক 
আধ-জনের দ্বার! সাধিত হওয়া অসম্ভব । মহারাজা, রাজ! জমিদারগণ এবং 
চিকিৎসক-মগুলীর সমবেত চেষ্টায় অনেক লুপ্ত বধের পুনরাবিষ্ধার হইতে 
পারে। : সত্যের প্রকাশ করিরা জীবগণের উপকার করিতে চেষ্টা করিলে সর্ঘ-' 
তুতহিতে রত ভগবানের অঙগ্রহে অনেক সত্য পুররাধি্কত ইইবৈ 1”. আদি যতদুর 
পারি চিকিতপক-মণ্ডলীকে ও জনসাধারণকে নূতন নূতন উধধ নিধয়ের সংবাদ 
আনাইতে চেষ্টা করিব । 2 এ পি কি 
_ তুবরক রসায়ন সমষ্ধে হুশ্রুত সংহিতার ও বাগ্ভটের অষ্টানহৃদ় নামক গ্রন্থে 
এইরূপ লেখা আছে,_-এই তুবরক বৃক্ষ পশ্চিম সমুদ্রের তীর-ভূমিতে উৎপন্ন হয়, 
ইহ! সমুদ্রের এত মিকটে উৎপন্ন হয় যে, ইহার পল্লব নকল সমুদ্রের তরলের: 
বিক্ষেপে সঞ্চালিত বায়ুর বার আন্দোলিত হইতে থাকে। এই বৃক্ষের হুপক 
ফল সকল বর্ষাগমে সংগ্রহ করিবে এবং সেই সকল ফল হইতে সজ্জা (শান)? 
নিক্কাশিত করিয়। ওফ ও চু করিবে । তৎপরে তিলবৎ ঘানিতে পীড়ন করিবে! 
অথবা কুম্ছম ফুলের বীজের স্তায় দ্রোণীতে তৈল: নিষ্কাশিত করিবে। সেই তৈল” 
অগলিতে চাইবে, খন তৈল সংযুক্ত জল গুকাইয়া যাইবে, তখন উহা নামাইয়া 
একপক্ষ কাল ঘু'টের তম্মের মধ্যে স্থাপন কবিবে। পরে রোগী স্নেহ বারা শ্িগ্ধ 


শবেণ দ্বারা স্থি্ন ও বিরেচনাদি দ্বারা হৃতমল হইয়া! শুরু পক্ষা্দি গুভদিনে চতুর্থ 
তোজন্র-কালে অর্থাও প্রথম দিন প্রাতঃ ও সায়ং ভোজন এবং দ্বিতীয় দিন গ্রাত- 
ভোজন করিয়া সামংকালে এই তৈথ নি্ললিখিত মঙ্্ে অভিমন্্িত করিয়া অতি 
বনবপূর্বক যুখাকালে'পান কঙ্ধিবে। 


১১৮ . জন্মভূমি 1 ৪র্ঘ সখ্যা। 


মজ্জসার মহাবীধধ্য সর্ব্বান্‌ ধাতুন বিশ্বোধর । 
শঙ্খচন্র গদাপাণি শ্বমাজ্ঞা গরতেহ চ্যুতঃ ॥ 

তৈল পানাস্তর অল্প দ্বত এবং লবণযুক্ত শীতল যবাণ্ড ক্কাত্রিতে পান 'করিবে। 
.খ্রতরূপ বিধানে পাঁচ দিন তৈল পান করিবে, আর একপক্ষ কাল ক্রোধাদি অহিভ 
কর বিষয় সকল পরিবর্ন করতঃ মুগের বুষের্ সহিত অন্গ ভোঞ্জন করিবে । ইহ! 
দ্বার সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল তিনগুণ খদ্দিরের কাঁথে 
পাক করিয়া একমাস কাল পান করিলে, কুষ্ঠ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়! এই তৈল 
গাত্রে মর্দন ও পান এবং তৎস্গে নিয়মিত সাত্মিক আহার করিলে ভিন্ন শ্বর 
বক্তনেত্র, ক্রিমিতক্ষিত, ও গলিতাঙ্গ কৃষ্ঠরোগীও আশু রোগমুক্ত হুইয়। থাকে । 
স্বত ও মধু সংযুক্ত করিয়া এই তৈল খদির কাথের সহিত পান করিয়া পক্ষিমাংৰ 
রদ আহার করিলে দীর্ঘাযুঃ হইতে পারা বায়। ৫* দিবস এই তৈলের নন্ত 
লইলে মনুষ্য সুন্দর দেহ ও শ্রুতিধর হুইয়| দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে । 
এক্ষণে দেখা যাউক চ1০:% 17309. নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কোন বৃক্ষের মহিত. 
তুধরক বৃক্ষ মিলাইতে পার! যার ॥ 00002759-518১01502". নামুক বৃক্ষ 
সম্বদ্ধে লেখা আছে যে, এই বৃক্ষ পশ্চিম সমুদ্রের তীরে জন্মায়, মালাবার. বেশে, 
এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তথাকার লোরের!. এই বৃষ্ষকে 
স্তবররুমুকহে। উৎকট চন্ররোগে ঘোড়ার রর্ধাতি রোগে এই তৈল বি উপ- 
কারী এইরূপ সেই দেপের লোকের বিশ্বুব। ভা ০5০77 099819. এইকপ, . 
তৈযুক্ত বাগ আর নাই। .এই সকল দেখিয়া আমার ধারণা, এই ফেতুবরক. 
এবং মড৭/০০০)এ৩ %1121)052ঞ এক্‌ বৃক্ষের. ভিন্ন নাম মাত্র) আমাদের 
দেশে তুবরক কি, তাহ! অনেকেই জানেন না। অনেক চিকিৎসকেরা মনে 
করেন যে, তুবরক একপ্রকার অরহর ভাল। ডাল হইতে তৈল বাহির হয় না, 
একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ডালের চুর্ণ (বেসম) অনেক সময়ে 
সাবানের পরিবর্তে কোন পদার্থ হইতে স্থৃত বা তৈল নিষফাঁশিত করিবার জন্ত 
ব্যবহৃত হয় । এই তৈল অনেকে কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিয়! আশ্চর্যযফল পাইফ়্াছেন... 


এই তৈলের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি ইংরাজীতে এক প্রবদ্ধ লিখি, .সেই প্রবন্ধ 
বিলাতে [-8৭80 নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত “হয় এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
গৃ20551 8০%৫2071,87. এর [০9160 ০070৩. আমাকে পত্র লিখিয়াঁ কুষ্ঠ 
রোগে এই তৈল বাবহার সূ্বক্ধে উপদেশ লন। উক্ত. তৈল অ্ধ্ক মাত্রায় ব্যব- 


করিলে বমন এবং বিরেচন হইতে পারে। 





*5৭শ বর্ষ।  কুষ্ঠরোগের মহ্নিষধ তৃবরক রসায়ন । ১১৯ 


আভ্যান্তরিক প্রয়োগে আছি এই তৈল ১৫ হইতে ৬* ফৌট! ব৷ ততোধিক 
মাত্র ব্যবহার করাইয়া! থাকি। এই তৈল মর্দন নন্ত ও আত্যান্তরিক প্রয়োগে 
আমি অনেক কুষ্টরোগী আরোগ্য করিয়াছি! বাহার! এই তৈল কুষ্ট রোগে ব্যব- 
হার করিয়াছেন। তীর্থা়াই আশাতীত উপকার পাইয়াছেন। ত্রিশ বঃসরের 
বাতরক্ক এবং কুষ্ঠরোগে উক্ত তৈল ব্যবহারে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি ॥ আর্জ' 
কাল এই তৈল ফরাসী দেশ এবং দক্ষিণ আফিকায় ব্যবঘত হইতেছে । এইরূপ 
আশ্চর্য্য ফলগ্রদ ধউবধ তারতের রোগীগণ যত ব্যবহাক্প করিবেন, ততই ভারতের 
পক্ষে মঙ্গল ।: অধিকাংশ ডাক্তারগণের ধারপা যে াযুরেদে ডাক্তারদের শিখিবার 
কিছুই নাই। কদাক অনুরোধ চিকিতপকের! ভারতের বহু পরীক্ষিত উধধগুরি 
উদ্দার-চিত্তে ব্যবহার করেন । সত্যের অনুসন্ধান করতে পিপাসা হইলে এমন 
কি নরক হইতেও সত্য সাদরে গ্রহণ কর! যায়। কবিরাজ মহাশয়ের! মনের 
সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়! জগতে বেখানে আশ্চর্য ফল গ্রদ ওধ আবিষ্কৃত হইতেছে 
তাহ! আমুর্ষেদের চিকিৎম! প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া রোগীর বেদনা নিগ্র 
করুন। | , 
প্রাচীন খষিরা যবনোক্ত ওধধ সকল গ্রহণ করিতে কখনও কুষ্টিত হন নাই! 
সেই সরলপ্রাণ খধিদিগের সন্তাঁন হইয়! আপনারা চিকিৎসায় দ্েষতাব ত্যাগ 
করুন। বৌদ্ধধর্থের প্রচারের সহিত ভারতবর্ষের ওষধ তিব্বত, চীন প্রভৃতি 
অথর্ব-বেদাচারী মানবের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। আযুর্বেদের চিকিৎসার 
মেকদদণড পারদ, সব, নৌপ্য, লক প্রভৃতি উষধ সকল বিদেশ হইতে ভারত- 
বর্ষে আসিতেছে । ভারতবর্ষের অনেক ওযধ মুসলমানের! আপনাদের টিকিৎস! 
শানে সহ্গিধেশিত করি॥| লইয়াছেন। তাই সকলের কাঁছে আমার বিনীত প্রার্থনা 
এই যে, সত্যের প্রচারে কেহ যেন বাঁধ। না দেন) এবং মহর্ষি চরকের সহিত 
একমত হইয়া সকলেই যেন স্বীকার করেন, “তেবধুক্ ভৈষজ্যম্‌ যদারোগ্যায় 
কল্পতে”। প্রাচীন সকল সভ্যজাতিরাই ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাবিদ্াা শিক্ষা! 
করিয়া ছিলেন। ইজিম্পীয়ান (মিসর দেশবাসীগণ ), আরবজাতি, গ্রীকজাতি, 
রোমান জাতি, এই সকল জাতিরাই ভারতের কাছে খমী ছিলেন। রঘুবংশের 
কুলগুরু বশিষ্ঠদেব চীনদেশে যাইয়াচব্র্ষবিদ্তা! লাভ করেন । এখনও চীন, জাপান, 
ব্ধা, দিঁহল এবং তির্বতবাসীরা ভারতবর্থকে পুন্যক্েত্র বলিয়া! যানেন। বায়ুঃ 
পিত্ত ও শ্েমা নিরূপণ,করিয়। চিকিতস। ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে 


১২০ জন্মভূমি | .. ছর্থ সংখ্যা ।* 
প্রচারিত হয় / এাচীন জ।ভিদেষ ভিতর যখন পরম্পরের বিস্কা বিনিমর করাতে 
ঘ্বেষতাৰ ছিল না, আজকাল তাহাদের স ীনগণের খত চিত্তের সক্ষীণত| কেন? 
ভগবান্‌ সত্যত্থরূপ গান স্বরূপ ও সুখন্বরূপ। 

জগতে যার নিকট হইতে যে জ্ঞান প্রচারিত হউক নাঁকেন, সে অন্ত জ্ঞানের 
আংশিক-বিকাশমান্র। তিনি বুদ্ধিশবরূপে হিন্দু, মুললমান, বিষটান সকলেরই 
্বদয়বিরাঞ্ধ করিতেছেন । প্রীৰের কষ্ট দূর কারিবার জন্ত যে, ওঁষ্ধ ঝ| চিকিৎস। 
প্রণালী প্রকাশ হউক না কেন, তাহা সকল দেশের লোকেরই আরাধা। সমুদ্র 
তীরে যে সকল ওষধ জন্ায়, হিমদ্রিশিখরে সে ওষধ রোপন করিলে চলিবে ন। | 
খীঁষধের স্ানস্ভেঘ গুণ-ভেদে হইয়। খাকে । যের্দেশে যে ওষধ জন্মায় দেই সেই 
স্থলের রগ ও জমিধারগণ সেই সকল ওবধ যথাকালে সংগ্রহ করিয়৷ রাখিলে 
তবে চিকিৎদকগণ পূর্ণবীর্ঘ ওষধ পাইতে পারেন। উপযুক্ত ওষধ ন| পাইলে 
চিকিৎস। কর! বিড়স্বন। মাত্র ; ওষধ সংগ্রহের এই সকল দুরাবস্থ। দেখিয়া সকলে 
নিশ্েষ্ট থাকিলে চিকিৎঘাক দিন দিন অবনতি হইবে। জগতে কত স্থানের 
লোক কত প্রকার ওঁধধ আবিষ্কার কারবার চেষ্টা করিতেছে, তারতের রাজা, 
মহারাজা, জমীদারগণ ও চিক্সকগণ ভারতে বু পরীক্ষিত প্রাচীন ওষধগুলির 
সম্যৰহর জগতকে 'শিক্ষ। |দণে অনেক সুফল ফলিতে পারে। 


8০৫৮ 





আশা। 
লেখক, শ্রীমলীনমোহন মজুমদার | 


ধন্য। আশা। ধন্ত। তুমি অবনী ভিতর ৷ 
গোহিনী শকতি তব, সকলেই পরাভব, 
ধন্তা। তুমি ধগ্ঠা তব ক্ষমতা বিভ্তর। 


তোমায় নাহিক তজে হেন লোক কোথ! ? 
কাহারো পুরাঁও বাস, কাহাক্ব! হতশ্বাসঃ 
কর তুমি নিরস্তর নাহি কোন ব্যাথা, টি 
আশার আশায় সবে কাঁটিতেছে কাল, 
আজকাল বলি কত» দিন যায় হয়ে গত, 
কারো কভু সথুখোদয় কেহব। বেহাল |. 


১৭শ বর্ধ। আশা । ১২১ 


ধন্ঠা তুধি সকলেই বড় চাক তব) 
ছোট করে কৃখনও, . : কু নাহি চায় কেহ, 
(তব ) কি তাৎপর্য এর নাহি বুঝি ভাব, । 
্ হের যদি কেহ থাকে সম্পদ বিহীন, 
বাড়াতে খরখ্যা ভার, সঘাকাল ধ্যান তার, 
কত নাহি চায় কেহ হইতে যে হীন । 
কি মোহিনী তব শক্তি বুঝে উঠা ভাব, 
অন্ত মহিমা তব, কেব করে অনুভব, 
সকলেই অবনত নিকটে তোমার । 


অদৃষ্ঠ দেবীর ভূত্য তুমি বোধ করি । 
ব্গূষ্ঠ অৃষ্ট সনে, স্গ। থাক বিউরণে, 
মানব হদয়োপরি ধিব| বিভাবরী। 
যাহার অনৃষটা দেবী হ্প্রসনা থাকেত... . 
তার পাশে সেইমত, হয়ে তুমি হরি 
বাম কর নিরন্তর পড়িয়ে কুহকে। 
অদৃষট বিরূপ হ'লে তুমিও সেমতি__ 
সাপই কুচক্র কষে, "রাখ তাবে সদ ফেরে, 
হইয়ে সরল তুমি ঘটাও মতি টি 
তোমারে ভজিয়ে যেব। পুণৃমনস্কাম 5 
হইস্জাছে ধরাধামে, ধন্ত সেই ধন্য নামে, 
নাহি যে তোমার কতু নাহিক বিরাম। 
তোমারে লভিয়ে তৃপ্তি নাই মানবের, 
, বিত ন| হইবে পূর্ণা, ততই বাড়িৰে ভৃষর, 
তবু নাহি তব কেহ ছাড়িঘে এবার । 
তোমার ফুহকজালে পরিবন্ধ হয়ে 
কক কত পাপকন্,। - নাহি মানে ধর্ঘাধন্ব, 
(কি যেন যাছর গুণে রাখ ভুলাইয়ে। 
মানৰ তোমার পাশে কতাঞ্জলিপুটে, 
অত লভিব ব'লে, ধাড়াঈবে কুতুহলে, | 
“রহিয়াছে নিরন্তর তোমার নিকটে ॥ 


স্পস্ট 
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'বেকিকেরি। 7 
থক, কবিরাজ ্রীযুক্ত গিরিজাতুষণ রায় সেনগুপ্ত । 


আজ রঃ “বেরি বেরি? নামক একটা সংক্রামক ব্যাধি কলিকাতায় দেখা! 
রিয়াছে ॥ শুনাধায় বহুবৎসর, পুর্বে এইব্যাধি আরও ছুইবার ভারতে দেখা 
দিরাছিল, তবে অন্লপিন মধ্যে বিদূরিত হুইঘা যায় » কিন্তু গত ৩৪ বৎসর হুইতে 
এই রোগ যে, পুনরাষ্জ এবেশে ঢুকিযাছে, তাহা আর অপনীত হইতে চাহে না। 
এখন বিচার্্য এই ফেষথার্থই এই রোগটী একটী নৃতন ব্যাধি, কিনা এবং কি 
কারণেই বা ইহা উৎপন্নী হইতেছে! 

. প্রথমতঃ বেরি-বোরর সাধারণ লক্ষণ গুলিরআলোচনা করিয়। দেখা ধাউক। 
সাধারণত; কলিকাতাপ্ন ষে বেরি-বেরি হইতেছে, তাহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির 
শরীরের নিয়ভাগ প্রথমতঃ ফুলিগ় থাকে । অধিকাংশ রৌগীর পায়ের পাত। ও 
তাহার কিঞ্চিৎ উ্ধ, পরযয্ত দিবসে ফুলিয়া থাকে, ক্রমে যত বেল! পড়িতে থাকে 
ও যত রাত্রি আদে ততই ফুল! কমি যায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অধহ 
আঙ্গের ফুলো৷ বাড়িতে থাকে । এবং উর্দেকোমর পথ্যস্ত ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। 
যে সবল বেরি-বেরি কষ্টসাধ্য, তাহার সহিত প্রায়ই অজী্, উদরাময়। .জর, 
শরীরের অবদান ঝ হবপ্রোগের লক্ষণ সকল বর্তমান খাকে । অসাধা বেরি-বেরিতে 

, জর, দাহ, শ্বাস, বমি, অভিসার প্রভৃতি আশ প্রাণনীশক নান! উপদ্রব উপস্থিত হর 
এবং রোগী ৮১০ দিনের মধ্যে ই প্রান্গ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া থাকে) অপরাপর 
স্থলে দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করিয়! হয় রোগী ধঁরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে, 
অথবা কালগ্রাসে.পতিত হয়। 

এখন দেখা যাউক, বেি-বেরি রোগটা। কি বধার্থই নূতন, না ইহা পূর্বেও 
আমাদের দেশে পরিজ্ঞাত ছিল। বেরি-বেরির যেরূপ লক্ষণাদি, তাহা বিশেধরূপ 
পধ্যালোচন! বারিরা দেখিলে, ইহাকে আ ফুর্কেদোক্ত “শৌথ” রোগেরই অস্তগৃত 
বলিয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়) এবং কাধ্যতঃ যতটুকু দেখিতেছি। তাহাতে শোথ 
রোগোক্ত বধাদি সেবনেই যখন প্রশ মিত হইতেছে, তথন যে ইহা একপ্রকারের 
শোখ রোগই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু কি? তবে এখন দেখা; উচিত 
বেরি-বেরি কি প্রকারের শো, কোন্‌ দোবোৎপর, কি কি কারণে ইহার বৃদ্ধি ও 
বিস্কৃতি এবং কেনই ব! ইহা সংক্রামক 1 রি 

নততদ্ধ্যামতবাভূক্তককশীবলানাং ক্ষারান্নতীক্ষৌজগুরূপসেব! ) 
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিপিষউ-গরোপন্থষানননিষেবণাচ্চ। 
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. অর্শীগ্চে্া বপুষে৷ হশুদ্ধিমন্তিঘাতো বিষমা প্রন্থৃতি । 
মিখ্যোপচারঃ প্রতিকর্ণাঞচ নিজন্ত হেতুঃ স্বরথোঃ প্রদিষ্ট: 0৮ 
অধিক ৰমন বিরেচন করাইলে, পাও শ্রহণী প্রভৃতি রোগ হইতে অনাহার 
বা অল্লাহার নিবন্ধন কৃশ ও হুর ব্যক্তির ক্ষার উষ্ণ, তীক্ষবীধয অন্নরস ও গুরু- * 
বা ভোজন.হেতু শোথ রোগ হইয়। থাকে অভিষ্থিক্ত দি, মৃত্তিকা, শাক 
সংযুক্ত বিরুদ্ধ আহার, বিষ মিশ্রিত অনাদি তক্ষণ, অ্শরো'গ হইতে সতত নিশ্চেষ্ট 
বণিয়া থাক! প্রবুক্ত, মলাদি দেহে সঞ্চিত থাঁকিতেও বমন বিরেচন সবার! বহুদিন 


পর্যন্ত শরীর শুদ্ধি না করাইলে, অবধ!গ্রযুক্ত বমন বিরেচন হারা_ শোথ রোগের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । . 
এ শোথ দোহাদি ভেদে বাতিক, পৈত্তিফ, শৈশ্সিক, বাত-পৈতিক, বাতক্লৈগলিক, 
পিতত-খৈত্িক, সানিপাতিক, অভিবাতজ ও বিষজ এই নয় প্রকারের যথাঃ. 
“দোষৈঃ পৃথগ ছাঃ দ বৈ্বরভিবাতাতিষাদপি। 
অর্ধ হেতুবিশেষস্তৈ রূপতেে। নবাত্মকঃ1৮ . 
এখন শোঁথ কাহাকে ধলে তাহাই বলিতেছিঃ-. 
“রিজপিত্তকফান্‌ বাযুহষ্টোঃ ছুষ্টান্‌ বহিঃ শিরা: ॥ 
নীত্বারুত্বগতিত্তৈষ্ি কুথাত্বঙমাংসসং শয়ম্‌ ॥ 
উৎসেধং সংহতং শোথং মর্হাহনিচয়াদতঃ 
স গৌরবং স্তাদনবন্থিতত্বং “সোৎসেংসুন্বাথ, শিরাতনুতবম্‌ 
স লোমহর্যঞ্চ বিবর্ণত| চ সাঁমান্তলিঙ্গং শ্বরখোঃ গ্রদিষ্টম্‌॥ 
বাষু কুপিত হইলে দুষিত রক্জ, পিত্ত ও কফকে বহিঃশিরায়প্রেরণ করে ; সেই 
ছষিত রক্ত, পি কফকর্তৃক বায়ু তখন রুদ্ধ হইয়া চন্দ্র ও মাংসে আশ্রয় করিয়া ষে 
ষে গাঢ স্ষাতি বা ফুল! উৎপাদন করে, তাহাকেই শোথ রোগ বলে। যে স্থানে 
শোথ হয়, সে স্থান তারি হইয়া থাকে, কখন কখন বিনা চিকিৎসাতে উহা কমিয় 
বায়। শোথস্থান উন্নত উষ্ণ ও বোমারধযুক্ত ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং প্র স্থানের 
শিরা সকল পাতল! হইয়া পড়ে। 
এখুন দেখা খাই তেছে যে বেরি-বেরি রোগেও এ সকল লক্ষণ হইয়া থাঁকে 
তবে বেরি-৫বরিকে শোথ রো গান্তরত কেন না করা যায় ? রা 
অতঃপর পৃথক্‌ পৃথক্দোষোৎপক্স শোথ রোগের সহিত বেরি-বেরির সাদৃ্ত 
খাইৰ। প্রথমেই বলিাছি অধিকাংশ বেরি-বে'রতে লো! প্রায় দিবসে বাড়েফু 


১২৪ বেরি বেরি ॥ | 5ণশ বধ ॥ 





এবং রাতে কিয়া যা 


বর আমুর্কেদেও বাতিক শোথে প্র লক্ষণ লিখিত হইয়াছে । 
যথা, | 


“চরস্তনুত্ক্‌ পরুষোঁহ ক্ুণোহাসত - 
পরুততিষ্্বার্ডিফুততা। নিনিভতঃ | 
১ অ্সান্খীম্মতি প্রো্তঙ্গেভি পীড়িতো 
,.- কিবা বলী-্তাইি শবয়গুই গ্ীদপাৎ | 
যুক্ত শোধ রোগে__ফুলা স্থানের চাই খস মে আর অথবা. কৃষ্চবর্ণ হই 
সায় এবং প্র ফুল! শোথ সকলের হইয়া, থাকে” অর্থাৎ একস্কান হইতে অন্তস্থান' 
ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে । এ স্থানের স্পর্শ-জ্ঞান কমিয়া আহস» বঝিৰি ধরার 
মত বেদনা অন্থভূত হক্ষ, শোথ স্থান টিপিলে গর্ভ হ্ইয় ষায় $ এই শোখ দিরসে 
বৃদ্ধি এবং রাতে হাস হই থাকে। উপরি-পিখিত ধাতিক লৌগের' লক্ষণের 
সহিত, অধিকাংশ, বেরি-বেরি রোগীর উপদ্রবেরুসহিত সামগ্রস্ত দেখিতে, পাওয়া 
ষায়। আল্পকাল পাড়ায় পাড়ায়, হাটে বাজারে পা-ফোলা বহু লোক দেখিতে 
পাইবেন, জিজ্তাস। করিলেই জা.নিবেন যে» তাহারাও  লক্গণাক্রান্ত শোথরোগী 
' তাহা হইলেই বেরি-বেরি য়ে একট! পৃথক রোগ, নহে, তাহা বুঝিলেন। আধ্য, 
মনীধিগণ বহুষাল পুর্বে এই. সকল লক্ষণাক্রাস্ত রোগ নির্ণয় করিস গিয়াছেন, তবে 
এখানকার রেরি-রেরি রোগ যে, কেবল পুর্কোক্ররূপ বাতিক শোথই, তাহ। নছে।' 
অনেকের ব্যৃতিক শোঁথের লক্ষণ-বিশিষ্ট বেরি-রেরি হইলে ও,-পিনুদ পৌথ” গরজ' 
শোখ, সান্িপাতিক ঝ অন্তান্ প্রকার 'শোথের লক্ষণও অনেক বেরি-বেরিভে 
দেখিতে পাওয়। যায় প্রসঙ্গত্রমে, অন্তান্ত প্রকার শোথের, লঙ্ঘণ উন্লেধ 
করিতেছি,_- - 
মুছ্‌ং সগন্ধোহ সিতপীতরাগবান্‌ শ্রমজরশ্বেদ তৃষা মদাখিতঃ 1 
ন্ত যাতে স্পশরগক্ষিঝগবান্স পিতোশোখোত্পদাহপাকবাস্‌ 1” 
পিত্ত জন্ত শোথে ফোলাস্থান মৃহ দুগন্যুক্ত, উণ বেদনা, দাহ পাকযুক্ত রণ 
পীত বা লোহিত বর্ণ হইক্সা! থাকে । এই শোথে রোগীর ভ্রমণ অর, ঘর্ম পেপাসাদ 
মত্ততা ও চক্ষু র্তবর্ণ হইয়। থাকে । এই লক্ষণের শে1থও (বেরি-রেরি,) বনুতক্ক 
হুইতেছে। রি ূ 
গুরু স্থির: পাওুররোচকান্ধিতঃ প্রসেকনিপ্রাবমিবহিতমা্যযকৃত 
স্‌ কৃদ্ছুগেখ; প্রণমে। নিপীড়িতে। ন চোস্নমেদ্রাত্রিবনী কফাস্মকঃ ॥ 


ধর্থসংখ্যা। . জন্মভূমি ১২৫ 


শ্লেশ্স জন্ত শোথ অত্যন্ত তারি হয, উহ! একস্থানেই স্থির থাকে এবং শোথস্থান 
পাণ্,বর্ণ হই) থাকে রোগীর অরুচি, সুখ নাদাদি হইতে জলঙ্রাব, অতিনিড্রা, 
বমি, 'অরিবাশা হইয় খঁকে, বহুদিন ধীরে বীরে, ইহার বৃদ্ধি ও হাস হইয়া থাকে ॥ 
এই রোগ দিবসে কমে ও রাত্রে বৃদ্ধি পায় । 
নিদানাকৃতিসংসর্ধাৎ জেয়ঃ শোথো হিদোষজজঃ। 
ূ সর্ধাকৃতিসানিপাতাচ্ছোথে। ব্যামিশ্রলক্ষণঃ ৪ 
পৃর্ববোক্ বাতাদি পৃথক দোষের ছুট ছটীর বৃদ্ধিবশতঃ ছন্দজ এবং ত্রিদোষের 
এ্রকোপে সান্গিপাতিক শোথের উৎপত্তি হইয়! থাকে অভিঘাতজ শোথ অস্ত্র 
দির আঘাত, ভেলা অলিকুশী প্রভৃতি ও শুগা ফুটিলে হইয়া.থাকে। 
বিষজঃ স বিষপ্রাণিপরিসপ্পণিমুত্রপাৎ। 
ষ্াদস্তনথাঘাতাদ বিষপ্রীণিনীমপি & 
বিশ্যরশুক্রোপহতমল বন্্রপঙ্করাৎ 
' বিষবৃক্ষানিলম্পশীদদগরযোগবচূর্ণনাৎ ॥ 
মৃহশ্চলোহ্বল্বী চ শীঘ্বে! বহরুজাকরঃ॥ ূ 
বিষাক্ত গ্রাণিগণ শরীরের উপর দিয়! চলিয়া বেড়াইলে অথবা ডাহাদের  মূত্ধ 
লাগিলে অথবা বিষহীন দস! প্রাণিগণের নখ বা দস্তাখাত হারা, ঝাটার ধুলি 
গায়ে লাগিলে, বিষবৃক্ষেয় বায়ু সেবনে এবং গরষোগ হাস হেতু বিষ 
শোথ রোগ হইয়া থাকে । . 
উপরে যত প্রকার শোথের লক্ষণ লিখিত হইল, তন্মধ্যে আজকাল বতগুলি 
বেরি.বেরি রোগী দেখিয়াছি, তাহাতে বাতিক শোখ, পৈত্তিক শোধ, বিষজ শোঁথ 
এবং সান্লিপ1তিক পোথই হইতেছে বলিয়। আমার বিশ্বাস। ইহা ছার! বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে'বেরি-বেরি শোথ রোগের ভেদ মাত্র। 
তথে প্র স্থলে ইহা কিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বিশিষ্ট লোকের 
অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ প্রকৃতি আহার দেহবল সাত্থা সত্ব লিঙ্গ ও বয়স 
হইলেও মনুধ্যুগণের একই রকম লক্ষণ বিশিষ্ট রোগ একই সময়ে কেন হয়? 
ইহার মীমাৎন! ভগবান্‌ পুর্ব চরকের জনপদধ্বংসনীয় অধ্যায়ে করিয়া গিয়া 
ছে৪্ু। সাধারণতঃ সকল রোগের উৎপত্তি হেতু ছুই গ্রকার-_সামান্ত ও বিশেষ। 
তন্মধ্যে পুর্বেবাক্ত বাতাদি প্রকো পবর্ধক ভ্রব্যাদির আহার বিহার হইলে সামান্ত 
কারণ, ইহাতে গু্কূ পৃথক্‌ লয়ে থক পৃথক লোকের রোগ হইয়! থাকে। 











৩ 


১২৬ বেরি বেরি। ১৭শ বর্ষ। 
শি 8-85535852858:7 ছি 82552 
রিশেষ কারণে, দেশ, কাল, জল, বাধুদুধিত হইয়া ফেশসর মংক্রীমকরূপে সুকলেরই 


এক প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয় । ও 
এখন বিরত বায়ু প্রভৃতির লক্ষণ বলিবং 
» তত্র বাতমেবংবিধমনারোগাকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথ! খতু- -বিষষ- মতিত্তিমিতমতি- 
চল- মতিপরুষ- মতিশী তশন-মত্যুঞ্জ-মতিক্ুক্-মত্যভিসন্দিন-মতিতভৈরবারাবমতিপ্রতি- 
হতপরস্পরগতি মতিকুগুলিন-মসাত্মাগন্বাম্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি। 
চরকঃ 
অস্বাভাবিক থতু গুণ বিশিষ্ট কখন স্তিমিত কখন চঞ্চল, কথন কক্ষ, কখন 
অতি-শীতল কখন স্বত্যন্ত উষ্ণ-ম্পর্শ, কখন অভিমি অস্থি, ভীষণ শবাধুত্তঃ 
*পরম্পর অত্যন্ত অপ্রত্িহতগতি ( এলো- মলে!) ঝড় কুগুলীভূত ঘুর্ণি জীবের 
প্রতিকূল গদ্ধ-বাম্প-দিকত। পাংগু খুলি ও ধ্মযুক্ত বাু--অনপদবাসীধিগের রোগ 
জনক হইয়। থাকে, অর্থাৎ ঝতু বিপরীত বাধু মানবের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, কাজেই 
. যে দেশে উক্তরূপ বায়ু চলে, দে দেশে এক সময়েই অনেক লোকের ব্যাধি হইস্ 
থাকে। এখন বিকৃত জলের লক্ষণ বলিতে ছিঃ-_ 
. উদ্রুত্ত খলু অত্যর্থবিককতগন্ধ'বর্ণরসম্পর্শবৎ ক্রেদবহুল-মন্গ্ওলুলচনর-বিহঙগদু- 
পক্ষীণ জলাশক্বম প্রতিকরমপগতগুণং বিদ্ধাৎ। . উরকঃ। ... ৯০ 
কপিচ--মই্ছীদিতবদ্ধলমপি মনারোগ্যক রং। চক্রদত্রঃ। অতিশয় বিরুক 
গন্ধ-র্ণ-রস প্র্শযক্ত, অতি ক্ে্দবিশিট, জলচর গস্ধ[বহঙ্গম পরিচ্/ক্। শুষ্ক পৃশ্িল 
অলশেরগত অতৃপ্তিকর জলই হুষিত ভ্বল.। এ প্রকার জলের শৈত্য ও.আাপ্বাদে 
মাগুধ্য কমি যায়। আচ্ছাদিত বন্ধ জলও জঅন্থাস্থ্যকর। 
এখন বিকৃত দশের কথা বলিব। 
দেশং পুনঃ প্রক্ৃতি-বিক্কৃতি বর্ণ-গন্ধ-রস-ম্পর্শং 5, সক 
ব্যাল-মশক-শলভমক্ষিকামুষিকোলুকশ্মশানিক শকুনিজন্থুকাদিভিস্বৃণোলুপোপব্নবস্তং 
প্রতানাদিবহুনমপুর্ববদপতিতঃ শুফনইশস্যং ধৃত্পবনং প্রশ্থতেপতব্রিগণ মুৎকুইশব- 
গণমুদ্ত্া ্তব্যতি্তন্খতবিবিধ মৃগপক্ষিসজবমুৎস্-নষ্ট ধর্মসত্যলজ্জাচার ৭ ভ্বনপদং 
বিদ্তাৎ। চরক। টু 
প্রকৃতির বিকুতি ভাবাপন্ন গন্ধ বর্ণ রদ স্পর্শযুক্ত 'বহুল ক্লেদবিশিষ্ট ব্যাল সরীনুপ; 
মশক, পতপ্, মক্ষিকা, মুষিক, উনুক, পেচক, শ্মশানবাসী; শকুনি, ও শৃগালাঘি” 
দারা পূর্ণ হইলে, বাটার প্রাঙ্গনে উলুপ জাতীয় কৃণহারা বাণ্ড হইনে পর্বে ক্মপরি- 


২ 


। 


৪র্ঘ সংখ্যা। জন্মভূমি ১২৭ 
জ্ঞাত নৃতদ জাতীয় লতা গুক্াদি দ্বারা সহ! আচ্ছন্ন হইলে, কখন পূর্বে যে সকল 
পক্ষী দেশে ছিল না, ৫সই গ্রকার পক্ষী আসিলে, ক্ষেত্রস্থ শন্ত সহসা শুফ ও নষ্ট 
হুইয়। যায়) বধন ধৃমম বাষু বহিতে থাকে, পক্ষী ও কুকুরাদি সতত আর্তনাদ 
করিতে থাকে এবং সৃগ পক্ষিগণ ত্রন্ত ব্যথিত হইঙ্গা ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে, 
মানবগণ বথন সত্য ধন্ম লজ্জা ও আচারত্যাগী হয়, জলাশয় সকল ক্ষুদত গ 


উচ্ছলিত হইতে থাকে। প্রান্স উদ্ধাপাত ও ঘন খন দশব্ধে ভূমিকম্প হইভে 
থাকে, তথনই সে দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে জানিবে। সেই দেশবাদি গণের 








: একই সময়ে বুলোকের এক রোগ হইয়! থাকে। 


উউভীসনহ্হাজ্নভুল্ল স্পিন *%. 
লেখক, শ্রীধতীন্দ্রনাথ দত্ত। 


ফলির সাধন-তজন বিহীন নর*নারীগণের হৃদয়ে স্বর্গীয় সুপবিত্রতাঁর সোঁরত, 
বিতরণার্থ ১৪৮৫ থ্বঃ অবে ফাঁন্তনী পুর্ণিমৃতিথিতে ভন্ত্রগ্রহণ যোগে শ্রীত্রীক্খের 
দদালযাতরার দিবস স্কষ্ণনগর হইতে ছুইক্রোশ দূরে নবন্ধীপধামে মহাপ্রভু চৈতন্- 
দেব আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিন যেস্ানে জন্মগ্রহণ কষিয়াছিলেন সেস্বান 
এক্ষণে ভাগিরথি গর্ভে বিলীন হইয়াছে । চৈতন্ত*চাঁ়ত্র জগতের উজ্জল আবর্শ। 
এই জন্যই মহাপ্রভু চৈতন্থদেবের শিক্ষ। লোক সমাজে অভাবনীয় স্থফলোৎপাদন 
করিয়াছে। মহাপ্রভু আপনার লীলা দ্বারা জীবগণকে কিরূপ এক গ্ু-স্হৎ 
শিক্ষা প্রদান করিয়। গিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উল্টা । 
চৈতন্তদেবের (পতার লাঁম ভগ্াথ মিশ্র, জননী শচীদেবী। টৈতত্যনেব 
বাল্যকালে স্থপাওত গন্গাদাসের নিকট খ্ষ্যাভ্যাস করেন। গ্রত্রীমন্তাগবত গ্রন্থ 
সাহার পরাণ অপেন্ষ। প্রিয় বন্ত ছিল। উপযুক্ত বয়সে লঙ্গীপ্রিয়াদেবীর সন্ছিত 
তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সর্পাঘাতে লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। তদস্তর তিনি ক্ষিতীর- 
বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীক্ক( পরীর নাম বিষুঃপ্রিয়।। ২৪: বৎসর বদল 


রা 
ক নদীয়া “ক্রীনবহীপধাম প্রাচারিণী” সভার বিজ্ঞাপিত প্ীপ্রীমহাপ্রতুর শিক্ষা 
ইতিশীর্ষক পুরস্কার প্রবশ্ধটি রচনা করিয়াছিলাম। শস্তিপুরের নুপ্রনি্ধ প্ডিত 
শ্রীযুক্ত মদন গোপান গোস্বামী, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্তীযুত শ্তামলাল 
গোস্বামী, বাঘনাগোড়ার স্প্রসিন্ধ পণ্ডিত ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী, হাই- 
কোটের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল গোস্বামী, এম, এ, বি, এল, ভূত 
পর্ব টৈপুট মাঝিস্েট শ্রীযুক্ত কেনার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি যহোদয়গণ 
পরীক্ষক [হুলেন। পরীক্ষ্ সলিখিত প্রবন্ধটি পুতস্কারের উপযুক্ত বলিন্না স্থিরীকৃত 
হয়। কেক থানি'মুলাযধান এন ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । লেখক 


১২৮ উউ্ীমহাপ্রভুর শিক্ষী। (শ বর্ষ!" 


(৯৫০৯ খুনে মাঘযাসে ) কালনায় গমন পৃর্বাক মহাপ্রভ্‌ সঙ্যাসধর্শ গ্রহ 
ক্করেন। তিনি সন্যাল-ধন্ম গ্রহণ করাতে, জননী শচীদেবী মহাছুঃখে. অভিভূত 
হইয়াছিলেন, ইতিপূর্বে মহা প্রভুর খাটটি তন্বী শৈশবে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত 
হন। হ্যেক্টজীত। বিশ্বরপগিখ মতযানী হৃইরাছিলেন, "অন্ত মাত!" শচীদেবী 
রঙ 
চচতন্ঠদেবকে নকষনাস্তর করিতেস:ল্া7- যে ক্সাজে মহগ্রভু কালনার সন্যানশ্র 
গ্রণ করিতে যান, সেই বাত শ্চীদেৰী তাহাকে ক্ষুন্জ শিশুর ছয় ক্রোড়ে লইয়া 
নানা চিন্তা! করিতে করিতে নি্রাভিভূক্ত হইরাছিলেন, মহাপ্রভুর সহচরের৷ সেই 
অবসরে বংশীধৰন্ধি করিয়। লংকেত করায় তিনি: নিস্রিতা মাতার ক্রোড় হইতে 
উঠিয়। চুপ চুপি পলায়ন করেন। সেই সয়ম হইতে এই নিয়ম হইয়াছে সে 
বে গলনীর এক পুত্র, ভিনি রালে, বংশীরষ শুনিলে আহার করেন ন11) 

ৈতগ্চদেৰ সন্যাসধন্ঝ গ্রহণেখ পত্র একবার শাস্তিপুরে অস্বৈভাচার্ষোর বাটাতে 
জননীকে আনাইয়। সাক্ষাৎ করেন।,. লংসারে পিতাধাতার প্রতিভক্তি, পড়ী 
পপ্রম, লোক প্রিয়তা, শিষাবৎসলতা, জ্ঞান-পার্ডিত্য দা-দাঙ্গিপ্য প্রস্থৃতি সকল 
নই মহাপ্রভু টৈতন্ত-চরিত্রে পম্যক*রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ১ . মানব- 
জীবনে এ সকল অসূল্য গুপরাশি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, শ্বীরতীবনে 
আচরণ ছার তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ পূর্বক জীব সাধারণকে সবিশেষ শিক্ষা 
দিয। (গয়াছেন। 

হিন্দুর পরম পবিত্র মপ্তাগবত গ্রস্থপাণ্ে াহার শিক্ষা্ীনধ সর্বপ্রথমে অস্ু- 
'্বিত হয়, কিন্তু অজ্ঞান মানব তাহ হদরঙ্গম করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কার 
মহাপ্রভু সেই অন্কুরকে সুহৃহৎ, কল্পতর বৃক্ষ ্ূপে পরিণত করিয়! ইহ-সংস্ার পরি- 
আগ করিয়াছেন, সেই কল্ন-বৃক্ষের সুধাম্জ ফল ভারতে হরিনাম প্রচার। সেই 
ভুখবিত্র তাগবত ধণ্খ ভারত ও অন্তান্ত প্রদেশে বিস্তু তিলাভ করিয়াছে । পুর্ণ 
অবতার ভগবান্‌ শ্রীরুষ্বতারে যাহা অক্ঞানান্ধ জীবের অগম্য-অপূর্ণ ছিল, মহা প্রত 
চৈতন্যদেবের আগমনে তাহাই সরল জুগম্য হইয়। পূর্ণত| প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
কলির মায়ামুগ্ধ ভীবের ভগবত আরাধনার লার গ্রন্থ সর্বপুরাণ সার স্রমত্তাগবতে 
আছে:- 

ক্ষ্তবর্ণ- ত্বিষাকুষ্জং সঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পাষদ্বম্‌। 
যজৈঃ সন্কীর্তন প্রায়ৈরথজত্তিহি হ্থমেধসঃ ॥ 


ভাই ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেনঃ-__ 
ব্যক্ত করি ভাগবত্তে কহে আরবার। 
কলিধুগে ধর্ম-নাম সন্কীর্ভন সার ॥ 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের বহিরঙ্গ উদ্দস্,-নাম-মন্থীর্ডনে ও ভক্তি প্রবর্তন বন্ধ 


জীবের নিস্তার সাধন । এ 


রি ছু 


রঙ 
সথ সংখ্যা। ॥ জন্মভূমি ১২৯ 
- প্অস্তঃকষ*্ বছিগৌরং দর্শিতাাদি বৈভবম্‌। 
কলো সন্বীর্তনাদৈঃ ম্ম কৃষ্ণচৈতত্তমাত্রিতঃ 1» 
গ্রচৈতগ্থ চত্লিতামৃতকার এই সকল অন্রান্ত সারসত্য বাক্যে হুক্মভাব গ্রহণ 
করিয়া! লিখি গিয়াছেনঃ__ ৮ 
“সহীর্ভন প্রবর্তক জীকৃষ্ণচৈতত্য ! ূ 
সন্বীর্তন যন্ঞে তারে ত্জে সেই ধন্ত ॥৮ 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব তারক গ্রীহরিনাম-সত্ীর্তনের গ্রবর্তক-রূপে ধর্াধামে 
অবতীর্দ হইস়্াছিলেন। : অহাপ্রভুর জন্মদিবসে নদীয়ানগরে শ্রীশ্রুহরিনাম সন্ধীর্তন 
হইযাছিল। মহাপ্রত সন্ধীর্ডনের প্রবর্তন করিয়্াই আবিভূ্ভ হইয়াছিলেন, যথাঃ 
গচরিতামুতেঃ-- 
সর্ধবসম্গুণ পুর্ণাং তাং বনে ফাল্গুনী পুর্ণিষাম্‌। 
ষন্তাং প্রীরুষ্ণচৈতন্তোহবতীর্ণ: কৃষ্ণনামাভঃ ॥ 
বৈবস্তত মনোরষ্টাবিংশকে যুগ সম্ভরে॥ 
উহই্দশ শাতাকে বৈ সপ্তবর্ধ সমমিতে ॥ 
তাগীরথী তটে রম্যে শচীগর্ভে মহাণণবে। 
াহথন্ডে পৃঁশিমায়াং .গৌরাম্গং প্রকটোভবেও ॥ 
শু চরি তামুতের পয়ার এই ফেঃ__ 


ান্তনী পুর্ণিম। যায় প্রভূর জন্মোদয়। 


সেই কালে দৈবযোগে চন্দরগ্রহণ হয় ॥ 

হুরি হরি বলে লোক হরধিত হৈএা ॥ 

জন্মিল৷ গৌরাঙ্গ প্রতু নাম জন্মাইয়া ॥ 
শ্রীচৈততগ্তাগবত বলেন ₹_- 


সর্বলীল| লাবগ্য রৈদগ্ধা, করি সঙ্গে। 

. কুষ্চবূপে গোকুপে করিলা মহারক্ষে ॥ 
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি । 
কীর্তন করিব! সর্বশক্তি পরচারি ॥ 
সন্থীর্তনে পুর্ণ হৈল সকল সংপার। 
ঘরে ঘরে হৈল প্রেমভক্তি, পরচার ॥ 





৩০ ্রন্ত্ীমহাপ্রভূর শিক্ষা । ১৭ বর্ধ 
. শটী গর্ভে বৈসে সর্বদভুষনের বাস। 
্াস্নী পুর্ণিমা আমি হইল৷ প্রকাশ ॥ 
অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে যত আছে ু-মঙ্গল। 
সেই পূর্ণিমায় আদি মিলিল! সকল ॥' 
সন্বীর্ডন সহিত প্রভুর অবতার । 
প্রহণের ছলে তাহ! করেন শ্রচার॥ 
রঙ্গ ঙ চা 
গন্সান্সানে চলিলেন সকল তক্তগণ। 
নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্তন। 
হেনই দময়ে সর্ব জগত-জীষন। 
অবতীর্দ হইলেন শ্রীপচীমদাম & 

মহাপ্রভু জীবনগণকে যত প্রফার উপদেশ দিয়া গিধীছেন সর্বত্রই সনাতন 

শান্তের সন্নধ, শ্রীসনাতন গোস্বীমীকে শিক্ষা দিবা সমক্স তিনি বলিয়াছিলেনঃ-- . 
4 এঘোদশীন্ে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। 
কষ, ক্ষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাঁধন ॥ 
গৌণ মুখ্যবৃত্তি কি অয় ব্যতিয়েকে। 
বেদেক প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় ক্ক্চকে | 
বেদশান্ই শান্ত বেদ যাহা। বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই অন্রান্ত ত্য | 
বেদশান্ত্রের অনুগত হইক্পা চল সাঁধু যহাজনগণের অবস্ত বর্তব্য। 

ৃহ্থাশ্রমীগণের মুক্তির পথ সম্বন্ধে জীচৈতন্দেষ গৃহস্থের দাধন স্থির করিয়! 

দিয়াছেন, 
প্রভু কহে কসেধা বৈষঘ সেষন। 
নিরস্তর কর-কৃষণ নাম সংবীর্তন ॥ 

১৫১ খুষ্ঠাবে মহা প্রভূ টৈতন্তদেবের দ্বারা যে ধর্মভাব প্রবর্তিত হয়, তাহাই 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্দনামে সুপ্রসিদ্ধ। আঁধ্য সমাজ প্রচলিত সমুদয় সনাতন, ধর্শ- 
শান্ত্ের ভিত্তি.বেদ, বিশেষতঃ সংসারে পদার্পণ পূর্বক গৃহস্থ সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল হইখে তাহার শপাদপর্মলাত করা যায়, 
এবং প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠান ্বার। অটিকতব পরমানম্ব লাভ কর! যাঁয়। উক্তাবতার 
মহাপ্রভু আপামর সাঁগারপকে ভাঁহাই শিক্ষা্দিয়া, গিয়াছেন। . মহা প্রতুঙ্গ 


৪র্ঘ সংখ্যা। জন্মভূমি] ১৩$ 


আবির্ভাবের পুর্বে আমাদের সনাতন ধর্খের শোচনীনবাবস্থা ঘটিরাছিল। হিন্দুগণ 
বিজাতীয় সংশ্রবে বাঁস করিয় স্ব স্ব ধন্বে মতিহীন হইয়া সনাতন ধর্শোর নিগুড় 
ভাব হইতে, প্রা পরিজ্্ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। - ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ভগবান্‌ 
যুগে-ুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মহা্রতু চৈতস্তদেক তাই অবতীর্ণ হইয়া সনাতন 
ধর্মের সয়ল ভাব সকল পরিপুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভগবানের স"্মধুর নাম 
সংকীর্তনের প্রথ! জন-সমাজে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নাম সংকীর্ভনের মহিমায় 
ভাবুক লোকে মুহুর্ত মধ্যে আত্ম বিশ্বৃতিতে বিষুগ্ধ হই যাইতেন। লোকে এখন 
কথায় বলে, “সংকীর্ভনের মহিম। শ্রীগৌরাঙ্গই বুঝিতেন,” বাস্তবিক বৈরোগা লাভের 
অপর কোন সুগম প্রণালী মহাপ্রভুর আর কেহ জন-সমাজে প্রচার করেন নাইি। 
জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার অন্ত তিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বৈদিক মতে 
গৃহত্যাগী সম্যাসী হইগ্াছিলেন, সন্্যা-ধ্ম্ের শাপন-প্রণালী স্ত্রীর হস্তে ভিক্ষা 
গ্রহণাপর!ধে ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করায় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ সত্ী- 
শবভাবপন্ন হইলে অর্থা কাম ক্রোধাদি দমন করিতে না পারিলে, ভগবান্‌ উরুর 
সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না, ইহাও তাহু!র একটি শিক্ষা, তাহাকে সাধারণতঃ নথিভাব 
কহে। এই শিক্ষার মধ্যে আর্ত-ভাবের কোন বিরোধ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। 
মহাগ্রহু চৈতনতদেব বিশিষ্ট জীবগণকে রাখাপ্রেম শিক্ষ1 দিবার জন্ত-_“গৌর- 
বরণ রূপ, ধারণ করিয়া দেশ বিদেশে নগরে প্রান্তরে দীন-হীন বেশে কেঁদে কেঁদে 
ম-মধুর হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি জীব সাধারণকে সমাদরে বলিয়া- 
ছিলেনঃ--,“আস্ জীব হরি প্রেম নিয়ে বা। দেবতাদর্লভ মধুর-প্রেম জীবের 
কল্যাণের গন্ত আনিগাছি। এই অপার্থিব প্রেমে শিব-শ্বশান-বাসী হইয়াছিলেন। 
দেবর্ষধি নারদ €প্রেমোন্মত্ত হইগ্ দিবানিশি হুরিগুণ গান করিয়া বেড়াইয়। ছিলেন। 
কামিনী কাঞ্চনে আশক্ত শীব! আইস, নির্জনে বনিয়া প্রেমময়ের প্রেমনূপ 
দর্শন করি জীবন সার্থক করি ।” ঃ রর 
জীবের প্রতি মহা প্রভুর শিক্ষা এই যে, গৃহে থাকিস নির্তর শ্রীকৃষ্ণ তন! 
করিকে। যেহেতু গৃহাশ্রমই চত্ুরাশ্রম হইতে শ্রে্ট! মন বণিয়াছেন বথা_ 
মনুমংহিত! ৬ষ্ঠ অধ্যার উননবতি গ্লোক£-_. [ও 
“লর্কের্ষামপি চৈতেষাং বেস্থৃতি বিধানতঃ | 
গৃহস্থ উচযতে শ্রেষ্ঠঃ সঃ ব্রিনেতান্‌ বিভর্তি হি / 
উ্রীমহা প্রভু বখন'রক্ষিণদেশ পর্যটনে গমন করেন, তখম কোন কোন ভক্ত 


১৩২ মাগুর শিক্ষা! চনশ বর্ষ 


গ্রভুব সহগামী হইতে ইচ্ছ। করিলে: প্রহ্থ অমনি তাহাকে নিষেধলুচক বাঁকে 
বাধা দান করিয়' উপদেশ দিতেন-_ 
প্রভু কনে এ্রছে বাত কত না কহিবা 
ঘরে বহি দিরস্তর কষ্ণনাম নিবা | 
অতএব সংপারে খাকিয়! সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত না! হইয়া ভগবৎ শরণে দিনা 
অতিবাহিত করিলে অবস্ত সে ভক্ত ভগবৎ ক্পালাভ করিবেন সন্দেহ কি? 
শাহার ভূবন তার বন, ভুমি, আমি ॥ 
তবে কেন গৃহ ছাড়ি হবে বন-গামী ॥ 
কেবল মনের মুলে সর্ববসিদ্ধি হয়। 
মন চাঙগ। হলে গঙ্গা কৌটাতে মিলগ ॥ 
কলিষুগে সন্যাস নাহিক €বদে বলে । 
সেইত সন্যানী মনে বৈরাগ্য জন্মিলে'॥৮ 
পুণুরীক বিশ্ঞানিফি রায় রামানন্দ ও রাজা প্রতাপরত্ই ইহার প্রকৃত প্রমাণ৪ . 
ইহার। প্রভুর সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন পাইয়/ও দাংসারিক কর্মে লিগ ছিলেন। 
“যস্সিন্‌ শান্তে পুরাণে ঝ হরিতি নঁদৃশ্ততে। 
ন্‌ আোতব্যং ন মন্তব্যং যদ ত্ররথ| শ্বরং বদেৎ।/ 
শজিই সার, তক্তিই: শ্রেষ্ট, তক্তিই ভূষণ, এবং ভক্তিই জীবন, তাই সকলের 
সর্ধখ! ভূক্তির আশ্রকর গ্রহণ কর! সঙ্গত ॥ : তক্তি-দাধন ও ভক্তের-সেবা জীবের 
বিশেষ কর্তব্য । ধর্মপথে চলিতে হইলে, এই ছুইটা কথ? সতত মনে রাখ। উচিত) 
শ্রীতগবান স্বস্কং প্রীমুখে বলিয়াছেন১--. 
দে মে ভক্তজন। পার্থ ন যে ভক্তাশ্চ তো জনাঃ। 
মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্ত! স্তে মে তক্ততম। মভাঃ ॥? 
আর্থ ৎ হে পার্খ। যাহার৷ শামার ভক্ত, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়, 
বাহারা আমার ওক্তের তক্র তহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত । ূ 
স্বাহাদের শ্বভাবই মাধুধ্য প্রবণ তাহারা শব্ধ বা মাহাত্ম দর্শন বা শ্রবণ-বাঁ 
বর্ণন করিলে তাহাদের শ্বভাবসিদ্ধ মাধুষ্য ভাঁব সিশ্কুই উচ্ছসিত হইয়া, উঠ । ব্য 
হ।ন। কাঁরতে কারতে মহাপ্রভু মাধুর্ধে) মঞ্জ হইতৈনঃ-_ 
পরব কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্কর্ভি হইল 
মধ্িধ্যে মাল মন এক শ্লোক পড়িল 8 মধ্য ২৯ আ..১ 
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শ্রচরিতামৃতে কুচ তকে তিন তাগে বিভাগ করিয়া দেখান হইরাডে ১1. 
সম্বন্ধ ২1 অভিধে ও। প্রয়ো্ন। সম্বন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রাপ্তী। অভিধেয়- 
অর্থাৎ পাইঘার উপাদ্জেরঞ্নাম ভক্তি। প্রয়োজন অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেম। 

বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ॥ + 

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন 4 মধ্য ২* অঃ 
মহা প্রত চৈতন্তদেব ভাবাবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রাত ভে করি 
জীবকে প্রেম-তক্কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রেমের ভিখারী. প্রেম তির প্রেম” 
ময়কে লাভ করিবার অন্ত উপার.নাই। কঠোর তপন্তা ফলে তাহাকে লাভ করা 
যাঁয় বটে, কিন্ত সে লাভ ক্ষণমাত্র__চপলা-চমকের নায় ক্ষণ দর্শন দিয়াই 
তিনি অদৃশ্ত হুইয়! ধান। আদাছের সনাতন শাস্ত্রে তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্াস্ত 
আছে। ভগবান তক্তের প্রতি স্্রসন্ন হইয়া অতয়-দান পুর্বক, চকিত মাঝেই 
আবার অন্তর্ধান হইয়। ধান, তাহার লুক ইবার স্থান নাই, যে অস্ধির প্রাণ হইয়।. 
তাহার' উপাসনা করে, তিনি সেই প্রেমকের নিকট আসিঞ্) উপস্থিত হন। 
তাহার স্থ-ধুর নাম মহাত্বে প্রেমহীন ভক্তি বিবর্জিত হৃদয়েও তক্রির আবিতান 
হয়, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ কখা। বলা হইয়াছে, চাঁরিশত আটশ বর্ধ অতীত হইল, 
মহাগ্রতু চৈতন্তদেব পৃথিবীতে আধিস্থাত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধশ্ব প্রেম ও ভক্তিকক 
ধর্শ। প্রেম-ভগবতপ্রসাদ লাভের প্রধান উপায়, তাধ। : দেখাইবার: জন্তাই 
মহা প্র্ধু চৈতন্ঞদেবের গুভাগমন। তীহার নিকট জাতি-বিচার ছিল না। বর্মণ 
শুর আধ্য শ্লেচ্ছ, আপামর লোক সাধারণ মনুষ্য মাত্রকেই ঈশ্বর ঠ্রেমে সমান 
অধিকার প্রদান করিয়। মহা প্রন চৈততন্াদেব বঙ্গদেশে সনাতন টব ধর্দের জয়: 
পতাক। উড়াইয। ছিলেন। তাহার শ্রনপাদপন্সে কাহার! শরণাগত, সাহাঁদের 
আশাপূর্ণ হইতেছে, আজিও. নর-নারীগণ তাহার নু-মধুর নাম রস গল করিয়া 
বিভোর হইয়! রহিয়াছেন। 

কৰি-যুগে কেবল ভগবানের নামের মহিমা দেখাইবার জন্ত মহা চৈতন্তদেব 
তুরি সরি শিক্ষা দি গিয়াছেন, য্চপি রজে। অথব। তমোগুণ এভাবে অগন্ম- 
হোনের নিশিত্ত নাম সংকীর্তনই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হুইতেন 
ন!।-্বাতন শান্্রাহুমোদিত গুরু-করণ যদি নিশ্্রয়োজন হইত, তাহ! হইলে 
তিনি কেশব মহাভারতীর নিকটে দীক্ষিত হইতেন ন!। কেশ-বিন্যাসও মনোহর 
ঘন ভূষণের শোভা কি ভগব্ সাধনের সহায় হইত, তাহা হইলে, সহাপ্রতু 


নু পাপ শিক্ষা । ১৭শ বর্ধ ॥ 


মন্তক্মুণ্ডন ও কৌপিণ ধারণ করিতেন না. কামিনী কাঞ্চনের তোঁগাশ্রয়ে 
থাকিয়া! যদি ভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ হইত, এবং কলিকালে তাহাই মাত্র 
ধরছি সাধন হইত, তাহা! হইলে চৈতন্তদ্দেঘ কদাঁ বিষুঃক্রিপ্াকে পরিতমগ করি- 
শেন না। আত্বীক-পরিজন-বর্গের মনতুষ্টি করিলেই যদি সাধনার সমাপ্তি হইত, 
তবে তিনি উদদীন হইয়া! পরম তত্বান্বেষণে সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিতেন ন।। 
ভগবত সাধনের উপায় তিনি নিলে সাধন করিয়। জ্ীবগণকে হুগঘ পথ দেখাইন়া 
গিয়াছেন. থে উদ্দেশে ভগবান্কে ভুলিয়া! থাকিছ়। উদ্দীপক কারণ স্বরূপ সংদারের 
বিভীধিক! পর্যাবেক্ষণ করিয়া, অনিত্য জ্ঞান লাভে মতি হন, সে উদ্দেশে সমবর্তা 
কারণ স্বরূপ, সন্নযাসত্রত গ্রহণ করিয়া পরবর্তাঁ কারণ স্বরূপ তক্তসঙ্গে দিনযাপন 
করিতে হপ্প, গাধারণ লোকে সে মহত্তত্ব লাত করিতে;অক্ষম হয়) রজত্তমে- 
ভাবে সেই সকল অক্ষম লোকের দেহ গন এন্প কলুষিত হুইয়! পড়িয়(ছিল যে, 
মহা প্রভুর সাধনার তাৎপর্ধ্য তাহার। বুঝিতে পারে নাই; কেধগ জঙাই মাথাই 
ও জপ সনাতন প্রভৃতি কতিপয় অল্ঞানের হৃদয়ে জ্ঞান-ডর্তির সঞ্চার হইয়াছিল, 
কিন্তু সর্ধসাধারণে তাহা! হৃরয়াঙ্গম করিতে পারে নাই। সর্ম্মসাধারণে তাহার 
অধিষ্কারী হইতেও পারে নাই, শ্রীমৎ নিত্যামন্দ প্রভু মহাপ্রভু চৈতক্দেব: গ্রর্তিত 
নাম সাধম প্রণালী সর্ব ষাধারণকে শিক্ষার্দীন পুর্বক অনিদ্ধ মনোরথ হইয়া ঘখন্‌ 
মহাপ্রভু সমীপে ফলাফল নিবেদন করিলেন, তখন মহাপ্রভু যারপর নাই দুঃখিত" 
হইস্কপ্রেমাবেগে বণিলেন, “ভাই রে! তবে উপায় কি? জীবগণরে ঝদ্ধায় 
করিতে জাদিলাম, জীব বদি সহজ মাধন ন। লইল, তবে তাহাদের গতি কি 
হইবে ?% ন্‌ 
মহা প্রভুর এই কথা শ্রৰণ করিয়া! শবযুদ্ধি লোকে মনে করিতে পারে, ধিনি 
বং ভগবান্‌ তিনি কি জানিতেন না, যে কি উপায়ে জীবের কল্ঠাখ হইদার 
সম্ভাবনা £ সর্বশক্তিমান সর্বান্তধ্যামী কি এত শক্তিহীন যে, সাঁধারধ মচুষ্যের 
তাক কার্য বিশ্বৃতি এবং কারোর অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত তাহাকে পরিতাপ করিতে 
হইয়াছিল? অবশ্তই ইহার-তাৎপর্যা আছে, মন্ুষোর শ্বভানুপাঁব়ে হহুযোর 
ধারনাুদারে, দেশকাল পাত্রামথমারে ভগবান কার্য করিনা থাকেন, সহাপ্রতু 
চৈতস্ছদেব সে সময়ে কেন যে প্রপ্রকার কথ। বলিয়াছিলেন, তাহাও ক্রন্ ক্রমে 
উল্লেখ করা যাইবে । নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নানাবিধ কথোপকথ্নর পর 
মহাপ্রহ্‌ স্থির করিলেন যে, কলিকীলে বিন কৌশলে কেন কার্ধই .. হয় না 
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প্রেমতক্তির দ্বারা তগবানের লান্মৎ সন্ধে কঠোর সন্্যাস না দেখাই! প্রান্তরে 
সন্যাসশ্রমের কার্ধ করিতে হইবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া! তিনি নিত্যানন্দ 
প্রভুর প্রতি পুনর্বার শ্রী ্ীহরিনাম প্রচার ভার দর্পণ করিলেন, নিত্যাননদ প্রত 
ভগনুল।রে প্রচার করিতে লাগিলেনঃ_- 
| | “মাগুর মাঝের ঝোল, 
৪ *% * কোল, 
বোল হরি বোল-।”” 
ইহা শ্রবণ করিয়া! অজ্ঞ লোকে বপিল,-্বধৃত ঠাকুর ! এমন সাধনেকন 
উপদেশ আমর। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই গ্রহণ করিতে পারি 1৮ সজন-সম্নাজে 
আনন্দের আর সীম! রহিল ন।। সকলেই পরমানন্দে বলিতে লাগিল, *নিত্যানন্দ 
প্রস্থ আমাদের ব্যথার বাধি বটে) ইহাকেই বলে প্রাণের বন্ধ, প্রন আমাদের ঠিক 
কথাই বলিয়াছেন ।* 
নিত্যানন্দ গ্রতু এইকপে মায়ামোহ বিমুগ্ধ জ্ন-সাধারণবে কৌশল পূর্বক 
লাম সাধন করিতে শিক্ষ! দিয়া কি বাস্তবিক যাবতীয় দুষনীয সৃল্য বিষস্ের ছ্ারৌ 
খাটন করিয়া! দিয়াছিলেন ? ইহ! কখনই হইতে পারে না। উহ! কেবল অজ্ঞা- 
নে্র ধারন। মাব্র। | 
_ বিলাষীতাই কলির ধর্্ব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব লোক সমাজে অবতীর্ণ হর 
নাম*সাধনার ছলে বিলাস ব্যসনের প্রশ্রয় দিয়! ছিলেন, তাদৃষ্ঠ প্রশ্রয় দিবার কি 
কারণ ছিল তাহার অতিপ্রান্' ডিনিই জানি তেন, সাধারণ জীবে তাহা ফিন্পপে 
অনুভব করিতে পারিবে ? 
মহাপ্রহু নব্ীপে ভক্জগণ লইয়া কপির নাম যজ্ঞ শ্ীহরিনাম সংকীর্ন আস্ত 
করিয়াছিলেন। ত্ক্তগণ জ্রীরাম পণ্ডিতের গৃহে তাহার যছাঁভাষ, প্রঞ্ধাপ দর্শন 
করাতে নববীপ বাসীর গৃঙে গৃহে সারে দ্বারে প্রীতরিনায সংকীর্্ন প্রচার আরম্ভ 
হুইল,নিত্যানন্দ প্রতু ও 'ক্রিদ্াস ঠাকুরকে তিনি শ্রীহরিনাম প্রচারে মনোনীত 
করিলেন। মহাপ্রতুর অগ্রজ, অবধুত চুড়ামণি ছোট হরিদাস ঠাকুর, শ্রীহরি নাম. 
রসের মুর্তিমন্ত,-তক্তাবতার মহা গ্রভু চৈতন্তদেব ছইএন অনুরক্ত ভক্তকে সথোধন 
করিয়। বলিয়াছিলেনঃ-- র্‌ 
“শুন গুন নিত্যাপন্দ শুন হরিদাস ॥ 
* সর্বত্র আমান আজ্ঞা করহ প্রকাশ।” 
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প্রতি ঘরে ঘরে ঘরে গিয়া! কর শ্ই ভিক্ষা 
প্বল-দ্লুষত ভজ্গ-কৃষণ কর করুণ শিক্ষা ॥ 
ইহাবহি আর না বলাবে, না বলিবা 
দিব! অথলানে আসি আমারে কহিব!॥ 
প্রচৈতগ্ভ-ভাগবত। 
মহা প্রভু চৈভঙ্গদেবের কীর্নাঙ্গে কাজীদমন একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। 
তৎকালে বিধন্মিগপেক্ন রাজত্ব । নবস্বীপের কাজী শ্রীহরিনাম সংকীর্জনের সময় 
শক্তগণের খোল খন্পতাল ভাঙ্গিয়। ভক্তগণকে প্রহার করিয়নছিল, মহাপ্রভু তখন 
কিছুই বলেন নাই, অনস্তর নিশাকালে একবিরাট পুরুষ সেই কাজীর শিহরে বসি 
হুরিনামের স্বপ্প দেন, পরদিন প্র ভাতে মহাপ্রভু চৈতন্তদেনের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিয়$ কাজী হরিতক্ত হয়, ইহার নাম কাজইদমূন অথবা কাজী উদ্ধার। . 
প্রেমাবতার মহা গ্রভু চৈতন্তদেব জ*-সমাজে প্রেমের প্রশ্রবণ খুবিদ্বা আমা- 
অক সাধারগকে প্রেমি করিবার চেষ্টা করিস্াছিলেন, জগাই মাধাইকে 1তনি কূপ! 
আ। করিলে তাহাদের সদ্গতির কোন উপায় হইত না । ক্ডাহার সাক্ষাৎ শিহ্য 
প্রশিষয পরিচালিত গ্রীচৈতন্ত ভাগবত, শুচৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীহরিভ ক্তি ধিলাস 
প্রন্ৃতি প্রামাণিক বৈষ্ব গ্রন্থ সমুহের বৈষব ধর্মশান্ত সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়া যায়, 
'তাহাও দেখা আবশ্তক ॥ অল্প কথায় সপ্রমাণ হইতে পারে। কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসামারিক সহচর। তাহার প্রণীত শ্রচৈতত্তচরিতানৃত 
বৈঞণৰ ধর্দের শাস্, উক্ত গ্রন্থের অহ্টফ পরিচ্ছেদ, বৈষ্ণব ধর্মের সার-সত্য 
গ্রকটত আছে। মহাপ্রভু আপনার প্রধান শিষ্য রামানন্দ রায়ের হয়ে উদ্দিত 
হইয়া ভক্তসুখে বৈষ্ণব ধর্দ-মাহাত্ধ্য যেন্পপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাহার 
প্রচারিত ধর্মের মূল ভিভি। শরচৈতন্তচরিতামৃত কার উক্ত প্রসঙ্গের প্রথমেই 
রামানন্দে মহাপ্রভুর আবির্ভাব এই ভাবে লিখিয়াছেনঃ__ 
£সঞ্ধ্য রামার্ভিধতক্তমেঘে শ্বতক্তিসিদ্ধাস্ত চয়ামৃতানি। 
গৌরাব্িরেতৈরমুনাবিতীৈস্তজজ্ঞত্বরত্বালয় তাং প্রধাতি ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, গৌর জলনিথি, রামানব্দ নামক মেঘেতে তক্তমেঘে শ্বকীয় 
ভক্তি দিদ্ধান্ত-নুধা সঞ্চারিত করিয় সেই ভক্তমেষ প্রবত্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ 
পূর্ধবক, তক্তিরত্বুকর নাম ধারণ করিতেছেন"* 


পরয ভক্ত রামানন্দ রায়কে আপন জ্ঞানে জ্ঞানী করি জ্রানমর়্ মহাপ্রভু 
ওনুখ-নিঃস্ত এই অমূল্য জ্ঞানরগর গ্রহণ করিভেছেঃ_ 


ধর্ঘ সংখ্যা। জন্মভূমি ১৩৭ 
০০৮৯৯ 


প্রভু কহে কোন্‌ বিভ| বিগ্তামধ্যে সার? 

- বায় কছে কৃষ্ণভক্তি বিন! বিস্ত। নাহি আর ॥ 
কীর্তিগপ-মধ্যে জীবের কোন বড় কীন্তি ? ? 
রুষ্ণতক্ত বলিয়। যাহার হয় খ্যাতি ॥ 
জম্পত্তির মধ্যে জীৰের কোন্‌ দম্পন্ভি গণি? 
সাধাকষে, প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥ 
হঃখমধো কোন্‌ হুঃখ হয় গুরুতর ? 
কুষ্ভক্তি-বিরহ বিনা ছুঃখ নাহি আর ॥ 
মুজমধো কোনজনে মুক্তবলি ঘানি? 
স্কষ্প্রেম যার, সেহ মুস্ক শিরোমণি ॥ 


ক রঙ ফু খু 


“কহ কৃষ্ণ কহ রাধা রাধাকুষ্ণ সার।” এই ৰাক্য তাহার শিক্ষা তত্বের এক- 
তমক্ষেত্রে স্থান পাইবার সামগ্রী বলিলেও বলা যাইতে পারে, সাধনার পথ পরি- 
ফকার করিবার জন্ত শচেতন্দেব সমুদয় কণ্টক/কীর্ণ পথ পরিস্কার কারক ফুল 
ছড়াইদ! গিরাছেন। আমরা গোবিন্দধীদের করচ। হইতে ছয়টা ও শ্রীচৈতন্ত- 

চারভামৃত হইতে একটা মাত্র প্ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে পাঠক দেখিতে 
পাইবেনস-মহা প্রভূ ভক্তির স্করণ কি অলৌকিক ব্যাপার! 
(১) এখানে শ্রাবাস-গৃহে মহাসংকীর্ভন। 
করিতে লাগিল প্রত হৈয়।৷ অচেতন ॥ 
কার্ডনে মাতিয়া! গোর! নাচিতে লাগিল। 
অমনি বসন তার থসিয়া পড়িল ॥ 
কদন্ব-কুস্ছম-সম হইণ শরীর। 
অজ্ঞান হুইয়! নাচে মোর ধর্মাবীর ॥ 
শোণিতের ধার! বহে লোমকৃপ দিয়া। 
বিক্ষত হুইন্ধা অঙ্গ আছাড় খাইয়া! ॥ 
(২) নাচিতে লাগিল গ্রভু মাতাইল। দেশ। 
কোথায় কৌপিন ডোর আলু থালু বেশ॥ 
আছাড় খাই! প্রভু পড়য়ে ধরায় । 
মুখে লাল! ইতি উতি গড়াগাড় যায় ॥ 
*. (৩) হরি রি বলি প্রভু উচ্চ-রব করি। 


আছাঙ খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥ 
১৮ 


৩৮ ীপরী্াপ্রভুর শিক্ষা । ১৭শ বর্ষ । 
প্রেমে গদ্‌ গদ্‌ হৈয়া গড়াগড়ি যা? 
বসন ফরঙ্গ গিতা পড়িলবকোথায় ॥ 
ব্মহাসান্বিকের ভাঁষ আসি উপজিল,। 
প্রেমে €লামকৃপ-দিয়৷ শোণিত স্ডুটিল ॥ 
প্রেমভাব তদ্কি দেখি আশ্চর্য সকলে? 
*. দেবত! ধলিয়া সবে পড়িল! ভূতলে | 
(৪) নাচিতে লাগিল প্রস্থ বলি হরি হরি। 
লোমাঞ্চিত কলেব্র অশ্রু-দরঙরি ॥ 
আছাড়িদা পড়ে নাহি মানে কীটা!-খখোচা। 
ছিড়ে.গেল ক হৈতে মালিকার গোছা! ॥ 
না খাইরা অশ্থিচ-ল্ হইয়াছে দার । 
ক্ষীণ অঙ্গে রহিতেছে-শোঁণিভের ধার ॥ 
€৫) জড় সম কখন থাকে না বা জ্ঞান। 
পুলকিত কলেবর ফদম্ব সমান ॥ 
আধ নিমীরিত-চক্ষু-ঘেন মৃতকে | 
এমন আঁশ্চধ্য ভাষ মন! দেখেছে কেহ & 
জিরান্ি চলিয়। গল বৃক্ষের তলা ॥ 
অনান্নাসে উপরাসে কিছু নাহি খায় ॥ 
বহিছে হদয়ে'দর-দর অশ্রধারা। 
শতডাকে কথ! নাহি পাগলের পারা ॥ 
(৬) হরিনামে মত্ত প্রত প্রেম উপগ্জিল। 
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল 
মুখে লীল! বহেকত জল নাপিকাত়। 
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রাস ॥ 
একদা রথযাত্রার সমজ্প জগরাথের রধাগ্রে উদ্দগুনৃতা করিতে করিতে মহী প্রহর 
ফে অবস্থা হইয়াছিল, কৃষ্তদাস গোস্বামী তাহা! এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: 
“উদ্দন্ত নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার । 
অঙ্টস্দাত্বিক ভাব উদয় সমাকার ।। 


মাংস ত্রপ্নহ রোমবৃন্দ পুলকিত। 
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ 





|] 
৪র্ঘ সংখ্যা। জন্মভমি। * ১৩% 
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এক এক দণ্ডের কম্প দেখিয়া! লাগে ভয়। 
লোকে জানে দস্ত সব খনিয়! পড়য় ॥ 
সর্ব প্রন্থেদ ছুটে তাহে রক্তোদগন । 
অজ গগ অজ গগ গদ্‌ গদ্‌ বচন & 
জলন্ত ধারা ঘৈছে বহে অশ্রজ্জল। 
আশে পাশে লোক ষত ভিজিল সকল ॥ 
দেহকান্তি সৌর কতু দেখিয়ে অরুণ । 
কতুকাস্তি দেখি ধেন মঙ্গিরা পুষ্প সম ॥ 
কু স্তস্ত, গ্রন্থ কভু ভূমিতে লোটায়। 
ওফ কা সমহস্তপদ না চলয়॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অস্তখণ্ড। 
মহাপ্রতুর সংকীর্ভনের ভাবে আমর! বুঝিয়াছি যে, নামসংকীর্তনও রস আনম 
ঘন জীবের প্রধান সাধন। নাম আুধ! ও রসহ্ধাপাঁনে জীব নির্মল হয়, ও 
ভগবানের প্রেমরূপ ধন প্রাপ্ত হয়। তিনি যেমন কর্মাব্য. কলে শিক্ষা দিয়াছেন, 
তেমনি কোন কোন বিষক্ষে নিষেধও করিয়াছেন, মহীপ্রভু মুরারিকে বলিজা- 
ছিলেন, “যুরারি অধ্যাত্ম ভাবের চচ্চা করিও না, তাহা হইলে আমীকে পাইবে 
না।” আরও তিনি শিখাইলেন,- : 
“হস্ঠপদ মুখ মোর নাহিক লোঁচন। . 
এইমতে বেধে মোরে করে বিলম্বন ॥” শ্রীচৈতন্ত-তাগবত । 
অর্থ অধ্যাত্ম চর্চায়, যাগযজে, ও মুয়বাদে সেই ব্রজেন্্-নন্দনকে পাঁওয়। 
যাইবে না। 
মহা?ভু আর যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য প্রকটিত হইল. 
পৃথিবীতে নাস্তিকতার অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। কেহ ভগবানের প্রতি আস্থাস্থাপন 
করিবে না) আর যদি কেহ মুখে তাহাকে মানে, তবে তিনি যে “নুন্দর” তাহা 
ভুলিয়া তাহাকে অন্থর ভাবে পুজা করিবে? প্রকৃত পক্ষে তখন দেখিবে যে, 
সমন্ত জগৎ কেবল নাস্তিকতায় পূর্ণগতের এইরূপ ছুরবন্থা হইবে। টতগ্ুদেব 
ইহ! জানিয়া শ্রীনবদ্ধীপে অবভীর্ হইয়! “আমি তাহার তিনি আমার ।» এই 
বিশ্বাস নিত্যাননোর সহিত আপনি কার্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে 
প্রতু আর একটা শিক্ষা দিয়াছিলেন,মমহা প্রত নিত্যানন্দের নীলাচলে আছেন 
নিতাই নীাচলে থাকেন, ইহা প্রভুর ভাল লাগ্িতেছে না, অতএব তিনি__ 
বিরলে নিতাইয়ে পেয়ে, নিজকাছে বসাইকে, ' 
নধুভাষে কহে ধীরে ধীরে। 


১৪০ ীপ্রীহাশ্রভূর শিক্ষা ১ণশ বর্ষা 





জীবেরে সদর হয়ে, _. হরিনাম বিলাও গিয়ে, 
“ যাও নিতাই স্রধুনী তীরে ॥ 
প্রভূ কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হৈল অন্ধ, 
কেহ ত না'পাইল হরিনাম 
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবা যারে” 
কুপাকরে লওয়াইবে নাম ॥ 
স্কৃত পাপী ছরাচার, নিন্দুক পাধস্তী আর, 
কেহ ধেন বঞ্চিত না হয় । 
অমন বশির! ভয়, জীবের যেন লাহি হয়, ইত্যাঁদি-_ 


এখন মনা প্রতু চৈতন্যদেবের' মহত উদ্দেস্ঠা বুঝ! যাইতেছে? তাহার পর» 
€১) মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়। দেহমধ্যে ্ক্্ ও বৃন্দাবন স্থাপন করি- 
বেন। (₹) মাধুর্য সাধন কি? মহাপ্রভু চৈতন্দেব নিজে সাধন করিয়া 
জীব্গণকে শিখাইয়াছিলেন। (৩ )'রাধার প্রেম কি? তাহা ধারণা' কর কোন 


ভীবের সাধ্য ছিল না, মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিজ্ধ। জীবকুলকে 
শিখাইয়! গিয়াছেন। 
তৎকান্গে বেদের ঈটিলতায় ভারতবর্ষ বিশ্রাত্ত হইতে ছিল খ্মাগবতেও 
এই মায়াবাদ ও অধ্যাত্মচর্চার আভাষ থণ্ডন করিয।কি করিলেন ? 
পত্রজের নিগৃঢ় রস বিলাইয়া ঘরে থরে : 
নুধাময় মোক্ষফল সমার্পিল। করে করে” 
"আমর গৌরাঙ্গের গুণে, 
কলুফিত জীবগধে, 
নাচিরা গাইয়। হইল সৌণ৭1” 
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, “সাধন কন্টক পে ফুল ছড়াইল1।” যথা -- 
যোমাঞ্োদুর শন্ঠেবত ইহ বলবৎকণ্টকো যোতিহুর্থো 
সিথ্যাথভ্রামক য স্পনি রসময়ানন্দ নিংহ্যন্দকোষ। 
সগ্ত: গ্রগ্মোতয়ংস্তং প্রকটিত মহিমণেনহবান্হদ গুহায়ঃ 
কোহপ্যন্তধস্তহস্তা সজয়তি নবন্ধীপদীপ্যৎ প্রদীপঃ॥ চক্্রামৃত? 
অর্থাৎ_-দুরশূণ্ত শুফ জ্ঞান ৭ নিত্য নৈথিত্ভিক কর্্াদির আগ্রহযপ অতি 
কন্টকাকীর্ণ মিথা। বিষয় ভ্রান্তিজনক ষে মার্গ, তাহাকে ধিনি রসময় আনন নিহন্্ী- 
রূপে উদ্দীপ্ত কারবার (নাম, হাদফ়. গুহার অন্ধকার নাক গ্সেহপূর্ণ উজ্জ্বল নব- 
দ্বীপ শ্বরূগ, সেই এভূত প্রভাবশালী গৌরহার জয়যুক্ত হউন, মহাপ্রভু আপনি 
আচরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবে জীবে অতি-গাট সম্বন্ধ, আর পতিভ জীবকে 
ভক্তিপথে আনর়ন করা জীবের প্রধান ধন্থু। আরও তিনি কয়েকটা সুলতন্ব 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন ঘা ? 


॥ রর 

৪র্ঘ সংখ্যা জন্মভূমি 1 ১৪৯ 

(১) আমি আছি। (২) পরকাল আছে। (৩) আমার সহিত 

চিরমিলন দীবের পরম সৌভাগ্য। €৪) জীবের আমার সহিত মিলনের ছুই 
উপার আছে, তক্তি ও প্রেম । 


ব্মামাদের বর্তমান শিক্ষার অতাঁবে ধশ্দতাব ও শান্বাহুমোিত ঠনতিক জ্ঞান” 
এককালে শিখিল হইয়া আপিতেছে ;-- 
মহাপ্রভু চৈতত্তদের ১৪*৭ শকে (১৪৮৫ খুঃ ) প্রাহৃভী'ত হইয়া ১৪৫৬ শকে 
€ ১৫৩৪ খুষ্ঠাবে ) ঈ্রীলীলাচলে অর্থাৎ জগলাখ ক্ষেত্রে তিরোহিত হনঃ__ 
শ্রীরুষ্ণ চৈতগ্ক নবস্ধীপে অবতরী। 
অঙঈ-চল্লিশ কংসর প্রকট বিহারী ঃ 
চৌন্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ) 
চৌদ্দপত ছাপ. পান্নে হইলা অস্তর্ধীন 1 
ভ্চৈতন্ত চরিতামৃত । 
ভক্তিতাবে টৈতন্-লীল। বর্ণন করিয়া চৈতন্ত তকতবৃন্দ যে, শুধাষকন জানব 
সকল রাঁবিয়গিষ্ান্েন, তাহা অতি পরম উপাদেয় । প্রত ধর্্তাবে উদদীপিত 
হইয়া ধাহারা সজিবনী! সুধা সদৃহত চৈতন্য চরিত্র, ভক্তিতাবে আলো চন! করিয়াছেন, 
তাহারাই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন, জীবের প্রতি ককপা করির! সেই মহাতবসিদ্ 
পারে যাইবার কেমন হুন্দর পরিস্কার পথ মহাপ্রভু দেখাইয় গিয়াছেন। চৈতন্য 
চারতামৃত আস্বাদন করাই প্রেম ও তক্তি পিপানু ভীবগণের একান্ত কর্তব্য । 


শ্রীচৈতত্য চরিতা্ৃত প্রোক্ত 
জীতলীক্সাক্েন্্ উস্পতেস্পণ ? 
প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সঙ্কলিত। 
২৭। €করেনাম'--ক্লোকের কৈল অর্থ-বিবণ ॥-_. ) 


কপিকালে নামরূণে কুষণ-অবতায়। 

নাম ছৈতে হয় সর্ব জগত-নিষ্তার || 

দাঢা লাগি 'হরেনণম? উক্কি তিনবাব। 

জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার | 

“কেবল/-শন্ধ পুনরপি নিশ্চয় কারণ । 
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ব-আদি নিবারণ ॥ 

অন্তথ। যে মানে. তার নাহিক নিস্তার । 

“নাহি নাহি নাহি এই তিন প্রকার ॥ ১৭ পং1৯১ পৃষ্ঠ 


১৪২ 


২৮1 


২৯। 


প্রীগধাঙ্গের উপদেশ ৷ ১৭শ বর্ধক 


তৃণ হৈতে নীচ হৈ! সদা লবে নাম । 

আপনি নিরভিমানী, অন্ঠে দিবে মান & 

তরুম সহিত! বৈষ্ণব করিবে। 

ৎসন-তাডনে কারে কিছু না! বলির ॥ 

কাটিলেছ তরু বেন কিছু না বোঁলর। 

স্তকাইয়! মৈলে তবু জল না মাগয় ? 

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিৰ 1 

দযাচিত বৃত্তি কিঘ! শীক ফল খাইব ॥ 

সদা নাম লইব--যথালাভেতে সন্তোষ । 

এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ॥ 
জ্ঞান-কম্ম যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ। 

কুষ্বশ-হেতু এক প্রেম-ভক্তি রন ॥ এ্রী। ৬২ রা 
হরয়ে নমঃ ক্ষ ঘাদবায় নমঃ ॥ 

গোপাল গোবিন্দ রামংশ্রীমধুহ্ছদন | ত্র ৬৪. ১ 
প্র কহে-_গৌহঞ্ধ থাও, গাতী তোমার মাতা । 
বৃষ অন্ন উপঙ্জায়, তাতে তেঁহো৷ পিতা ॥ 

পিতামাতা! মারি খাও-_এবা, কোন্‌ ধর্ম ই. 

কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্খ 11 

কাজী কহে--তোমার ইৈছে বেদ-পুরাঁণ। 

তৈছে আমার শান্র-_কেতাব-কোরান ॥ 

সেই শানে ১ পা । 
নিৰৃত্তিমার্থে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ | ৬৪প্ট 


' প্রবৃততিমার্গে গোনকধ করিতে বিধি হয় ॥ 05 


শান্তর আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ॥ 
তোমার বেদেতে আছে গৌ-বধের বাণী; । 
আতএৰ গো-বধ করে বড় বড় মুনি ॥ 
প্রভু কছে-_বেদে কছে গোবধ-নিষেধে 1 
অতএব হিনদুষাত্র লা! করে গো-বধে £ 
দীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী । 
বেদপুরাপে ছে আছে--আজ্ঞাবাণী || 
অতএৰ জয়দ্রব সায়ে সুনিহীপ। 
বেদমন্ত্রে শীন্ব করে তাহার জীবন ॥ 
জয়দ্রব হঞদ যুবা হয় আরবারি । 

ভাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ 


উর্থ সংখ্যা । . অঙ্মতূমি | ১৪৩ 





কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ! 

অতএব গো-বধ কেছে। না করে এখনে ।। 

তোমর! জীয়াইতে নার, বৌধ মাত্র সার়। 

নঞ্ধক হইতে তোমার নাহিক নিশার 1 

খোখ্কর যতেক রোম, তত সহল্র বৎসর । ূ 

,. গোবধী রৌরব মধ্যে পমে নিরন্তর | প্রী ৬৫ পৃষ্ঠা 

ভহা। তোমার মুখে কৃষ্ণনাম-_-এ বড় বিচিত্র । 

পাপক্ষয় গেল, 'হৈলা পরম পবিত্র ॥ 

'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ গৈলে তিন নাঁম। 

ঘড় ভাগ্যবান্‌ তুমি ঘড় পুণ্যবান্‌।। এর । ৬৬ পৃষ্ঠ! 


রক্ত আমাশয়ে কুড়চি। 
লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর্স্তরি । 


রক্ত আমাশ! বত ষাংঘাতিক পীড়।। অলীর্ণ হইতে থে সকল লীড়া উপস্থিত 
হয়, তন্মধ্যে সমাশা একটা ।- প্রথমে গজীর্ণ, পরে আমাশা তৎপরে রাঞ্জ আমাশ! 
দেখা! দেয়। অজীর্ণে সুচনা! হইতে. বদি প্রতিকারের ব্যবস্থ! .করা না! যায়, তবে 
আমাশ! দেখ দেয়। সময় মত এই আমাশার চিকিৎস! ন! করিলে রক্ত আমাশ! 
দেখা দেয়। প্রায় গোতী বাক্ষিরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ভূক 
ঘস্ত সম্যকরূণে পৃূরিপাক হইলে আর কোন পাড়। জন্মিতে পারে-ন1) .ইছার 
ব্যতিক্রম ঘটলেই নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। আমাশয় পীড়া করেকটা 
ফারণ নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ__. . ৮ | 


১। 
২ 
৩। 
৪1 
ও! 


গুরুপাঁক ভরব্য ভক্ষণ। 

দ্বত তৈলাদি অতিশয় স্রিগ্ধ দ্রব্য তক্ষণ। 
তৈলাদি বিহীন রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ। ০০ এ 
হঠাৎ শেত্য বা হঠাৎ পরীরে শীতল অবস্থায় উচ্ণতা! গ্রনোগি।. . 
পণ, মত্2্, মাংসাদি একত্র ভক্ষণ অর্থাৎ বিরুদ্ধ তোজন। 


চে 


৩। আহারের তারতম্যে অর্থাৎ কোন দিন অর ক্সাহার, কোন দিন+মধিক 


প্‌ 
৮ 
৯ 
ঙ 
১০) 
১০ 


আহার, আবার কখন বা সফালে ও কখন বা বৈক্কালে আহার |,” 
বিষ ভক্ষণ করিলে। 

ভন্ব পাইলে । ... . 

আত্মীয় স্বজন বা অর্থাদির ক্ষয় জন্য শোক পাইলে। 

দুবিত জল পাঁন করিলে । 

অতিরিক্ত মঞ্ঘ পাঁন করিলে-। 






৪ রক্ত মামাশযে কুড়চি। ১৭শবর্ষ। 
১২। বল সুভ্ঞাপির বেগ ধারণ কর্রিলে 7 
৯৬7 কমি দোষ থাকিলে ॥ 
811 খতু পরিবর্থনের সময়ে । 
'রক আমাশীয়ে বেশী দিন ভূগিলে রোমী ক্রমশ শর্ন হইতে খাকে। আহাক্গে 
»ক্ষচি থাকে না । স্বভাব অত্যন্থ-বিটুখিটে হয)... 
; যেরূপ রক্ত আমাশ €উক নাকে কুড়চিনর সালের ঘন কাখ নিয়মিত ব্যব- 
সার করিলে নিশ্চয়ই রক্ত জাম/শ। লারিয়া যায় 
কুঙি-গাছ পাড়াগীয়ের অনেক স্থানে পাওয়া! ধার। ইহার বীঙকে ইনত্রাঘব 
কছে। এই গাছের ছাল এফ পোয়া আন্দাঙ্গ লইরা পাঁচসের জল দ্বারা মৃহ 
্চালে ্িহব কথিদ্না পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে । এই খন কাথ প্রতাহ 
প্রাতে এক ছটাক খাইলে শীত্রই পীচার উপশম হইতে থাকে । এই পীড়। হত. 
দিন থাকিবে ততদিন আহারের বিষয়ে তীক্ দৃষ্টি রাখিতে হইখে। রত বাই 
স্খাইতে হয়, তাহ! দেওয়। কোন রুপে উচিত নহে। 
ইউরোপীয় আহার বালি, এরারুট প্রতৃতি লঘু জব্য_-. 
দেশীয় আহার-- 
ধক) সিঙ্গৃগ বা প্ণনীফলের গুডা সিদ্ধ, 
€খ) কাচ্কলার সুড় (পাউডার ) হহ। উদ্তম খান, ১ 
(গ) গেডিত্ব (শুক জাতীয়) ঝোল) সাবধান যেম ম্বাংস গে না হ্্। 
এ ঘ ) গোলির ( গন্ধ ভেদ্গালি) ধোল ; - 
কুক্চি ছাড়া আরও কয়েকটি ওবধ আছে, নিয়েলিখিত হইল--: : 
-৯। আমাশয়ের গ্রথম অবস্থার কচিবেলের ক্কাথ- ও বেলগোড (নি 
সহিত ১ভৎকৃষট ওষধ 5 ৯ রি মি ্ 
২1 দছাড়িমের কুঁড়ি মধুর সহিত খাইলে $ | 
ও। মরে মরে আফং দেওয়। যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বং 
বান বন্ধ হয় তবে পা খুলিতে পারে |. 
৪1 আষ্‌ন ধান কিন্ব। ইহার চাউল কাট খোলায় ভাঙিয়া ছাই টি ক্র 
জলে ফেলিয়্। তাহাতে অল্প চনি কি! মধু দয়! খাইলে আমবক্ত ভাল হয় 
&। বটের পাতা বাটিয়া বাসি জলের সাঁহত থাইলে রক্ত আমাশ! ভাল হয 
৬। : ছোট চার! তেঁতুলের শিকড় ও ৬টী গোল মরিচ একক বাটিয়া প্রাতে, 
খাইলে রক্ত আমাশ। নিশ্চই লারিয়া। যাইবে। ইহা দ্বার! আমর! অনেক ফল 
শাইয়াছি' ৃ 
ইহ! মনে দ্বাথ। উচিত যে কুডচির কাখের অপেক্ষা রক্ত আমাশার ভান, কোন 
খধধ নাই এমন কি, ইহার গুণ দেখিয়া *ভাক্তারের! পত্যন্ত ইহার, ব্যবহার 
ক্ষাছতেছেন । 
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ভারতে হোমিওপ্যাধি। রঃ 


্প্রশিদ্ধ ডাক্তার হানিম্যান সাহেব আমেকিকা! খণ্ডে হোষিওপ্যাথিক টিকিংস] 
- পদ্ধতি মাবিফষার করেন, অল্পে অল্পে পৃথিবীর চারিখণ্ডে উহা প্রচলিত হুইতে 
থাকে, হোমিওপ্যাথি ওষধে ফল সস্ভোষকর বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাহা প্রতিপর 
হুর! চিকিৎস! বিজ্ঞানে জ্ঞান্বান পঙ্ডিতের! এবং কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্রমে 
ক্রমে তাহা উপলব্ধি করিতে থাঁকেন। কোন সময়ে ভারতবর্ষে প্রণালী 
পুবর্তি* হষয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বদিতে পার! বাক্স না, কিন্ত স্থানে স্থানে 
5 উহার প্রচলনে সুফল ফশিয়াছে__দিন দিন ফলিতেছে, গৌরব করিস তাহা 

বলিতে প্|রা যার । 

১৪ 


ঃ ] ৃ 
৪৬ জন্মভূমি | তম সংখ্যা, 


০০০০০০১০৮১৯ 
অনুমান ৭, বৎসর পুর্বে মিশনরী অথবা পিবিলিয়ান পাহেবের! এতদ্েপে 
হোমিওপ]াধিক চিকিৎসা প্রণালী গ্রবর্তিত করেন, ভাক্তার মুলেন্স নামে একজন 
সাহেব কলিকাতাস্থ ভবানীপুর লগ্ডনমিশনরী লোসাইটি বিষ্তালয়ে বাসা করিয়া 
নিকটাধর্তী স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা! করিতেন ॥ জেলা ২৪পরগণ! 
ত্ানীত্তন জঙ্গ পি: এডডিগরাঁটুর সাহেব ভীহার চৌরাঙ্ছির বাসায় দরিদ্র রোগীগণক্ষে 
হোমিওপ্যাথিক ইষধ বিতরণ, করিতেন । ডাযমণ্ড হারবার অঞ্চলে ওলাউঠা 
রোগের গ্রাছূর্ভাব হইলে তিনি দুইজন ডাক্তারকে উপযুক্ত ওঁধধ সহ তথা প্রেরণ 
করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে সেই সংক্রামক রোগের উপশম কর্িয(ছিলেন, অনেক 
লোকের 'গ্রাণ রক্গা হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রীশ্রীহরি ঘোষ কথ্েক খানি হোমিও 
প্যাথিক পুস্তক সংস্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি পুস্তকে 
হোমিওপ্যাথির অনেকটা ইতিহাদ পাঁওয়। যাস । কৌ্উইলিরম ছূর্সের দুইজন 
ডাক্তার এই বহরে ও হর ভলিতে ইয়োরোপীয় রোগীগণের চিকিৎসায় হোমিও 
প্যাথিক ধষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ভাক্তারদ্বয়ের মধ্যে একজগের নাম কুপার, 
ছিত্বীয়ের নাম রসেল। ১৮৪৮--৪৯ খ্রষ্টাবে ইয়োরোপ থণ্ডে সংক্রামক বিহুচিক্ত 
প্রব্ন হইলে হে।মিওপ্যাথিক মতে চিকিৎস। করিয়া ডাক্তার রদেল বিশেষ যপস্থী 
হইযছিলেন, স্তাহার প্রণীত অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আছে-_তম্মখ্যে 
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খানি বিখ্যাত । ? 
মিঃ বাইপার নামক একটি সৈনিক সাঁছেবের কুলিবাজারে বাদা ছিন, পেন্সন 
গ্রহণ করিয়। সেই টাক! হইতে নিজ খরচ চালা ইস! উদ্বৃত্ত টাকায় হোমিগুপ্যাথিক 
বধ ক্রু করিস! তিনি দরিদ্রগণকে বিনামুল্যে প্রদান করিতেন। কাস “মে” 

. আপন চাকরির পেন্সনের টাকায় রাইপারকে হোঁমিওপ্যা বিক ওঁষধ ও পুস্তক 
কিনিয়া দিতেন, তাঁহারও কুলিবাঞ্জারে বাঁদ! ছিল, তিনি অতি সদাশয লোক 
ছিলেন। ডাক্তারটনিগার সেই সময় তাহার ক্যামিলি ভাক্তার ছিলেন। ১৮৬৮-৬৯ 
অক্ে ডাক্তার টনিয়ার কলিকাতার হেল্থ আফিমার নিধুক্ত হইলে কাধেন সা 
আমানের ডাক্তার স্ত্রীহরি ঘোষকে তৎপদে মনোনীত করেন ডাক্তার শ্রীহুরি 
৪৯ মঘনরের অধিককলি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎঘু! করিয়া বিশেষ যশোলাত্ করিয়। 
আঁসিতেছেন, তিনি প্রথমে বোগ্াই প্রদেশে থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক মূ 5 চিক্কিৎস। 
করিতেন, তিনি কলিকাতায় আসিলে বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বিশেষ আগ্রহে 
ভাহার নিকট হোমওপ্যাধি শিক্ষ! করেন, শিক্ষা ও দয়াগুণে রাজেন্র বাবুএ 


১৭শবর্ষ। ভারতে হোমিওপ্যাথি। ১৪৭ 


চিকিৎসায় বহু লোকের বুধ হইয়াছিলেন, রাজেজ্ বাবুর গাহায্যে নগরে ও উপ- 
নগরে ডাক্তার টনিয়ারের পশাঁর বিস্তার হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে 
গয়াণ হাটাতে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য গুবধালয়প্রতির্িত হয়। সহরের 
লেক বড় লোক তঙ্জন চাদা দিরাছিলেন, ডাক্তার টনিরার সেই ওষধালয়ের 
তবাবধারক ছিলেন, তিনি হেল্থ অফিসার হইলে সেই উপকারী ওষধালকট 
উঠিয়া যায়। 
১৮৬৩ খু ফরাসী ভাজার বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আইসেন। বাবু 
রাজেন্্র দত্ত তাঁহার সহায় হন। ললবাজারে বেরিণী সাহেবের হোমিওপ্যাথিক 
ডিম্পেন্সারী সংস্থাপিত হয়। ভাকণর বেরিদী নহরে ও প্রদেশে অনেকগুলি 
উৎকট রোগ অচিরে আরাঁম করিয়া সকলকে চমতরুত করিয়াছিলেন, হোমিও 
প্যাগি হইড্রোপ্যাথি ও অন্ত গ্রকার চিকিৎসায় তিনি হুপণ্ডিত, খিনির পুরের 
গঙ্গাধর বন্যোপাধ্যায়ের লেন নিবাসী বাঝু নীর্মণি মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠশূল ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হই অত্যক্ কষ্ট পাইিতে ছিলেন, সহরের প্রানি সতী ড.স্ত.র কবিরাজ 
হানি মানিযা যান, নীলমণি বাবর তরী পট হাজার টাকা খরচ করিক্নাও স্বামীকে 
আরাম করাইতে পারেন নাই, অবশেষে ডাকার বেরিণীকে আহা করা হয় । 
তিনি ছুই তিন দিন হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, [বিশেষ ফল 
কিছুই হইল না, পরিশেষে অনেক বিবেচনা করিয়া মন্রপুত জল পাই তৈল মাঁসিশ 
করিবার ব্যবস্থা করেন, ভাক্তার শ্রীহরি ঘোষ সেই চিকিওনার সম রেগীক 
তক্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন, জলপাই তৈলের গুণে আশ্চর্য প্রকারে ব্যাধির উপ- 
শম হইয় আইসে, একদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার বেরিনী ও ভ্রীগরিবাবু ওয়েলিংউন 
দ্বোয়ারে বাধু রাগেন্্র দত্তের বৈটকখানায় উপস্থিত ছিরেন। ভাক্তার মহেস্র 
লাণ সরকার সেই সময় সেইধানে দর্শন দেল, তিনিও উক্ত নীলমনি বাবুর রোগের 
চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছিগেন, বেরিণী সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, ইহাঁও 
ওনিরাছিলেন, শ্রীহরি বাবুকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো তেল' 
গড়াতে নীলমণি বাবুর কিরূপ উপকার হইল.?” শ্রীহরি বাবু উত্তর করিলেন, 
“বিশেষ আশ্চর্য উপকার 1৮ হোমিওপ্যাথির উপরে তখন ডাক্তার মহেন্্র লাঁপের 
বিশ্বাস ছিল না, তিনি উপহাঁপ করিয়া বলিলেন,“কখনই সঞ্ভব নয় পূর্বের অনার 
্ীযধের ক্রিম এখন উপকার দেখাইতেছে। তর্কবিতর্কের পর ভাক্তার'বেরিনীর 
সহিত ঠাহার...পারচম হয় করেকদিনের ঘনিষ্ঠতা... হোমিওপ্যাথির আশ্চধ্য 


ই জন্মসুমি । ৫ম সংখ্যা 


০২০০ 
গুণ বুঝিতে পারিয়! তিনি বেরিণীসাহেবের ছাত্র হন। ক্রুশ; বন্ধুত্ব জন্মে ভাঁক্তার 
সরকার তদবধি এল্রপ্যাধি ছাড়িক্া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আর্ত 
করেন, সময়ে সেই চিকিৎসায় তিনি বিলক্ষণ হুখ্যাতি ভাজন ছুইয়'ছিলেন পাঠক 
মহাশয়ের! তাহা অবগত আছেন, হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য শক্তি ও ডাক্তার 
সরকারের সর্বত্র উচ্চ সুখ্যাতি শ্রণে এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাঁশয়গণের সহিত. 
ভীহার মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। বিস্তর বাক্ষুদ্ধ ও লিপি যুদ্ধ চলিয়া! ছিল” 
এখানে ও বিলীতে সরকার মহ শগের নিন্দা রটিগ্! ছিল, ডাক্তার বেরিণী সাহেবের 
প্রসাদে সেই মহাযুন্ধে ডাক্তার সরকার বিজিমী হুইয়।ছিলেন। 

এখন আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির প্রসার কিরূপ? শ্লাথা করিয়া! বলা; 
যাইতে পারে, তাহীর বিজয় পতাকা উড়িগ্বাছে। যবে সকল এগ্োপ্য।থিক ডাক্তার, 
কিছুদিন পূর্বের হোমিওপ্যাথির নামে বিদ্রাপ করিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এখন হোমিওপ্যাথির প্রশংসাকারী বন্ধু হইয়াছেন ? অনেকেই স্থল বিশেষে রোগ 
বিশেষে হোমি ওপ্যাথিক ওষধ ব্যবস্থা! করিতেছেন, কেহ 'রেছ এককালে এলো” 
প্যাথি পরিত্যাগ করিয়। নিরবচ্ছিন হোমিওপ্যাথির সেবা! করিতেছেন, তীহাদের 
মুখে হোমিওপ্যাথির মহিমা কীর্তন শ্রবণ করিয়। বাস্তবিক আমর! আনন্দিভ 
হইতেছি। সহরে ও মফঃম্থলে অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়াছেন, 
অনেক স্থলে হোমিওপ্যাথিক ডিল্পেন্সারী ও হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সু প্রতি 
চিত হইয়াছে) গৃহস্থগণেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে-.এ চিকিৎসায় ব্যস্াধিকা 
নাই, অথচ উপকার অধিক, ইহা অনেকেই বুঝিন্লাছেন, এখন এই প্রণালীর প্রতি 


সনাশয় বুশ গরর্ণমেন্টের কৃপা দৃষ্টি হইলেই হোমিওপ্যাথির জন অয়কার হয়। 
সম্প্রতি নগরী মধ্যে একটি হোমিওপ্যাথি কলে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা বিশেক্ষ 
সন্তোষ লাভ করিয়াছি। . 
ভাতার শ্রীহরি ঘোষের লিখিত ইতিহাঁদ পাঠে আমরা অনেক তত্ব পরিজ্ঞাত 
হইয়াছি, তীহাকে ধন্যবাদ, তিনি দীর্ঘ জীবী হইয়া দেশের উপকার. করুন, ঈশ্বরের 
নিকট ইহাই গ্রার্থনা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়! যে সণ, এতদেশীয় 
গুচিকিৎদক "মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, এই অবসরে আমরা তাহাদের কয়েক 
- জনের নাম উল্লেখ করিব। :. 
ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র বারাণসীধামে থাকিয়! হোঁমিপ্যাথিক মতে. চিকিৎসা 
করিতেন, কাণীরনরেশ বাহাছুর ৬কাশীধামে একটি হোমিওপ্যাথিক হাদগাতাল 
গ্রতি্ঠ। করিয়। লোকনাথ বাবুকে সেই হাসপাতালের কর্তা করিয়াছিলেন । অনেক 
ন বড লোকের বাড়ীতে চিকিৎস। করিয়া ডাক্তার লোকনাথ বিশেষ প্রতিপত্তি 
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লাভ করিগ্াছিলেন, একবার বেনারদ কলেপ্গের একজন অধ্যাপক পীড়াগ্রস্ত হন, 
লোকনাথ বাবু তাহার চিকিৎসা, করেন, অধ্যাপক আরোগ্য লাভ করিয়া কলেক্কে 
উপস্থিত হই নিদর্শন ম্বরঁপ লোকনাথ বাবুর প্রদন্ত একথানি_সার্টিফিকেট দ!খিল, 
করেন, কলেজের প্রিম্মিপল মহাশয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট অগ্রাহ* 
করিয়! অধ্যাপক মহাশয়কে কর্মচ্যুত করিবার ভয় দেখান । এক মাসের বেতন 
বাজেয়াপ্ত করেন, অধ্যাপক মহাপয় কাশীর মুন্সেফী আদালতে কলেজের প্রিন্সি- 
পলের নামে ৩**২ -টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছিলেন, মুন্সেফ মহাশয় সে 
মোকদামা ভিন্মিশ্‌ করেন। পরপর ছুইটি উচ্চ মাদালতে আপিল হইলেও মুন্দেফেধ 
রায় বাহাল হয়। অতঃপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল হইল। সেখানে 
ছইজন বিচার পতির মতভেদ হওয়াতে মৌকদ্দমভে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে 
অর্পিত হইক্সছিল। পাঁচ জন জজ বিচার করিয়াছিলেন, তখনকার বিজ্ঞতম চিপ, 
জিদ সারু-বার্পেশ পিকক্‌ সাহেব রাঁয় দিলেন, আপিল ডিক্রি। হোমিওপ্যাথিক 
ডাজারের সার্টিফিকেট তুর কুর!,প্রিহ্দিপলের উচিত ছিল),ডিক্রী হইল। ফরিয়াদী 
অধ্য।পক মহাশয় সম্পূর্ণ দাবির টাকা ও সমস্ত আদালতের খরচা প্রাপ্ত হইলেন, 
ডাক্তার লৌকনাথ পরলোক গত হইয়াছেন! তাথার “উপযুক্ত পুত শ্রীযুক্ত 
ডাক্তার দ্িজেশ্র নাথ দৈত্র আগাদের মেয়ে হীসপাণ্ালের রেসিডেপ্ট সার্জন আর 
কয়েক জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নাম নিনে, দেওয়া! গেল, তাহারা ই্হ- 
জগতে,নাই। ২... 
ডাক্ার ৬কালীককফচ লাহিড়ী এল, এম, এস, কৃফনগর নবীয়!। . 
ডাক্তার গোবন্দ চন্দ্র দত্ত এম, বি, হুগলী । - 
ডাক্তার জগদীশ চত্ত্র লাহিড়ী কলিক।তা 
ভাজার শ্তাম! চরণ লাহিড়ী এল, এম, এস, বরাহ নগরু। 
ডাক্তার বদস্ত কুমার দত্ত কোন্ননগর, 
ভাক্ার ব্রজেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এম, ডি, কলিকাত! | 
ভাক্তার বিহারী লাল ভাছুড়ী এল, এম, এস্‌, কলিকাতা । 
ডাক্তার যহেন্্র লাল সরকার ঘ. 7). কলিকাতা । 
ভাক্তার মহেশ চন্ত্র ঘোষ এম, বি, বারুইপুর ২৪ পরগণা [ও 
এক্ষণে ধাহার৷ জীবিত থাকিম্া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! ক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতেচ্ছেন, 
ভাক্তার শীযুকত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ছা. 7), 
৮. * চক্র শেখর কলি 1, পর, 5, 
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৮.৮ ভিএনরায় প্র, ), 
৮. অক্ষয় চত্র দত [. 1. 9, 
*. ৮. জে, এন, মজুমদার টা. 1). 
গস. *. অমৃত লাল সরকার চ. 1, 9 
৮5 জে, এন, ঘোষ ই.) 
৮.৮ নৃপেন্দ্রনাথ সেঠ [০ &. 9. 
৮৮ জি, এল গুপ্ত [ঘ. 0), 
*:৮ আর' দি, নাগ 21. 7), 
”.৮. এ এন, সুখাজ্জি 8. 10. ূ 
প্রভৃতি কয়েকটি নাম বিশেষ উল্লেখগোগ্য। তালার! দীর্ঘজীবী হইয়া দেশ 
লেকের উপকার করুন আমর! এইরূপ প্রার্থন। করি । 


পপ সৎ 


নদ শুদ্ধ আদার | . 


লেখক, শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত।. ও 

ফেবনীরায়ণ বাবু একজন ডেপুটা। তাহার অধীনস্থ লোকদিগের ও দেশের 
লোক দিগের উপর তাহার অত্যন্ত ক্ষমতা। তাহার বস অনথমান -পিয়নিশ $ 
তিনি প্রায় +৮বৎসর ডেপুটাগিরী করিতেছ্বেন। তাহাকে দেখিলে বেশবুদ্িমূ ও 
হ্থচতুর লোঁক বলিয়ঃ বৌ হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অর্থপিশীচ। সামান্ত অর্থের 
লোভে তিনি থে কত লোকের সর্বনাশ, বক্সিয়াছেন কত লোককে ফে পথের 
ভিকারী করিয়াছেন, তাহার ইয়া; নাই, এক্ষণে ভীহাকে একটা গুণ দস্থুদিবের 
সর্দার বলিলেও বলা যাইতে পাঁরে। তাহার অধিকার ভুক্ত প্রদেশে বাঘে গরুতে 
এক ঘাটে জল খায়। এক্ষণে তিনি সামান্ত একটা ডেপুটা হইলেও অতুলপশবর্ের 
অধিপৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কোনও সম্ভানযস্ততি হয় নাই। যে সময় 
কার কথ! বলা যাইতেছে, যে সময় দেবনারায়ণ বাবু প্রদেশে ভেপুটাগিরি করিতে- 
ছিলেন: তথায় প্রতি বসুর একটী করিয়া মেল! হ্য়, সেই মেলাতে নানা দেশ 
বিদেশ হইতে লোকজনের সমাগম হয় ও নান!দেশ দেশাস্তর হইতে লোকভ্রন অন্ঠ 
দব্যাদি লইয়া আসে ও দোকান পাঠ বসে। এ বৎসরেও সেইবপ বমিল। এক 
জন প্রবীণ হীরক ব্যবসায়ী প্রায় 8৫ লক্ষ মুদ্রার মুল্যের চুনিপা্ধা ইত্যাদি নান! 





১এশ বর্ষ । সদর গুদ্ধ আঁদীয়ণ ৯৪১ 


প্রকার রল্জাদি লইয়। সেই বৃহৎ মেলাতে উপস্থিত ছক! দোকান খুিলেন। সেই . 
প্রদেশের প্রথানুষায়ী ষখন তিনি নে প্রদেশে ভেপুটী থাকেন, তখন তিনিই পেই 
মেলার প্রধান তত্বাবধারণঞ্্ষারী-রূপে নিরূপিত হন। সুতরাং এবারে দেববাবু 
অধান তন্বাবধারণকারী হইলেন, কিন্তু দেব্বারু ভাবিতেছেম যে কিনে গরচুর ১ 
পরিমাণে জ্থ সংগ্রহ হয়, এমন লময় তাহার সেই দহ্যদলম্থ একজন লোক অ+সিয়া 
সংবাদ দিল যে, মহাশয় ভজনলাল নামে একজন জহরী প্রায় 8৫ লক্ষ টাঁকার 
জহরতাদী জইয়া আসিয়াছে । এই লংবাঘ পাইবানসাত্র দেববাবু হুকুম দিলেন 
যে প্রকারে হউক, তাধার সেই কন রত্ব ছলে বলে কিথ| কৌশলে হস্তগভ 
করিতে হইবে । তিন চান্সি দিবম পরে, ধেববাবুর দিকট সংবাদ আসিল খে, 
অদ্য তত্দনলাল হীরক অহরতাদি বিক্রয় করিয়া নগদ দেড় লক্ষ ও সাড়ে তিন 
ঘক্ষ টাকার বহুমূল্/ রদ্লাদি লইস্! রওন! হইৰে। - অন্তান্তবার দেববাবু বাটাতে 
খাকিতেন, ত্বাহার দক্্যরল ধনরন্থাদি নুষঠন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিত, 
ভিনি শ্বগং তাহ! ভাগ কক্িয়। দিতেন কিন্তু এবার ভিনি ভাবিলেদ; তাই ভ 
এত টাকার মাল কি ক্রি নাদাল লোকদের হাতে ছাড়িয়া দি, তাহার! ঘস্থপি 
আ্মামাকে ফাঁকি দের, এই প্রকার চি কিয়! লিজেই সঙ্গে যাইতে মনন্থ ক্সি- 
লেন হর্ভগ্য বশ: তদন লালের তথ] হইতে খানা হইতে প্রা গা 
হুইল ছ্রেশনে$ এ যাইতে হইলে একটা জঙ্গল পার হইতে হয় ডেগুটা বাবু 
বীর দবব্ল লহ লেই জঙ্গল মধ্যে ওপু জ্যাব অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
ভদ্ধন লালের আসন্ন কাল উপস্থিত। তণনলাল ৫সই অ্রঙ্গলে র অর্জাংশ অতিক্রম. 
কূনিতে না করিতে কয়েকজন লোক আয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ভজদলাল্‌ 
বিস্তর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল বধুলিতে লাগিল, আমার. যাহা কিছু 
টাকাকৃড়ি আছে আমি সমুদায় তোমাদের দিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না 
আমি তোমাদের কাহারও পরিচিত নহি যে আমা হইতে তোমাদের বিপদ হইবার 
সম্ভাবনা অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও । এই সংবাদ দেববাবুর নিকট পৌঁছিল 
দেববাবু বলিলেন, “শক্রর শেষ রাখিতে নাই বেটাকে মারিরা ফেল, হুকুষ যাহা 
কার্েও তাহাই হইল, তঞ্নলাল ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিল | 
এবার দেববাবু লইলেন বার আন! এবং বাঁকি চারি আন! তাহার অন্ান্ত 
সহকারী দৃদ্দিগের মধ বন্টন করিত দিলেন । 
এইরপে কিছুকাল অভিবাহিত হইলে দেব বাবুর স্ত্রীর গর্ভ সর হইল। 
এত্ত দেববাবুর কোনও সন্তান সম্ভতি নাহ্ওয়ার ভন্ত দেব বাবুর পত্রী নানা 


১৫২ জন্মভূমি । ৫ম সংখ্যা। 


৮ শি শা টা শী) 
পেব দেবীর নিকট পুঞ্া! মানিতেন। ও পতিপন্থী স্থথে সচ্ছন্দে কাঁলাঁতিপাঁত 
করিতে লাগিলেন, এইবূপে দশমাস অতীত হইলে দেববাঁবুর পর়্ী একটা পুত্র 
প্রসব করিলেন। 'দেৰ্বাবু অতুল খরশ্ব্যোর জধিপতি হ্ইয়াও সন্তান সম্ততি ন! 

» থাক! বশতঃ সত্যস্ত ছুঃখে কালযাঁপন -করিতেছিলেন, এক্ষণে একটা পুত্ররদ্ধ 
লাভে মহা সমারোছে যী পুঙ্ধা-সমাপন করাইলেন।. ক্রমে ক্রমে যেন 
শনিকলার ন্যা সেই পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাঁগিল। ছয়মাসে তাহার ব্বননপ্রাসন 
হইল। কত দরিদ্র অন্ন বন্্ লাঁভ করিল কত ব্রাঙ্মণ পশুত ভেট পাইল । ক্রমে 
ক্রমে যখন শিশু পাচ বসরের হইল, তখন দেববাবু শুভধিন তখিয়। তাহার হাতে 
খাড় দিংলন নানাদদেশ দেশাস্তর হইতে পণ্ডিত লানাইয়! পুত্রকে শিক্ষাদান 
করিতে লাগিলেৰ। উপযুক্ত শিক্ষকদের গুণে -পুত্র সর্ববগুণে গুণা্িত হইয়া 
উঠিল। এইরূপে যখন তাছার বন্ূস পঞ্চদশ বৎসর তখন দেববারু তাহার" বিবাহ 
দিবার ইচ্ছা! করিপেন, দানা গান হইতে নান প্রবার সথ্ন্ক- আসিতে: লীগিল। 
পাঁরশেষে একটী সৎপাত্রী দেখিক্! দেববাবু, পুত্রের বিবাহ দিলেন। শুভলগ্নে 
ফিঝাহ কাধ্য সম্পন্ন হইক্! গেল। প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়। গেল, 
হঠাৎ একদিন বৈকাঁলে দেববাবুর পুত্রের জর হইল। প্রথমে জর অন্ন হওয়াতে. 
সকলে মনে করিল যে, অরে অল্পে তাহ! সারিগ বাইবে কিন্তু যতই রাত্তি বাঁড়িতে 
লাগিল জরের গ্রকোপও ততই বাঠিতে লাগিল। দেঁববাবু একমাত্র পুত্রের 
শ্রই্ধপ কঠিন পীড়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া! প্ড়িলেন । পরদিন পরাতে গ্রামে 
যত ভীল ভাল বৈগ্বস্থিল সকলকে ডাকাইলেন, সাধ মত চেষ্টা করিতে লাগি" 
লেন। সমস্ত দিন জরের প্রকোপ লমানই রহিল কিছুই কমিল না দেববাবুও 
তাহার পড়ী পুত্রবধূ ও আব্মীয় কূটু্ যে যেখানে ছিল, সকলেই রোগীর বিছানার 
নিকট বসিয়া! নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল । বাঁটীতে হা-হাকার পড়িয়া গেল 
দেঁববাবুর সবেমাত্র একটা ছেলে তাহারও এরূপ অবস্থা হওয়ায় তিনি মাটিতে 
মাথা! খুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পরী ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিণি। € টার 
স্মন্ধ বোধ হইল যেন রোগীর পুণরায় জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে। তাহ্যতে সকলেরই, 
মন কিছু আশ্বস্ত হইল। কিয়ৎক!ল পরে পুত্র দাতাকে দক্বোধন করিয় বলিল, 
“মা! বাবাকে একবার আমার কাছে পাঠাইয়া দাও তোমরা কিছুক্ষণের জনয, 
বাহিরে যাও, তাহাকে আমার কিছু বলিবার আছে। দেববাবু সেই -মুহুর্ভেই . 
ছুই হস্তে দুই চক্ষের জল মুছিতে সুছিতে আঁদিয়। পুঙ্র বিছানার নিকট 


১৭শ বর্ধ। ছদ গুদ্ধ আদার ২ শত 


_ মিরা বলিলেন 'বাবা! আমাকে ভাকিতে ছিলে কেন 7 পুত্র জিজ্ঞাসা 
করিল তুমি কাগিতে কেন? দেববাৰু বলিলেন, .কি বল. বাবা, ভুমি আমার 
একমাত্র পুর, সাধেরধন*নীলমনি, তোখার এই শঙ্কট পীড়া, আমি কাঁছিব না 
পুত বলিল, কে তোমার পুর আমি তোমার পুত্র নই আমি তোঁমারশক্র। এই 
কথা শুনিয়। দেববাবুস্তস্তিত হইয়া! গেলেন ব্ণিতে লানিলেন লে কিবাব€ 
এত ঝরিয়। আদর ধর করিরা লালন পালন করিম, এখন তুমি বলিতেছবে- 
ভুমি আমার পুর নও আমার শত্রু! কেন তুমি শত্র, তাহ! আমাকে স্গৃ্ট 
ফরিয়। বুধাইয়! দাঁও | 

: পুর বলিতে লাগিল ঘোঁল বৎসর পূর্ব্বে এক অরোণ্য মধ্যে জন লাল মাক 
একজন জহ্রীকে খুন করিয়াছিলে, তাহা কি ধনে পড়ে ? এই কথা গনি 
দেববাবুর মাথায় যেন বজাঘাত হইল, তিনি চিত্রাপিত পুক্তলির শ্ঠা় নিশ্চিষ্ঠ 
হুইয়া রহিলেন কিয়তক্ষণ পরে বলিংলন_"হা মনে পড়ে বটে, কিন্ত আমি সে 
কথা কাহাকেও বলি নাই, এমন কি তোমার গরভধারিখী সে কথা জানে নাঃ 
তবে তুমি কি প্রকীরে জানিলে? পুর বলিল-2আমি আর" প্রকারে জানিক 
আমিই সেই ভন গাল। ভূমি আমার যথা সর্বহ্থ হরণ করিয়াছিলে, তাই তোমার 
বাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদ শুদ্ধ আদার করিতে আদিয়াছি। আঁমার যে পাচ 
লক্ষ মুদ্র। তুমি লইয়া ছিলে তাহা এই যোল বৎসরে আমি আধার করিয়া লইলাম 
এবং তুমি যে জামার পাঁচ লক্ষ টাকা এইযোল বদর ধরিঙ্না ভোগ করিতেছ, 
সেই পাচ লক্ষ টাকার যোগ বৎসরে যে সুদ হন, তাহ! আদার করিবার জ্ত 
বিধবা পড়ী তোমার ঘাক্ে চাপাইয়া বিয়। চপিলাম এই বাঁলয়! মেই বালক জন্মের 
জতন নয়ন মুপ্রিত করিল। সধ্ধ্য। উত্তীর্ণ হইক়! যায়, দেখিয়া দেবধাবুর পত্রী দরজা 
ঠেলিয়! দেখেন, যে গ্লেববাবু বিক। ক্রলান করিতেছেন পুত্রটি বিছানার উপর 
রহিয়াছে জননী আছাঙ খাইথা কাদিভে আগিলেন। তদ্বধি দেববাবু শিশ্ধাস্ত 
করিয়া রাখিলেন যে, ইই-সংসারে বাহার। জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রধান কার্য 
পিতামাতার খণ পরিপোধের চে করা কি পিতামাতার কাছে পুর্বাণ আদান 
ক্করা। দেই কার্য শেষ হইলেই তাহার! ইহ-সংসার ত্যাগ করে। এক জদ্দে শেষ 
না কইলে,পরগন্সে পুনরায় জা ইসে; আতএব এই ঘোর কলিষুগে গু কনর অকাল 
নৃত্যুতে-_শোক কর! উচিন্ত নহে। 


২৪ 





স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র সেন? 
বনের কাব্য কুঞপের একটি মধুরকঠ কোকিগ জন্মের মত নীরব হইয়াছে। কবির 
রয় নবীনচন্রসেন ইহ্‌-সংসার ত্যাগ করিয়া, শন শত আর্য বন্ধ বান্ধবকে কাদা" 
ইন যোগ্যধামে প্রন্থীন করিগ্নাছেন। বঙগীর সাহিঙ্কয-সমাজে তিমি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা 
লতি করিযাছিপেন। উপরেই আমরা বঙিলাম, “বলের কাব/-কুলের মধুর-কণঠ 
কোকিল” কাব্য রম্সের আন্বাদনে ধাহার! প্রমোদিত হন, ব্দমাদের এই 
জন্ডিননদন্কে তাহা! অবশ্তই অনুমোদন করিবেন । ্ 


বাবু নবীন চক্র সেল গণনায় দ্বাদশ খালি প্র প্রণয়ন করিঘ গিয়াছেন, 
তন্মধো একাদশ খানি কাব্য, এবং কেবঞ্জ একখানি মা, গন্ে বিরচিত $ কাবা গুলি, 
অতি সুলপিত, সুগভীর ভাবপূর্ণ, কৰিগ্ঝের উচ্ছল দীন্ভির পরিচাকসক। সামগ্ধিক 
পন্রিকাবলীতে তাহার সমন পুণ্তকই যথাযথ সময়ে আলোচিত হইরাছে, অতএব 
তাহার সকল গুলির পুনকুলেখ নিশ্রায়োজন, কেবল পলাসীয় যুন্ধ সন্ধে আমা- 
দের ছু-একটি বিশেষ কথ। বলিবার আছে পলাসীর যুন্ধ কাব্যে নবীন চন্জের 
গ্রতিভার পূর্ণ পরিচয় । যুরণীদাবাদ রণক্ষেত্র তেরী বািত হইবার অঞ্চে নব- 
, স্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সহিত তেজস্থিনী রাণীভবানীর যুক্তি গর্ভ কথোপ 
.কখন কবিবপ্ের লেখনী হইতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহ। আমাদের কাব্য 
সংসারে অতুল্য বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অস্তরীক্ষ পথে আ.বিভৃতা, 
ভারতের রাজলম্্ীর সকরুণ দৃ্, কবিবর * ষেরেপে পরিপাটি রূপে বর্ণনা করিয়া" 
ছেন, অহরহঃ তাহ। আমাদের স্থৃতি পথে সমুদিত হইয়! নয়নে অক্র আনয়ন 
করে। অপরাপর বঙ্গীয় কৰিগণের বিরচিত কবিতার সহিত নবীনচন্তের কৰি- 
ভার তুলন। না ক্রি আমর ফেব্ল এই মাস বলি, নবীনচঞ্জের কবিতাই নবীন 
চন্দ্রের কবিতার উপম|। কবিবর রামনিধি গুণ্ডের ( নিধু বাবুর ) মধুময় বাক্যাঙ্থ 
সারে আজ আমরা বলিতে পরি, “গঙ্গা পুজ। গলা লে ।” 


২২৫৬ বঙ্গাবের ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রাম নগরে কর্ণফুলী নদী তীয়গু লা 
পাড়া গ্রামে কবিবর নবীন চন্দ্রের জন্ম । তাহার পিতার নাম গোপীমোহন সেন। 
বাবুগোপী মোহন প্রথমে আদালতের সরেন্তাদার ছিলেন, তাহার পু মুহ্দেফ 
হুন, অবশেষে ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। নবীন 


রায্রগরিদরার..₹ রি ররর নরানাররেররা রাবার রা রা রুল রাত সা 


হম সখ্যা। :- . জন্মসয়ি। -. 
কনাই। নবীনচত্র প্রথঙষে পরাহ্য পাঠশালায় থাক দি রাত হই! 
কলিকাতায় আনীক. হন, এখানে ইংরাজী কুল হইতে প্রবেশিক! পরীক্ষা মিয়া 
€্রদেডিন্দী কলেজ ভূইতে এফ, এ, পরীক্ষ! গেল, অনস্তর জেনেরাল এসেছিবিজ 
কলেজ হইতে বি, এ, পাঁশ করেন, প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! ডেগটী 
মাজিস্্রেট হন, বলবিহার উড়িব্যার ভিন্ন ভিন ্থাঁনে কার্ধ্য করিয়। তিনি বিলক্ষণ 
ষশশ্বী ইয়ছিলেন। বি, & পাশ করিবার তিনমাস পুর্বে তাহার পিতৃ-বিয়োগ 
হু, পুত্রের সৌভাগ্য তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। 
অপ্রাপ্তবয়স্ক নবীন চন্দ্রের একটি কার্ধের উল্লেখ কর! আবস্তটক। যখন 

তিনি এফ্‌ এ ক্লাসে পড়েন, সেই সমগ্স চট্টগ্রামের একট! খুনি মামলা তদানীস্তন 
প্রিম কোর্টে বিচারার্থ আইসে, সেশনের বিচার পতি ছিলেন, জষ্টিস নর ম্যান. 
কৌছ'লী ছিলেন মিষ্টার উডরফ। চট্টগ্রামের সাক্ষীরা যে ভাষায় জবানবন্দী, 
দিয়াছিল, বিচারক অথব! ব্যারিষ্টার এবং তাহার ইন্টারপিটার বাবু শ্তামাচরণ 
ঈ়কারিও তাহাতে হারিমানিয়। ছিলেন, জর নরম্যান তখন জিজ্ঞাস! করেন, 
চউখাম সী ইংরাজী ভাষাবিত কো, বাতি কাগজ উপস্থিত আছেন কিন 
একজন বলিম্লাছিল, গুটিকতক কলেজের ছাত্র উপস্থিত আছেন।” সেই উতর়প্রা্ত 
হইয়া বিচক্ষণ বিচারপতিমহাশিয় সেই ছাত্রগণকে আহ্বান করেন, তাহাতে পুরো 
বর্তি হন নবীন চক্র সেন। বিচারপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোগার নিবাস 
চট্টগ্রামে, তুমি তোমার মাতৃ তাঁা ইংরাজীতে অন্বাধ করিয়া বুঝাতে পারিবে ? 
নবীনচন্ত্র বশিলেন, বোঁধ হয় পারিব।* বাবু স্তামাচরণ লরকাঁহ নবীনকে পার্খে 
বাইয়া অতয় দিলেন, বালক নির্ভয়ে ঢাটগেয়ে সাক্ষীগণের বিকৃত বাঙ্গালা ভার 
মন্ত মত্ত ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিছিল । জঙিন্‌ নযম্যান ও ব্যারিষ্টার উডরফ 
ততশ্রধণে সেই এফ, এ, শ্রেনী বালকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন? 

. এইস্কলে যৎকিঞ্ সামাজিক বিবরপ। একজন সন্যাসীর নিকটে নবীন 
চত্রের দীক্ষা হইয়াছিল, সন্যাসী দত্ত মন্ত্রে প্রকরণে তিনি ধর্দ উপাপনা করিতেন, 


একখানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়, বিজাঁতি সৃষ্ট একখানি পাউরুটি তক্ষণের লোতে 
নবীনচন্ত্ কিছুদিন ব্াঙ্গধর্ী গ্রহণ করিয়াছিলেন আশা পরিতৃপ্ত হইলে পুনরায় 


রি নিষ্াবান হিন্দু হন। হিন্দু ধর্শের সেবাতেই তাহার শেষ জীবন অতিবাহিষ্ত 
হইয়াছে। 


গেন্সন গ্রহণ করিয়! সন্নকারি কাঁধ্য হইতে অবদর লইয়া তিনি হ্বরাঁম বাসী 
লেন। মৃতু শধ্যার শক্ন করিয়া একদিন তিনি নিজ্জনে একখানি কাগজে 





৮৫৬ স্বর্গীয় সবীন চন্দ্র গেন। চবশ বর্ষ 
িিটিটিি টি 88845085878 
ভগবানের স্ব তগবততীর ব্তব ও গাকবত্রীর অর্থ-লিপিবন্ধ করিরা তাহার সমাদরে 
নিত্যপাঠ্য চণ্ীকাব্য ও ভগবদ্গীতার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, অতঃপর লরিজন- 
গণ সেই গৃহে এবেশ করিলে তিনি তাহার একটি পিতৃব্য পুত্রকে বলেন” যে সমস 
আমার অন্তকাল উপস্থিত হইবে, সেই: সমর এ্ঁমন্্ গুলি আমার কর্ণে শ্রবণ - 
করাইও ৷. আরও বলিয়াছিলেন, আমার জীবনাস্তে আমার অঙ্গে বিভৃতি চন্দন 
লেগন করির! গৈরিকবাম পরাইয়! শিব বাড়ীর পূর্ববদিকের বাগানে আমার 
পিতামাতার শ্রশানের নিকটে দ্বৃত চন্দন কাঠে এই দেহ তন্মসাৎ করিও । মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বের সহস! একজন. মহাপুরুষ আসিয়। উপস্থিত হন, তিনিই নবীন 
চরের মন্্রদাত। ওর, নাম স্বামী বীর গিয্। গুকুনেবের পাদপদ্ম বনানা করিয়া 
নবীনচন্ত্র কিয়ৎক্ষণ নিমীলিতনেত্রে যোগমগ্ন ছিলেন, তাহার পর গৃহস্থিত রাধাকৃষঃ 
মুর্তি দর্শন করিতে করিতে চিরদিনের বত ন্গৰ গুজিত করিলেন, সংসারের সমস্ত 
খেল! ফুরাইল। মৃত্যুকালে তীহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। 
কব্বির নবীনচন্ত্র সেন ইহ-সংসারে আর নাই? বাতাসে যেন কাহার কথার) 
গ্রাতিধবনি হইতেছে, নবীনচন্ত্র মরেন নাই, অমর কবি অমরধামে গান গা 
হইয়াছেন। রা 


শাহ ও ৫ পপ 


মা-ছুর্গা 1. 


এসো না, আনন্দময়ি, হরমনৌরআ1__ 
কৈমবতি! পাদপন্ম করিব অর্চন|। 
অন্ধকার বঙ্গভূমি, নাল! উপদ্রবে--. 
উৎ্পীড়িত বঙ্গকাসী, সস্থান তোমার । 
অরবিনা হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে-- 
গৃহস্থের। অবসন্ন সবার শরীর! 

দয়! করি দয়াময় দরিদ্রের প্রতি, 

উর মা আধার বে, উদ্লিয়। দিশি, 
আলোকিত হোক সব আনন্দ আলোকে £ 
ছুরে বাক নিরান্ন, সদানন্দ পরিয়ে! 


€ম সংখ্যা । জন্মতৃমিণ ১৫% 


আলো! হোক অন্ধকার রাজায় প্রাসাদ, 
আলো! হোক তমোমর দরিজর কুটার, 
জীপো হোক ভকতের মানস মির, 
তিরোহিত হয়ে যাক সর্ব মলিনতা। 
সন্বৎসর অবসানে তিন দিন ত্বরে-. 
খআবির্ভীব হয় তব তকত আবাস, 
আননো মগন ছয়, বঙ্গবাসিগণ ? 

নৃত্য করে শিশু দল নববাস পর্নি, 
তোমাক প্রতিমাঁহের়ে করতালি দিফ্কা ; 
সবার বদনে খেলে হাতের লহ্রী, 
ক্রবে নিরখি দুরে পালায় বিষাদ । 

এ আনন স্বাকার তব আগমনে, 
এই, ই ব্ তিন তিন দিন দিন আন্না বান্ধার 
দুলে: যাগ তং ক তাস তাপ, উিঠর যা 
ভুলে যায় শক্রভাৰ কলহ বিবাদ, 

তব আবির্ভাবে সবে ভাসে নুখনীয়ে, 
ভক্তিতরে পুজা করে অভয় চরণ । 
আমার! নিয়ঙ্গ বাঞ্ছা বাছ-বিধারিনি, 
প্রেমাননে পু! করি রাঙ্গা পা ছু-খানি। 
কি দিয়ে করিব পূজা, কি পাব কোথায়, 
তাই ভাবি জগদদ্থে , আমি দীনহীন ? 
মানস কুন্থমে মাথি তকতি চলন. 
সমপি ভ্রীচয়ণে কুহ্ম অঞ্জলি ? 

বুপে বাধি রিপু'দলে দিব বলিদান, 
সত্যবলি শুভস্করি, এ মম বাসন!? 
বাসন! লফল কর হ্র-বরাঙ্গনে! 
গ্রতিমাতে আাবিভূতি! রাজ-রাজেশ্বরি, 
সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিয়া জক্ষিণ চয়ণ, 
নাশিতে মহ্যাঙ্ছরে ভয়ঙ্কর বেশে 3 











দজা্ছুর্গচ -ৰশ্‌ বর্ষ? 





বশ হস্তে দশবিধ প্রহরণ ধরি, 
অন্থুরে দেখাও ভর, ভর্বভয় হরা $ 
অভয় প্রদান কর ভকত হাদয়ে, 
আভয়-দাগ্জিনী ভুমি, অভয়া-অধ্িকাঁ। 
বে যুখে আন্গুরে দেখে ভীষণ মুরতি, 
আদি হেরি সেই মুখে শাস্তি-স্থধাময়ী ?' 
ব্রি-নগনে ভ্রি-নয়নি, কর দয়শন, 
কি কষ্টে কাঁটিছে কাল তব পুঞ্তগণ । 
. নাশে। পাপ, মনস্তাপ, ত্রিতাপহারিণি, 
তুমি বিনা ব্রি্ষগতে কেতারে সঙ্কটে ? 
হুর্গতি-নাশিনী হর্স, এলম তোমার-_ 
_ জগতের দুরিত্রের ছর্গতি নঃশিতে 1 
ভ্রি-দ্িবস, ব্রি-যামিনী, ভ্রিলোক ঈশ্বরি, 
তোমার প্রসন্ন মুখ করি বিলোকন, 
পানরে সকল ক্রেশ ছুঃখের সংসারে, 
£খভোনী দীনক্গনে প্রপাদে তোমার । 
এসেছ মা কৃপাঁকরি বৎনর বিগতে, 
রূঠিবে না নবমীর নিশি পোহাইলে । 
বাইবে কৈলাসে চলি কৈলাস ঈশ্বরি, 
এ আধার বঙ্গভূমি হইবে আধার! 
গিরিপুরে মেনকারে কীদায়ে যেমন» 
লয়ে যান ব্রি-পুরারি ত্রিযামিনীগতে, 
তেমতি বঙ্গের বাল! বিচ্ছেদে কাদিবে, 
বিজয়া উৎসবে হবে নিকুৎসব-ধবনি ! 
গুভস্করি ! যাহ! কর, তাহাঁতেই গুভ, 
মনে ধনে আছে মম নিশ্চিত ধারণ| । 
বিলয়া উৎসবে আমি বাজনা বাকাই, 
মনে জানি ম! তোমার বিসর্জন নাই। 
বিশ্বব্যাপি নিত্যর্প, নিত্য অধিষ্ঠান, 


*ম সংখ্যাও ' জন্মভূমি” ১২৯. 
| বিসর্জন কোথা তার, অজ্ঞানের কর্ণ! 


হয়ো মা টৈলাঁসাচলে শুভ দশমীতে, 
সিষ্বদন-_বৎসরাস্তে, এপ্ম! আবা। 


.কাশ্সীর যাত্র!। 


লৈখক, কবিরাজ ছূর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্ী। 





স্বৃহদ্পতির বারবেলাট। কাটাইয়া, (১৩১৫ )২৯শে মাধ দশটার গাড়ীতে ফাশীর 
বা! ফরি। পাঠক এ যাত্রাটাকে ভ্রমণ মনে করিবেন না। নানারপ ধান সাহাষ্টে 
গমনাগমন এবং যৎকিঞ্চিত, দর্শনই-_আাধুনিক যাত্রার বাচ অর্থ। বিশৈষতঃ 
আমার যাআ! আর একটু স্বতন্ত্র রকমের। আমি এক মহাজনের চিকিৎসক রূপে 
মন করি। আমার হস্তপর আরও বন্ধ। গৃতরাং এ যাত্রার ফল ধে পাএকেক্ 
তৃি-গ্রদ হইবে এমন বুঝি না। 
হাওড়া ঠেপনে আদিলামা সঙ্গে একটী ছাত্র এবং পঞ্জাবাধিবাসী 

জনৈক ব্রাহ্মণ পরিচারক | ব্রাহ্মণ বার! পরিচারকের কার্ধ্য কিরূপে চলিবে ভাবিডে 
ছিলাম। গম্াতে পৌছিয়! দেখিলাম বহু ব্রান্মণই এরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকে। 
সে বথ! যাউক। হাওড়া প্রেশনে আসিয়! দেখিলাম, আমার যাহার সহিত যাইবার 
ফথ| তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি একজন পরিচারক রাখিয়া গিয়াছেল। 
সেই লোকই টিকিট করিয়া জিনিষপত্রের সহি আমাকে ইক! গাড়ীতে বসাইল। 
গাড়ীতে দেখিলাম নীচের একটা আসন মাত্র খালী। অন্ত সমূদায় গুলিই শরনার্থ 
ববভিন্ন লোক কর্তৃক পরিগৃহীত হইয্বাছে। এই দমুদায় অন্ত পূরব্ব আসনে কতিপয় 
পশ্চিম দেশীয় ও একজন ইংরেজের নাম অঙ্কিত ছিল। যাই হউক বসিলাম | রাত- 
টাও বনিয়। কাটাইতে হইবে কি ন! তাই ভাবিতে ছিলাম । শয্যা বিছহিক্গ! গড়ন, 
গড়াতে তামাক সাছিয়! অদ্ধ নিমীলিতনেত্রে সেবন কন্পিতে লাগিলাম। আমার ষে 
ধদ্ুগণ আমাকে বিদা দিতে আপিয়াছিলেন, তাহারা কার্ধাস্তরে অন্তত্র গিরা- 
ছিলেন+ ভীহাঁর! আসিলেন। ভাহীদের নিকট হইতে নাঁন! উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
ক্রমীগত উত্ত্যক্ত হইতে হিলাম | বেমন পাঠশালায় গুরুমচাশয়েক গেলান 
বিস্তা। তেমনি আজ তাহাদের বহদর্শিতা নিত উপদেশ কর্ণে পশিতে চিল) মন 


১৬৪ কাশ্ীরযাঁজী ১৭শ বর্ধ। 
শডিড়, উড ( ক্রম।গত অমুক করবে, তদুক কর না, তখন ভাল ন! লাগুক, পরে 
কিন্ত বুৰিয়াছি তাহাদের যহুদর্শিতার কথাটা লিখিয়া রাধিলে ২১ স্থানে ঠকিতে 
ছুইত না। সমন্ন হইল। বন্ধুদের নিকট হইতে সহান্ত ঘুর্খে বিয়োগ জত্িত শোক- 
রা বুকে বিবার লইলাম। আমাদের গাড়ীতে আমরা পাচজ্গন হইয়াছি। একজন 
ইংরে এবং তিনজন উত্তরপশ্চিদ দেখীয় ও আমি। দেশীয় গণের সহিত পরি- 
চন সুত্রে জানিলাম একজনের কলিকাতায় কাপড়ের কারবার আছে। আলপ 
হুইতে বুঝিলাম আমি তাহার কনিষ্ঠকে চিকিৎস! করিয়াছিলাম। পরিচয়ে বড় 
সুবিধা হইল। খুব খাতির মিয়া গেল। আর একটা ভদ্রলোক পককেশ পৰ্দাড়ী 
গৌর বর্ণ। শিব তুপ্য কাস্ি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শি্ষ! বিতাগে সাব্‌ ইদ্‌ 
স্েকটার। গল্প করিতে বড় পটু । সাহেব চুরুট ফুকিতেছ্িলেন। আমি সেই এবং 
লাব, ইন্স্পেক্টার তামাক টানিতে ডিলাম। গার এক্ঞন দেশীয় তিনি গাড়ীতে 
উঠিলেন, শধ্য। বিছাইলেন, এবং কাপড় ধিয়া সমুখ শরীর ন্সাচ্ছাদিত করিয়া! শয়ন 
করিলেন। তাহার পোষাক ছিল ইংরেজী ধরণের। এত করিয়াও তিনি লাব- 
ইন্সপেক্টর মহাশয়ের হাত এড়াইতে পারিলেন মা। উনি ক্রমাগত বাড়ী কোথা, 
[কি নাম, যে গ্রামে বাস সেখানে অমুককে চিনেন কি না, কি কাজ করা হয় ্রস্থৃতি _. 
প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ইনিও বেহায়ার বাড়ীর বেলজ্জ। 
সুখ ঢাকিয়াই এতক্ষণ উত্তর দিতে ছিলেন। পরে যখন ইনম্পেক্টার বলিলেন 
আমি অমুক স্থানে মাষ্টার ছিলাম, তুমি বোধ হয় আমার নিকট পড়েছ ) তখন নে 
মুখ খুলিয়া সেলাম ঠুকিল। তখন ইনিও বলিলেন, যাও তুমি শোগগিক্া। 
নানা কথ! বার্তায় গাত্রিপ্রায় ১৯টা হইল। তারপর-_ 

গন্পেনহহ্থতে কালঃ গল্পংজন্তয়াহন্ততে। 
তত্্রয়া যাতে ভুস্তা তন্্রা দিদ্রয়া হস্তে ॥ 
তারপর নিপ্রার পাল।। একটী কথ ভুলিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের 
দেশলাই খুিয়। পাই নাই। সঙ্গীয় সাহেৰ তাহা বুঝিতে পারিলেন তিনি তখন 
সন্তোষ সহকারে নিজের দেশালাইটা দিলেন ॥ 'আমি ও 1220 15 বলিয়। তাহার 
দান স্বীয় করিলাম । ইনি হিন্দী বুঝিতে পারেন তাই আমাদের গল্পে যোগ- 
দান করিয়াছলেন। 
প্রাতঃকাল। হুর্য্যেদিয়ের কিফিৎকাল পরে আমরা বৃকী পুর আগিস্ 
উপস্থিত হইলাম । আঁমাঁকে বাকী পুর হা জা যাইতে হইবে । সভযান্ীগণের 





কয় সংখ্যা! . জন্মভূমি । ১৬১ 
'ঘখাযোগা অভিবাদন ও করমর্দন প্রতি বারা আপ্যাস্রিত হই গাড়ী হইতে 
অবসহ্ীর্ণ হইলাম । লটবহর লইগ্ন! অবতরণ করিয়া আমর! সকলে একত্র হইলাম ॥ 
্টেশনে খোক্ক করিয়া! জাঁনিলাম রাঞজা বাহাছরের গাড়ী .এখন৪ আলে নাই। 
এদিকে গা ধাইবার প্রথম গাড়ী প্রস্তত। তখন পরিচারকেন্র সহিত পরামর্শ, 
ক্রি সেই গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিয়া তাহাতে উঠিলাম। মহারাজ. 
ঘাহাছুর থে পুন খু তাথ করিবেন তাহা আমি জানিতাম না। যখন পুন্‌ পুন্‌ 
ষ্েণনে আমিলাম তথন পরিচারক আপিয়া বলিল “মহারাজা বাহাছর এখাদে 
আমিবেন।” এবং এখানেও পিও দিতে হইগসা থাকে। যদি ইচ্ছা হয় আমরা 
এখানে নামিতে পান্সি। তখন সেইথানে নামা! স্থির করি! যেমন নামিতে যাঁইৰ 
অমনি গাড়ী ছাঠিয়া দিল । আমার ছাল্র ও ব্রাঙ্মণ পরিচারক গাড়ীতে রহিল। 
আমি ও পরিচারক পুনুপুন্থ তীর্থ করিতে অবতরণ করিফ্াই ষ্টেশনে দেখিলাম গয়ার 
পাওাগণ এখানে আমিয়। ছাউনী করিয়াছে এবং মহারাজের অন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা 
কদিরাছে। আমি যাহার সঙ্গে যাইতেছি তখন তাহার পাঙাকেই স্থির করিয়া 
'তীর্ঘ কর্ম কর্ষিতে গ্রতৃত্ ইইতে হুইল 4 টি | 
». পাও পিল নৃতন কাপড় চাই। আমি বলিলাম যে নৃতন কাঁখড় ত গলায় 
'চলিয়া গিঞাছে। তখন পাও বলিল “আপনি ত বাঙ্গালী এখানে স্বদেশী গামছা 
পাওয়। ধায় তাই.কিনিয। কাজ করাই ” আমি বলিণাম পাঁওয়। না পাঁওয়। কিছু 
জানি না স্বদেশী সব ঠিক করুন তখন ছুই খানা গামছা ক্রয় করিয়া আনিলেন। 
'আমর! ট্রেশনের নিকটে একটা ঘরে বণিয়াছিলাম। সেখান হইডে তীরঘ্থা্দ : 
এক মাইল হইবে। এক মাইল পথ চলিয়া! একটা বাজার দেখিলাম! এক দোকান 
হইতে পিও দানোপফোগী দ্রব্য সমুহ ক্রয় কর! হইল। বাঞ্গার ছাড়ি দেখিলাম 
অহারাজার জগ্ত পটাবাস ওস্তত। লনীগর্ভে বালুকারাশি তদুপরি পটাবাদ 
সেই বালুক! রাশি অতিবাহিত করিয্া দেখিলাম এক শ্বীণ জল রেখা বহিয়া 


ষাইতেছে। সেইখানে পিওুদান করিতেছে। কাহারও বা কেশ মুণ্ডন হইতেছে? 

কোথাও ব। পরামাণিক উপস্থিত। মস্তক মুওনের ব্যবস্থা পাইলাম। **ঙ্ষৌর : 

কর্ম নখচ্ছেদাদ হুইল মুত মন্তক হুঙলাম | ব্রাহ্মণ ভোক্ষলের পয়গার জন্ 

নানারূপ কথ! হইল। ঘাটে আদয়াই প্রথমে হস্ত মুখ প্রক্ষালন নিত্যক্রিয়! 

ও সধ্ধ্যাধন্দনাদ করেয়! এক ঘটী জল লইয়। সংকল্প.করিতত বদিপাম। অনেক 

ধার.অনেক সংকল মন্ত্রণাঠ করিয়াছি অনেক শুনিয়থি কিন্তু এত ঘটা শুনি নাহ। 
২১ 


১৬২ কাশ্মীর যারা । ১৭শবর্ধা 
শ্বেতবরাহ কল্পে সপ্ত ময্স্তরান্তর্থত কলিধুগন্ত মেবে দদুত্বীপে ভারত থণ্ডে আধ্যা . 
বর্তান্তত পুধ্যঘান নগধ প্রদেশে কোলাহলপর্বতা ্ত গত গন্মাতীর্থন্তভৃতি পুল 
পুনাখ্যপুন শুনাখ্যনব্যাং রঙ ক এ 
আহংকরিষ্যে। তৎপর যখাদেশ পিগুদানকার্ধয সমাধা! করিয়া! (দাপার্থং হুর্যযং 
ধূপার্ঘং জলং ) পূর্ব বাসগৃহে আদিলাম দেখোনে আপিয়া! একটা সফলের পাল! 
দেঁখিশাম। কাশ্মীর যাত্রার পুনংপুনঃ স্থফল আরম্ত হইল । তৎপর কাধ্য সমাধা 
হইয়াছে শুনিয়। একটু ছুপ্ধ পান করিলাম কিয়ৎকাল পরে মাহারাজ বাহাছুর পুন্পুন্‌ 
তীর্ঘে আদিলেন। অনুসদ্ধানে জানা গেল, ইহাদের গয্া। যাইতে রাজি ১১ট। 
হইবে। এইরূপ নিশীথে নৃতন স্থানে গেলে কেমন হইবে ভাবিতে ছিলাম এন 
সমর শুনিপাম বেল। ১ টার পমর এক মটর সার্ভিন্‌ আসে। তাহাতে গঞ্জ! 
যাইতে পারি। তাহাই ভাল মনে করিয়। পরিচারকদের সহিত মটর সার্ভিসে 
যাত্রা করিলাম । বেল। ৪॥ টার সময় গয়াতে পৌছিলাম। ্রেশনে আসিয়| 
সঙ্গীমর্ণগের'টুঅন্দন্ধান করিয়। পাঁনিলাম তাহারা বথ! গ্থানে গিয়াছে। তখন 
একটু নিশ্চিন্ত হইলাম । ষ্টেশনে গুনিলাম আমাদের বাসস্থান নিকটেই | 
পদব্রজে গেলে খুবই নিকট। তখন পদব্রজে আদিয়! দেখিলাম *ীরা এক 
অন্ধকার গৃহে স্থান পাইয়াছে। আমার পর্িচারক এই স্থান দেখিয়। চটে লাঁল। . 
দে এক তাঁবুতে আমাদের পিশিষ পত্র নীয়। গেল। শুনিলাম এখানে আমা- 
দিগকে কয়েক দিন থাকিতে হইবে । তথায় জিনিষ পন্জ ভালরূপ গোছাইয়। হাত- 
মুখব্ধুইতে গেলাম। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়৷ রহিলাম। সেদিন রাজ 
বাটার কেহ আমাকে অনুসন্ধান করে নাই | ব্াত্রি ১২ টার সময় মহারাজ বাহাদুর 
মবলবাহনে উপস্থিত হইলেন। কলরবে নিজ! ভাঙ্গিল। তবে শবা! ত্যাগ করি- 
লাম না। গয়াতে আমাদের স্থান হইক্লাছিল টিকারীর রাঁজবাটা। স্থানটা গয্লার 
- এক প্রান্তে রামশিলাঁর দক্ষিণদ্থ নিম ভূমিতে অবস্থিত। সুতরাং কেমন লেখ 
দেতে বোধ হইল তদুপরি মশকের উৎপাত । 
প্রাকৃপাদয়ে!£ পতিতি খাদতি পৃষ্টমাংসং 
কর্ণে--বিরৌতি দততং মধুরং বিচিত্রং 
ছিদ্রংনিরপ্য সহসা বিশত্যশস্কঃ 
মর্বংখলশ্ চরিতং মশকঃকরোতি ! ্ 
মশকের উৎপাত শেষ রাত্রে কিছু বেশী বোধ হইল গ্গামাদের সঙ্গে মসান্তি 
ছিল ন! পরে গুনিলাম বাহাদের মশারি ছিল তাহারা ও তুল্য কষ্টই পাইয়াছিল। 





৫ম সংখ্যা জন্মভূমি? ১৬ 


খাটিযার উপর মসারি ঠিক থাকে নাই মশক ছিদ্র পাইন সহজেই তাহাতে 
প্রবেশ করিয়াছে। গ্ুতে ৫ দিন থাকিতে হইবে। 
গ্রভাতহইল। প্রাতঃকতও সম্পন্ন করিয়া আমি যাহার সহিত যাইতেছি 
তাহাকে দেখিতে গেলাম 1 প্রথম অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি শয্যা ত্যাগ করেন 
নাই । পরে যখন তাহার সহিত দেখা হইল তখন পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার 
পর প্রথমেই মশকের কথ| উঠিল। তার পর তীর্থ যাত্রার পাল!। গাড়ী ও 
পা প্রস্তুত! ( আমি যাহার সহিত আগিয়াছি এখন হইতে তীহাকে বাহাহর 
বিয়া নির্দেশ করিব ) বাহাছুরের সহিত গাড়ীতে আরোহন করিয়া কতক দুর 
গিয়া অবতরণ করিলাম। আর গাড়ী যাইবে না। এবার পদত্রজে চলিলাম॥ 
পুযোহিত মুখে শুনিপাম প্রথমে ফন্ততে মান শা তর্পণ ও কার্য করিতে হইবে। 
ইতঃপূর্বে আমি কখনও গয়াতে আদি 'নাই। ফন্ত সমন্ধে নান! কথ গুনিলাম। 
বঙ্গের মত জনাব্য দেশের তুলনায় ইহা শুদ্ধ বটে, তবে পার্বত্য দেশে এমন নদী 
অনেক । বালি খুড়িলে দল পায়! টা! বিচিত্র কথা নহে। বাল্যকালে নোৌকারোহণে 
দুর পথে যাইতে যখন চড়ায় লাগাইয়া আহারাদি করিতে হইত তখন আমাদের 
কাজ ছিল ধালি খুড়িম৷ জল বাহির কর । হুতরাং ফন্ত দেখিয়া! বড় মুগ্ধ হই 
নাই। তবে নদী বত অতিবাহিত করিতে লাগিলাম গয়ার সৌনদর্ধা তত বাড়িতে 
লাগিল। দুর হইতে গয়ার সীমা দেখ যাইতে লাগিল। ৬কাশীধামের মত 
ইহাও অর্ধচন্্রাকৃতি। দুর হুইতৈ খ্বর্ণোজ্জল কলদ পরিশোিত মন্দির চুডা সকল 
প্রভাত-ধ্য কিরণে বড়ই সন্দর দেখাইতে ছিল। ঘাটের পারিপাট্য কিছু নাই॥ 
কিয়দর যাইয়া দেখিলাম আমানের বসিবার গ্রন্ পর্ণশাল৷ নির্মিত হইয়াছে। 
মহারাজ তখনও আসেন নাই । আমরা ত্ীতন্লা রাখিলাম। বালি খুড়িয়। যেখানে 
খাত নির্মিত হইয়াছে তাহার জল তত পরিষ্কার নহে। পুরোহিত প্রস্তত। নান 
করিতে আদেশ করিলেন। তখন আমি নিত্য ক্রিয়ার আপত্তি তুলিলাম। তাহাতে 
তিনি মম্মুত হইলেন। আমরা প্রথমে নিত্যককত্য দঘঘ্যাবন্দনাদি করিতে আদিষ্ট হই- 
লাম। নিত্য কর্মসযাধানাস্তর আবার সেই সুদীর্ঘ সংকলপ আরস্ত হইজ। সংকল্প। 
কালে মিকিপয়ন* আলা, পয়সা, ছুয়ানি, সিকি প্রতি সাধ্যমত হ'তে লইতে হয়। 
ইহা ওখানকান শিয়ম। ফুল ও পর্পসা হাতে করিয়া! সংকল্প বাক্যপাঠ করিলাম 
পিতরো বাক্যমিচ্ছস্তি 
কথার সার্থকত! দেখিলাম গর়াতে। সংকল্ের পয়সা পুরোহিতের প্রাপা । ভন 


২০ ০ ১০৩৫১ ০৯ 


৯৬৪ কাশ্মীর যাত্রা? 5৭শ বর্ষ 


প্রাপ্য হইয়া থাকে। পাণ্ডার লোকের তীক্ষ বৃষ্টি যে পুরোহিত একটা. পয়স। 
ঠকাইয়া না নেয়। পুরোহিত সময় পাইলে ছাঙেন ন!। ইহ? আসি বহুবার 
দেখিয়াছি। কলহ হয় হয় হইত, কেবল বড়লোক যন্গমান তই শ্রাদ্ধ গড়াইভ্ 
সা। 





একটী কথা বলিতে তুলিক্ছ্ছি। যখন গ্রয়া গ্টেশনের গাড়ী বাড়েগাতে 
উপস্থিত হইয়া ছিল্ামূ, একজন পাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনার পাপা কে ?. 
আমি উত্তর করিক়্াছিলাম গদাখর। বচনে তুষ্ট হইয়। পাণ্ডা আর কিছু না 
বলিয়! পশ্চাৎ আসিয়। ভ্রমাগত নিজ্ঞস1 করিতে লাগিল আপনার বাড়ী কোন, 
গেলা, গ্রামের নাম কি? আমি গ্রামের নাম ছাড়া আর সব বলিলাম। খুড়া- 
মহাপয় ও খুষ্ল পিতামহ গয়৷ আসেন জানি। তাহার! কাহাকে পাগদ্ির করেন। 
মনে নাই। পুনুগুনে অতট। ভাবি নাই! , এখন আর পা পরি বর্তনের ইচ্ছা 
হইল না| পরিচয় দিলাম না। কিন্তু শ্রান্ধকালে আবার সেই আপদ উপস্থিত 
গ্রকাও প্রকাণ্ড থাতা লইগ্ল। ছুই পাণ্ডা উপস্থিত। ছু-জনকেই “্' এর ঘরের, 
গ্রামের নাম পড়িতে বলিলাম । আমাদের গ্রামের, নাঁম। কিন্ত পাইলাম। ন11. 
তখন তাহাদিগকে বিদায় করিয়। দিণাম'। পিতার নাম প্রতৃতি দিজ্ঞাস৷ করিল।» 
আমি বলিলাম গরজ থাকে শ্রাদ্ধকালে আসিয়া শুনিও কোন কথ। থাকিবে না॥ 
দেখলাম তাহার। অত কষ্ট করিতে রাজী নহে । যাঁক্‌ আমি আমার নাব নিষকুক্ 
পাও দ্বারাই কা করাইতে লাগিণাম। 
ফন্তুতে স্নান ও তর্পথ সমাধা করিলাম । তৎপর দইওয়াল! ও দুধওয়াল! 
দই ও ছুধ লইয়। উপস্থিত হইল তাহাও দ্রিলাম। এবার পিওদানের ঝ্যাপার। 
স্থান হির হইল। বসিলাম। পুরোহিত কুশ পাতিয়। এটা ওটা, করিতে ফরমাইস্‌ 
দিয়া আবার সেই সুদীর্ঘ সংকল বাক্য আরম্ভ করিলেন। তাহার ইচ্ছা সংকল্পট! 
তারাতার সারিয়যান্‌ এবং আম নংষা! নমঃ কন্ধি। তাহ! পারিলাম ন!। স্পষ্ট 
করিয়া সংকল্পটা শুনিলাম এবং বলিলাম । তৎপর তাহার নির্দেশ মত কার্য 
করিতে ল[গিলাম। এবার দাক্ষিণার পাল]। এপর্যন্ত ধুপার্ঘ, জলং দীপাথং হুধ্যং 
হইয়াছে । অথচ পাগ্ডার লোক ধুপ দীপমৈবেগ্থাদির পয়স। নিষ়্াছে। তখন্‌ 
আমি দাক্ষর্ণীণং জনং বনির্ঘং ভাবিয়া ছিপাম। পিতকাধ্য ম্ররণ -করিয়। 
£ বিরত হইলাম । য্থাগাধা দক্ষিণা করলাম । তৎপর ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যপার । 


রাকা] অহা] তরল টান ও উকনীর ক. 


€মসংখ্যা। জন্মভূমি । ১৬৫ 


আর ও বহু স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হইকে। ধূপদীপ চাই, তা/না হইলে দাক্ষিরণথং 
জগং। তারপর নানন্ত্রুপ দাবী চলতে লাগিল। ছুধওয়ালী, অমুক ওয়ালা। 
ইত্যানি।' সকলকে কিছু কিছু দিয়া নমস্কার করিয়া ফ্ত ত্যাগের ব্যবস্থা হইল, 
কম্রপরের কৃত্য রামশিলাতে পিগুদান। আবার পথ চলিঙ্া! গাড়ীতে উঠি 
রামশিলাতি মুখে গেলাম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল কেবল ফন্তগাধর: পাদপদ্ম, 
অক্ষয়বটও প্রেতশিলা এই স্থানে পিশু দিব । এখন দেখিল'ম দিদৃক্ষা নিবৃত্তির 
বন সর্ব আমাকে যাইতে হইবে । অঞ্চ জিনিষ পত্রের বৌঝা আমাকে বহিতে, 
হইবেক না) তথম সেই সংকল্ ত্যাগ করিয়া রাষশিলাতে পিগদান করিক 
স্থির করিলাম। গাড়ী আমাদের বাসস্থানের নিকট দিয়া অনেকটা। রিয়া রাম- 
শিলার পাদদেশে উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিলাম। দেখানে এক কুণ্ড। 
আমাদের দেশের ছোট: পৃকুর দেখিলাম গগ্ার ২টা পুকুর ব্যতীত সুদান পুকুরই. 
এক একটা তীর্থ। নাম অমুক কুও অমুক কুও ইতার্দি। একটা পুকুরের তিন 
স্থানে তিন নাম এখনও আছে। রাম কুওতে তর্পন করিলাম। দেখিলাম অনেকে, 
সেখানে পিও দিতেছেন। বাহাহ্রও পিওনান, করিলেন। তখনও আমরা মান 
করি লাই। পরে মহারাজ আসিলেন তিনি আসিস নিজেই খ্বান করিলেন 
এবং সকলকে সানি করিতে বলিলেন। কাজেই সকলকে বান করিতে হইল । 
আমি নান করিব না! ভাবিতে ছিলাম। বিশেষতঃ কুণ্ডের জল দেখিয়! ঝাহাহুর 
ছাড়িবেন না। আদি হাসির! বশিলাম, *ভাঁরপর শেষ রক্ষা করিবে কে?” 
বাংলা বুঝিতে না পারিয়া! বাহাছুর খত মত খাইলেন। আমি বুঝাইয়! দিলাম, 
আমান ধাতে সমান সইবে ন!। আর সওয়! ন| সওয়া জোড় করিয়া ধরিয়া লইয়া 
চলিলেন। তখন ছু-জনেই জলে নাদিলাম। একহাট্র জলে মাথা ডুবাইিয়া ডক 
দিলাম। এবার শকটারোনের পাল।। আমি বাঞ্গানীত ভোল্লাগাড়ীর সিড়ি 
গঙিতে হাপাইভে হয়। তখনি শ্রীভগবান্কে ম্মরণ করিয়া উঠিতে লাগিলাম। গল্প 
উৎসাহে তত শ্রম বোধ করিলাম না। বড়পি'ড়ি খোলা হাওয়া এত কণ্ঠের কারণ 
ছিলা না। এই সুন্দর শিড়ির নির্শাত! ভূতপুরব টীকারী রাজ। বহাত্মার পুণ্য 
কীর্তি শরণ করিয়া মস্তক নত হইয়! আগিল। রামশিলায় আরোহন করিয়া! 
চতুদ্দিক দেখিতে লাখিলাম। কি হন্দর দু! অদূরে পর্বত শ্রেণী নিষ্বে শস্ত 
উম ক্ষেত্র। পর্বতের দক্ষিণে গয়া সহর। পুর্বে সৌনকিরপোজ্জলা! ফন্ত নানারূপ 
দৃত্ে মন আনলে পুর্ণ হইল। এইবার পিশরাঁন ভাসি । ১৯৩ 


১৬৩ কাশ্মীর যাত্রা $ রর ১৭শ বর্ষ? 








সংকর সেই "বক্সিণ। চড়হাইয়ে।” কার্য সমাথ করিলাম যেখানে বসিয়া 
পুরোহিত শ্রাদ্ধ করহিলেন সেই স্থানেই কম্ম সমাধা হইম না। অনতি দূরে 
এক চত্বর তাহাতে নমতল একটা প্রস্তরোপর পিও রাখিতে হইল । " তজ্জন্ত' 
কিছ দক্ষিণারও আবন্তক হইল। সর্বররই দর্গিশার হার পাই পয়দ! হইতে 
আরম্ত। আর একটা কথা বলিব। শ্রাপ্ধকালে প্রাচীনারীতি ধারণ করিতে 
হয়। এইজন্য পুরোহিত আমাকে বলিলেন, “অপসব্যম্‌ 1৮ অন্তত্র গুনিলাম 
“্জনুছে খব্য হো জাইয়ে।” সব্ম্‌ স্থলে জন্থছে ঠিক হোলা। তারপর দ্বাদশ 
পুরুষের পিগুদ।ন কালে পুরোহিতের মুখে যেন থই ফুটিতে লাগিল। এক নিশ্বাসে 
তিনি বলিয়! যাইতে লাগিপেন পিতাঁক নাম দাদাক1 নাম, পর দাদাকা নাম মাক! 
নাম দাদীক। নাম পরদাদীকা নাম। ইত্যার্দি এইরূপে একটা বলিয়াই তান্দতে 
শ্বধা॥ আমি ধীরে ঘীরে কার্ধ্য করিতে বলিলাম । পুরোহিত বাধ্য হইলেন । 


জলত্ভাজ্যী £ 
লেখক, প্রযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্ঘ। 


আজি বঙ্গবাসী, প্রেমনীরে ভাসি কহে হাদি হাসি জননী এলে| ॥ 
মাতিম়াছে সবে, আনন্দ উৎসবে, কহিতেছে সবে, জননী এল॥ 
এলে কি ছননী, ব্রিলোক-তারিণি, ছ্যলোক-দায়িনি, এলে-কি তুমি 
এতদিন পরে, পিতৃণৃহ স্ম'রে, তিনদিন, তরে, এলে কি তুমি ॥ 
পাষাণের মেয়ে, পাষাণী হইয়ে, তনয় নিচয়ে, ছিলে মা ভুলে 
পড়েছে কি মনে, পুনঃ এতদিনে, শুচারুহসনে, স্ব-সুত দলে ॥ 
এস এম দেবি, তব পদ-সেবিঞ মনঃসাধে সেবি রাঙ্গা চরণ । 
কুস্থম তুলিয়ে, চন্দসে চর্চিয়ে, চরণে অপ্পিয়ে, তোবি নয়ন ॥ 

তব আগমনে, তব দর্শনে, তব আরাধনে, তব সেবনে। 

কত শাস্তি পাই, মরমে জুড়াই, কতন্থথী ২ই কব কেমনে ॥ - 
মাযার শৃঙ্খলে, ছিড়িরা সবলে, ছুটিছে সকলে পুজিতে তোরে। 
নব নব সালে নরনানী দাক্ষে, আনন্দ বিরাপ্জে, দেশুভি হবে ॥ 


কষে সংখ্যা? জন্মভূমি ১৬৭ 
২১-২৯-২৯০০ 


পপি 


বাধে চাক্টে।ল, আনন্দের রোল, উৎসব হিল্লোল বহিছে বক্ষে 
'লঙ্জল কলসে, প্রপুত্পরাশে, বঙ্গপুরী হাসে আজি হুরঙ্গে ৷ 

যেন হুঃখরেশ মোহের আবেশ, অভাবের লেশ লাই এদেশে। 

এ সখ বাপরে, মানসোপচারে, পুজিবে মায়েরে তকতি বশে ্ 


মাছে মনপন্ধ, প্রেমভক্তি সন্প, ভুলি ছার ছদ্ম দিব বসিতে। 


৯ 


চা 


স্পুতসহ জ্ঞারে, পাণ্িবারি ক'রে অপপিব তোঁগারে, তকতি চিতে ॥ 
অনঃঅর্ধ্য হবে, চিন্তপুষ্প তবে, দিকে ম! পুলিবে এদীন হত. 
তেজ নিরমল, দ্বীপ সমুজ্জল, নাগরিক যুগল ধূপ সে পৃত ॥ 

দিব নুধাধুধি, নৈবেন্য সুবিধি সুখের অবধি না রবে মোর। 

ছু রিপুপণে, অর্পি বলিদানে, তব স্তবগানে হইব তোর £ 

সুদিয়ে নয়ন, হয়ে একমন, পুঁজিব যখন ভকতি ভরে | 

ডাকি মা, মা ব'লে শোকনীরে গলে, অ'খি ছলছলে বলিব তোতে ॥ 
মরমের ব্যথ, শোক দুঃখ কথা, বলিব গে! মাতা বলিব তোরে । 
বারমাস ধ'রে, ছুঃখহার গ'ড়ে, আছি হৃদে ধ'রে, দিতে তোমারে ॥ 
নমো নারাণি, সর্ব-স্বক্ূপিণি, শিবে সনাতনি দেবি নমন্তে | 

সুরু করুণং শিবে রক্ষমাং তারম্প আশ্রিতে নিজ কপাতে ॥ 
জয়দেবি জয়, শীপ্র কর ক্ষয়, অভাব নিচয়, করি করুণ! ! 

দ্বাও ততবজ্ঞান, মান “অভিমান, হ'ক অস্তর্ধান যত যাতনা ॥ 


চু 


পরিণাম । 


লেখক, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বহু, এক» আর, এচ, এস্‌, 


(লগুন) এম্, আর, এ, এস্‌, ই। 
ভাবিনিত পরিণাম এত ছুঃখময়। 
ভাবিনিভ মমস্থখ পাইবেক লয়। 
ভাসায়ে দেহি দেহ রমণী প্রেমেতে। 
এখন ডুবিছি শুধু দুঃখের আোতেতে ॥ ্ 


৯৬৮ স্তীষণ। " ১৭শবর্ষ। 
রমনী কটাক্ষে ওগে! তুলেছি সব $ 

অরথন করিছি শুধু হা হতাশ রব॥ 
কুটিলতা মাথা শুধু কটাক্ষ নয্টে। 
নাহিত তুলনা তাঁর বিশাল ভবনে? 
কপট চিতে যারে বেসেছিনু ভাল। 
উল্লাসে ভাজিয়। মোরে সে তো উর্জে গেল? 
নারীর খুখেতে সুধা, হদেতে গরল। 

অধরে সরম হাসি)_-ছলন! কেবল ॥ 

ক ষ্ চা চে 
আগে যদি জানিতাম রমণী ভীষণ! 

হতে। নাতে পরিধাম হৃঃখের এমন & 
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বেরি-বেরি । 


লেখক,_ কবিরাজ শ্রীযুক্ত খিরিজীভূষণ রায় লেলগণ্। 


বেরি-বেরি যে শোথ রোগ, তাহা। পূর্বেই দেখাইরাছি। এখন এ শোথ' 
সংক্রামক তাবে কেন হইতেছে, বাতাদি দুষণরূপ তাঁহার বিশিষ্ট কারণও জানি- 
বেন।' যাহার! পাশ্চাত্য ডাক্তার-গ্পর প্লেগ সম্বন্ধে মুষিক (ইন্দুরের ) থিওরি 
এবং ম্যালেরিয়। সমন্ধে পদ্কিল জল ও মশক থিওরি গুনিয়! বাহব। দিতেছেন, 
সাহার একবার চক্ষু চাহিয় দেখুন যে, আর্ধ্য খবিগণ কত সহত্র বৎসর পূর্বে 
গ্র কল কথা বণিয়া! গিযাছেন। তত্দরূপ তথ্য অনুসন্ধান কক্রিয়া ইহাঁও' বেশ 
ঘুবিবেন যে, বে সকল রোগীকে এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসক্ষগণ নৃতন রোগ বলিয়া 
উল্লেখ করিতেছেন, তাহা বথার্থপক্ষে নৃতন ব্যাধি নহে) আতু্কেদীয় চিকিৎসক- 
গণ কোন্‌ অতীত যুগে তাহার নির্ণয় মীমাংসা ও চিকিৎসা বিধির ব্যবস্থা! করি! 
গিরাছেন। 


যদিও উপরে সংক্রামক ও জন-পদ-ধবংদকারী শোথের বিশিষ্ট কার এবং 
শোথের সামান্ত কারণ দেখাইয়াছি, তথাপি শী সকল বিশিষ্ট কারণ. গুলির সাহত 
আঞ্জকাল দেশা(দর কি অবস্থ। হইয়াছে, তাহার পামঞ্জগ্ত দেখাহব। 


কমে সংখ্যা। জন্মভূমি চা চিপ. 
প্রথম বাহু । পুর্বোক্ষ পৃ'তিগন্ধ ব্পসিকত! পাংগু খুলি ও ধ্মযুক্ত দুষিত 
খায় জপদধ্বংশের একটী বিশিষ্ট কারণ। কলিকাতা সায় সহরেব উত্তর 
বিভাগের অপ্রশরস্ত গলির মঠ্ধা সারি সারি সক্গিত বাড়ীসুশির অধিবা।পগণের 
পক্ষে পুতি গন্ধ প্রতিহভগতি দুষিত বামুভিন্ন জীবনধারনোপযোগী বিশুদ্ধ বাত « 
কোথায়? কলকারথানার ভূষা ধূম এবং গৃহে গৃছে প্রজ্জলিত পাখুরিয়া করলার 
ধুমে যে দেশের বায়ু দুষিত হইয়াছে, তাহার আর বিচিত্রত! কি? তাহার প্রমাণ-_ 
কলিকাতা দক্ষিণাংশে ইউরোপীয়ানদের পাড়ার প্রশস্ত রাণ্তার মুক্ত বাতু মেবনে 
কয়জনের এ ব্যাধি হইতেছে ? 
দ্বিতীয় জল। দিও কলিকাতার জল ক্লেদব্হুল ও হুর্ণপ্কি নহে, তথাপি পলতার 
জল পরিস্কৃত হইয়া বদ্ধ ও আচ্ছাদিত অবস্থা বৃহৎ বৃহৎ পুফরিণীতে (ট্রাক ) 
থাকে, এবং যে পাইপের মধ্য দিয়া চাপিত হইয়া সহরের রিজারভায়ানে, এবং 
তথা হইতে বাড়ী বাড়ী প্রেরিত হইতেছে। নে পাইপ ও ট্রাঙ্ক রিজারভায়ারে 
খন সু্্যরশ্মি প্রবেশ করে ন1 কাজেই কপিকাতাঁর কলের জল পরিষ্কৃত হইগেও 
ভুষ্যতাপের অভাবে নিশ্চয় বিকৃত হই! যায়। সম্ভবতঃ সেইজন্ই কলিকাত। 
স্িউনিসিপালিটা এখন উ্ধিশুন্তের উপর জলাধার 0৮০৮ ৮৩৪0 হ55.1₹10, 
স্থাপনের সুবন্দোবস্ত করিতেছেন । কা প্রশ্াগ প্রতৃতি স্থানে রূপ উচ্চস্থানে 
জলাধার স্থাপন, কজের জলের প্রথম স্ষ্টি হইতেই স্থাপিত হইয়াছে । এখন 
বুঝুন, আমানের প্রাচ্য স্থাস্থাতন প্রাশ্চাত্য 'সায়েন্টিদ্ট (9০576905 ) গণের 
অধুনাতন জ্ঞান হুইতে কত উচ্চ ঘাহা বৈগ্থগণ সহজ বৎদর পৃর্ে স্থির- 
করিয়াছেন, ডাক্তারের!--হেল্থ ও হাইল্গীন (75510. 27 [15610 ) তত্থে 
এখন ধীরে ধীরে তাহারই অস্ুকরণ করিতেছেন। 
তৃতীয় দেশ! দেশ দূষিত হইবার যে সকল লক্ষণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে ১ 
সেই সকল লক্ষের মধ্যে অনেক লক্ষণ আজকাল মিলিতেছে। কলিকাতায় 
মশক মাছি ও ইন্দুরের অভাব নাই, পরী গ্রামে যতই জনপদ ধ্বংশ হইয়! আদি- 
তেছে ততই শৃগাল ও পেচকে গ্রহ পুকিয়া বাইতেছে। মহাসারীর পুর্বে থে যে, 
লক্ষণ হওয়ার কথা বৈস্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রায় বর্ণে বর্ণে তাহা অ্রিলিক্নাছে ও 
মিনিতেছেএ নূতন জাতীয় পন্ষী লতা ও গুন্ছের কথা পূর্বে বাহা লিখিরাছি, 
ভাহা পাঠ করি! ব্য সম্প্রবীয়ের অনেকে হয় ত হাসিবেন, কিন্তু খন উলোঁ, 
২২ 








টি? ববেরি-বেরি। " ১৭শ বর্ষা 


রাশাঘাট, কাচড়াপাঁড়া, খানাঞুল, কৃষ্ণনগর প্রসৃতি স্থানে প্রথম ম্যালেনিয়ার 
গকোপ হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্বে এক প্রকাঁর নৃতন (লাল ভেরেগার ) 
গাছে দেশ ছাইয়। গিয়াছিল। (এখন এ গাছ দেক্জে পল্ভীগ্রামে, বিস্তর ) যে 
* বৎসর অধিক ম্যালেরিরাৰ প্রাছর্তাব হয়, সে বৎসর আরও অধিক জন্মায় । ইহা! 

জনপাল বীজের ন্যায় চতুঃপল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্লাপ্িত এরও জাতীয় ছোট ছোট 
গাছ, কচি অবস্থায় উহার পঞ্জ খুব লাল হয়, এবং ক্রমশঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়! 
যায়) এবং এ সময়ে একজাতীয় অনৃপুর্র্ব বড় বড় পক্ষী সেই সময় দেখা দিয়- 
ছিল এবং উচ্চ বৃক্ষে থাকিয়া! গভীর রাত্রে খুব উচ্চ ও গ্তীর স্বরে হু হুশ 
করিত। যদি এ খধিবাকাতে কাহারও অবিশ্বাস হয়, প্রথম ম্যালেরিয়া মারী- 
ভয়ের সময়ের অনেক লোক জীবিত আছেন, তাহাদিগকে ইহার সত্যাসত্যের 
কথা জিজ্ঞাস করিয়। সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া! উন, ইহাই আমার অনুরোধ। 
তাহ। হইলে দুরবশী খবিগণের বাক্যে প্রত্যয় এবং বৈগ্শাস্তরে সকলেই আস্বীবান্‌ 
হইবেন। 

চতুর্থ-কাল। দুষিত কালের বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছি, সকলগুলিই এখন 
বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে-_শীন্ত, শ্তীক্ষণ বর্ষা প্রভৃতি খতু আজকাল মি্নমিতরূপে হ্দু্প 
কৈ ? সাবেক রকমের শীত ত দেশে নাইই। আমাদের বাল্যকাঁলে হুগলীর নিকট 
মাঠে এত তুষারপাত হইত যে, সেখানে বরফ জমিত; একখানা নৃতন সরায় খড়ি 
ঘসিয়! ব৷ কতকগুলি বিচালি শীতকালের রাজে ,মাঠে রাখিয়া! আসিলে তাহাতে 
বরফ জমিয়। থাঁকিত, কিন্ত কালে খাতু বিপর্যয় বশতঃ এখন আর তন্রপ হয় না। 
কোন বৎসরে আদৌ শীত নাই, কোন বদর আদৌ বর্ষ নাই, গ্রীন্ম ও মার্ত- 
দেবের প্রচণ্ড তাপে সমস্ত শস্ত দগ্ধ ও শুক হইয়। যাইতেছে) কোন বৎসর ঝা 
অতি বর্ষ।র প্লাবণ হইরা দেশ তাণি্না গিয়া! সমস্ত শহ্ত নষ্ট হইয। যাইতেছে ॥ ব্যাধি 
ও এককালে বহুলোক ধ্বংসের__-এইগুলিই হইল বিশিষ্ট কারণ ! 

এখন পুক্বের লিখিত শোথ রোগের সামাগ্ত কারণ গুপির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
কারণে আজকালকার এই শোথ বেরি-বেরি হইতেছে, তূহাও ষন্ধান কর! কর্তব্য । 
শাস্ত্রে আছে" _অনাহার ব অল্নাহার নিবন্ধন কৃশ ও দূর্বল ব্যক্তির শোথ হয়, 
অভুক্ত ক্ুশাবলানাং এখন দেখুন নিঃ্ব বাঙ্গালীর মধ্যে কতলোক অন্নাুবে কাতর, 
কোন রকমে যাহ! তাহা! খাইয়! তাহারা নিজ নি ক্ষুনিবারণ করিয়া থাকেন; 


সএাপার জপ পালক হা সজ্ঞল জানালার লার্ালীল আনাস আহার ৯ ৮ +7,- 
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কিন্ত তৃপ্ডিপৃর্্বক উদর পুরিয়া খাইতে পান নাঁ-_অজীর্নরোগে কলিকাতা ছাইন্বা 
গিগ্সাছে, খাইবার সংস্থান খাঁকিতেও অনেক অর্থবানকেও রোগের জালায় অর্ধেক 
দিন খই ছুগধ সাপ্ত বাপি খাই! কাটাইতে হয় । অতএব উদ পক্ষেই অল্সাহারর 
ঝ। অনাহারে লোঁক ক্রমশঃ কুশ ও দুর্বল হইয়! প়িগ্াছে এবং অতঃপর শোখগ্রস্থ 
হইতেছে । উষ্ণ তীক্ষবীরধ্য ও গুরু-ভোজনেও তীক্ষোঞ্চগুরুপ দেবার শোঁখরোগ 
হইয়া থাকে। বাঙ্গালী কেরানীদের ত উষ্ণ আহার নিত্যই করিতে হয়। 
৯টা বাজিয়! গিয়াছে, গৃহিণী গরম ভাতের থাল। সন্থুধে বসাইয়! দিলেন, গরম 
গরম অতি গরম ভাত ঢালিয়াই পাতে দিয়াছে, বেলা হুইয়। গেলে, আফিদ মাষ্টী- 
রের তাড়নের ভয়ে বা! ঝোল মাধিক্। গরম ভাতই সপাসপ. খাইগ্সাই আফিস ছুটি- 
লেন। আমাদের তাতকে ঈষহ্ষ করিয়! লইবারও অবকাশ নাই; গুরুলঘু 
বিচার ত পরের কথা । আজকাল খাগ্াখাগ্ের বিচার নাই বলিলে অতুক্তি হর 
না। গুরু লঘু সাত্ম অসাত্ম্য বিচার করে কে? 

এখন দাহ্য অসাখ্য কি তাহারই আলোচনা করিৰ | সাত্য অর্থে যাহ! 
সেবনে কোন অন্ুখ হয় না। বাতিক শ্লেম্সিক ও পৈত্তির প্রভৃতি পৃথক পৃথক 
 এক্রতিগত মান্থষের পৃথক পৃথক সাত্ব্য। যাহ! বাত প্রকৃতির সাত্ব্য, তাহাই 
আবার পিত্ত প্রব্ততির অপাত্য ॥ “্যদ্‌ বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্বস্তা পথান্‌।” সুক্রতঃ 

এত বড় বিষম কথা হইয়। ফ্রাডাইল। এরূপ হইলে ত আর কাহারও 
আহার কর! চলে না--এক নংসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি-সম্পন্ন তিন জন লোকের 
জন্ত তবে কি তিন প্রকারের খাগ্ঠ প্রস্তুত করিতে হইবে? না তাহা কদাপি 
শান্জভিপ্রায় নহে! সেই জন্ই ধর্স্তরি স্ুশ্রত্যষি জাতিসাত্থয সম্বত্ধে যেরূপ 
শিক্ষ! দিয়াছেন তাহাই এগলে দেখাইব | | 

মন্তুষ্যের অন্নাধিক ব্যক্িগত সাস্কা, তাহাকেই জাতিপায্বয বলে, এবং সেই 
সকগ দ্রব্যই পান ভোঙনে প্রশস্ত । 
যথা 

“ইহ খলু যদ্দ্ব্যাণি ন্বভাঁবতঃ সংযোগতাশ্চৈকাস্তহিতাস্থেকাস্তাহিতানি হিতা- 
হিতানি চ তবস্তি 1” দ্রবের মধ্যে স্বভাধতঃ প্রকৃতি বা জাতিগত অবস্থায় অথবা 
মিশ্রিত জবস্থায় কোন দ্রব্য মনুষ্যজাতির একান্ত হিতকর, এবং কোন দ্রব্য বা 
হিতাহিতকর মর্থাৎ শেষোক্ত জরব্যগুণি কখন হিতকর কখন অহিতক্ষর হইস্ 
থাকে। 


রে 


পণই - .. বেরি-বেরি 1 --১৭শ বর্ষ? 





জাতিপাস্য অর্থাৎ সকল মন্্ুষ্যের হিতকর দ্রবোর মধ্যে--জল, দ্বৃত ও ছুষ্ক $ 
এবং জাতীক্গ অসান্সযার মধ্যে যাহা, সকলেরই অহিতকর । অগ্নি, ক্ষার ও বিষ 
প্রধাম। 4 

জাতিসাস্থ্যাৎ সলিল গ্বত দুধ দন গ্রৃতিনী একান্তহিতানি । একাস্তাহিতানি 
তু দহন-পচন-মারপাদিষু প্রবৃতয়ামি-স্পর-বিষাদীনি |” সুশ্রুত 
খ প্রকার বহুজাতীয় ধান, যব» গোধুম প্রভৃতি শালিধান্ত ১ মূগ কলাই, মন্থর 
ছোলা, অরহড় প্রভৃতি ডাইল ব! সমী ধান; এবং হরিণ, কুরঙ্গ, কপোত, লাব, 
ভিত্তির প্রস্ৃতির মাংস) বেতো। সুনস্জি, জীবস্তী চাপানটে প্রভৃতি শাক ) গব্যঘৃকত 
সৈঙ্কব লবণ, দ্াড়িম ও আমলকী প্রভৃতি ফল সকল মএ্ষ্যেরই হিতকর ব$ 
জাতিসাযয। 
এখন হিতাহিভ আহারের কথ। কিছু বলিক। 

আহার বিহারীর পদার্থের মধ্যে পুর্ধোক্ত জাতিসাত্ত্য ব্যতীত প্রার অধিকাংশ 
দ্ব্যই যাহাঁ একজনের হিতকর প্রক্ৃতিভেদে ভাহাহ আবার অন্তের অহিতকর । 
আবার যাহ। হয়ত সুস্থাবস্থায় অরিহিত, তাহাই আবার রোগে নিয়ত উপযোগী, 
হুইয়া থাকে | নি 

“গৃহতাহিভানি তু বদ্বায়োঃ পথাং তৎপিভভ্তপথ্যমিতি। ন্ুশ্রতঃ, যর্বারো* 
ু্ষবাসু[দন। পথ্যং মাতুলু্ং তত্তেনৈব পিত্তে সমানগুণতয়। অপথ্যম্১ নহি 
ছপমুলং [ত্রদদোষহরমপি স্বাস্থ/হিতম্‌। চত্রদন্তঃ.রঞ্চবাছু সমতা! করণার্ধে প্রি গুণ 
সম্পন্ন লেবু অপধ্য হইলেও পিস্তের সহত সমান গুণ বিধানে লেবু পিত্তে অপধ্য ॥ 
দ্বশযূপ/চন রোগে ত্রিপোষনাশক হইলেও কদাপি উহা ্্ঠাবস্থায় উপযোগী নহে, 
এখন সম্ভবতঃ বুঝলেন যে আমাদের আহার বিহারে সাস্থ্যাসাত্ম বিচার নাই 
বলাই নানাবধ ব্যাধিতে ভুগিতোছ। বোর-বেরিও সেই অসাত্য বিহারের ফল। 

পূর্বেই খলিগ্গাছ, বিষ জগ্তও শোথরোগ হইয়া থাকে । বিষ কি তাহাই 
এখন বিচ'ধ্য । স্থাবর ও জঙ্গমভেদে (বিষ ছিবিধ; সর্বাদি জীবের বিষকে ৃ 
জঙ্গম অমৃত দান্মজ, সেকে। প্রস্থতি উদ্ভিঞ্ঃ ও খনিজ বিষকে স্থাবর বিষ বলে। 
খান্ব সংযোগে পাকস্থপিতে প্রবেশ করিলে এ সকল ব্য হইতে ভেদ ও বমি 
হই্। থাকে, এবং তাহা হইতে নানাবিধ অপর ব্যাধিও হইয়া থাকে ৬ শোথ 
রোগও বিষভক্ষণে ঝা বিষ সংযোগে হুইয়। থাকে, তাহা বহুবার কহিষ্নাছি। কিন্ত 
স্থাবর ৪ অশ্রম বিশ হইতে আরও একটা ভৃতার বিষের এস্থলে উল্লেখ করিৰ 


€ম সংখ্যা। - - জন্মভূমি । ১৭৩ 


এবং এই শেষোক্ত বিষ হইতেই যে অধিকাংশ অধুনাতন শোঁথ (বেরি-বেরি ) 
হইতেছে তাহাই প্রতিপন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। সে তৃতীয় বিষ কি ?-_ 
সংযোগ বিরুদ্ধ আহার। যেদ্রবোর সহিত ফে দ্রব্য খাইতে নিষেধ সেই সেই 
দ্রব্য একত্র সগ্িলনে রাগায়নিক প্রক্রিয়ায় যে জভিনব দ্রব্য প্রস্তত হয়, তাহাই 
ছৃতীয় বিষ । পে ভ্রব্য যে বিষতুল্য তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। 

“সিংযোগাদপরাণি বিস্ুতুল্যানি ভবস্তি । স্ুশ্রত। এসলে বিষুল্যানি অর্থে 
বিষবৎ অনিষ্টকারী ভ্রব্য। , 

“এবমাদি শ্বভাবতো হিতং তথ| সংযোগতা সম্মাংসং তৈলতক্রার্দি সংস্কার!- 
দ্বাযোঃ পথ্যং তত্তৎ পিতজ্ঞাপথাম্‌। চক্রদত্তঃ। অর্থাৎ হ্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের্র 
সাস্থ্য যে মাংস, তাহা তৈলতক্রাদির সহিত রন্ধন করিলে বাহুরোগেই হৃপথ্য 
হইয়া থাকে কিন্তু পৈত্তিক রোংগ কুপথায হইয়া! দাড়ায় 

সংযোগ হেতু যে সকল দ্রব্য বিষতুল্য হইয়া খাকে, তম্ধ্যে কতকগুলির 
উল্লেখ করিতেছি। 


বলীফল করক করীরা ফল লবপ কলখ পিণ্যাক দধধি তৈল বিরোহি পিষ্ট 
শুফশাকাজাবাক মাংস মস্ত গান্বব চিলিচিম মত্ত ধা বরাহাশ্চ নৈকধামনীয়াৎ 
পসা | সুশ্রুত। বলীফল, লাউ, কুমড়া, সীম, বাশের কৌড়, আমড়া, পিটানি, 
লবণ দধি, তৈল, মাংল, ম্ঘ, মত্ত প্রস্ৃতি হদ্ধের সাইত খাইলে বিরুদ্ধ আহার 
বশতঃ বিষটুল্য হয়। ইহ! ম্থশ্রতবাক্য। এখন দেখুন দেশী কুমড়া, লাউ, 
বাশের কৌড় ও শাকের ঘণ্ট রবিবার সময় লবণ গুড় বা চিনি এবং ছুগ্ধ দিয়াই 
পাককরা হয়, এবং তাহাই আমরা উপাদের বালক আহার করিয়া থাকি। মাছের 
ঝোল ভাল্না অ্্-মাছ প্রভৃতি আহার করিয়াই হুষ্বের বাটাতে চুমুক দিই। 
ধন্ত্তরি যাহা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, সেই |দষেধকেই আমর! এখন ব্যবস্থা! 
করিয়া লইয়াছি। 


সংযোগ হেতু অহিতকর আরও কতকগুলি পদার্থের উল্লেখ করিব। 
নববিরড়ধান্ৈবঁসা মবুপয়ো-গুড়-মাধৈ্কা ্া্টানুপৌদকপিশিতাদীনি নাত্যবহরেৎ 
মতনৈঃ সহেক্ষুবিকারণার্থ, মধুনামূলকম্‌। ক্ষীরেণ সুলিকম্‌ আত্রজাঘগোধাস্চ 
মর্ববাংস্চ মতনু পয়সা । কদলীফলং তালফলেন পরসা দঃ তক্রেণ বা। জঙুচফলং 
মাফহপেন। কপোত্ান্‌ সর্ষপতৈলসু্টস্াস্থাৎ 1 মংস্ুপরিপচেন...সুক্রত-_ 
খাম্য অনুপ বা জলচর ভরতুর মাঃ 








১৭৪ বেখ্রি-বেরি। : ১৭শ বর্ষা 


সংযোগে খাইতে নীই। প্ররূপ চিনি বা! গুড়ের সহিত্ব মত্ত) মধু বাঁ হুপ্ধের 
সহিত মত্ভ) গোঁধা, জাম, আমের সহিত দুগ্ধ ; মতশ্যের স্হিত দুগ্ধ; ছুগ্চ, দি 
তক্রুও তালের সহিত কদলী; মাসকলাইয়ের সহিত মাদার; জরা মত্ন্ত 
যেন নোনামাছ। এবং কপোঁত মাংস সরিষার তৈলে রাঁবিয়া থাইতে নাই। 
এই সকল বিরুদ্ধ আহার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর অথবা এ সকল আহারেই আমরা 
সর্ব রত, তখন আমাদের ব্যাধি হইবে না ত কাহাঁদের হইবে? 

অপ্িচ পরিভাযাকার গোবিন্দ সেন বলিয়ছেন__ 

কৃতানধ কশায়ঞ্ পুনরুষ্দীকৃতং তজেৎ )৮ 

পক অন্ন ঝ কষায় ( পাচনাদি) পুনশ্চ উষ্ণ করিয়া কাঁচ সেবন করিবে ন! 
অথঠ অনেক স্থলে দেখিয়াছি বে, পূর্ধবেলান্ উদ্ধত অপ্ন অপর বেলায় চাউলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া! একত্র দিন্ধ করত: পুনঃ অন্ন প্রস্তত হইয়। থাকে ।এবং ডাল 
তরকারী যাহা পুর্ব বেলার গ্রস্তত পুনশ্চ ফুটাইয়া সন্তলন করিয়। সেই ডাল ব্যঞ্জন 
বাত্রে ব্যবহৃত হর ।: এই সকলও ব্যাধির উৎপাদক । 

যেমন বিভিন্ন জাতীয় বহু প্রকারের মাংস একাত্রে আহার করিলে সংযোগ 
বিরুদ্ধ হয়, তন্ধপ গ্বৃত তৈল বলা মজ্জা প্রস্তি বিভিন্ন শ্নেহ পদার্থ একত্র মিশ্রিত 
করিয়। সেবন করিলেও শরীরের অহিতকর হইয়া থাকে। 

এখন দেখুন আমাদের আহাঁধ্য বস্তর মধো প্রধান উপাদান স্বত ও তৈল 
আঙ্গকাল কি উপাদানে প্রন্থত হইতেছে । যে ঘ্বতের' অমৃত তুল্য গুপ- সেই দ্বৃতে 
আজকাল কিন্ধুপে ভেজল চলিতেছে / হয়ত উহাতে মনকরা ১1১৫ পের দ্বত 
বাকি চা্ধ ও চীনে বাদামের ব! মউয়ের তৈল। বছু গেহ পদার্থের বিরুদ্ধ সংযোগ . 
হইয়া এক অপরূপ বিষ থা প্রপ্তত হইতেছে, তা আবার দে চর্ধ্বি কিদের ? 
মৃত ও পচ! জীবদেহ হইতে দেই চর্বি সংগৃহিত “কুকুর শৃগাল ইন্দুর বিড়াল কোন 
জন্ত আর ফেলা যায় নাঁ। উত্তমরূপে প্্রস্ততদ্বৃত খান বা বিষ তাহ! আপনারাই 
বিচার করুন। 

আবার প্রধান উপকরণ সরিষাক্স তৈল। আজকাল সে তৈলই বা কিসে 
প্রস্তুত হইতেছে % কৌচড়া। সোড়গুিয়া এবং নানাবিধ তৈল-বহুল বীজ হেইভে 
ঝাজ করিবার জন্ত লঙ্ক। সংযোগে এই অভিনব তৈলের সুষ্টি হইতেছে । এষণে 
কোন্‌ কোন্‌ স্বত ও তৈল ব্যবসারী প্রকান্তভাবে “ভেজাগ ঘৃত” ও ণমিশ্রিত 
সরিষার তৈল” সাইন বৌভ দিশ্ব। আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইভেছেন। তৈন্দ 





৫ম সংখ্যা । জন্মভূমি 1 ১৭ 


ৰা সৃত না৷ হইলে বাঙ্গালীর একদিন ও চলে না, কাছেই লোক পর্সা দিয়া ধিষ 
ক্রয় করিয়া খাইতেছে এবং রোগে ভুগিতেছে। অন্তান্য কারণের মধ্যে কৃত্রিম 
স্বত ও ভেজাল সন্সিষাঁর তৈলই বেরি-বেরির একট! প্রধান কারণ বলিয়া আমার 
খারণ]। ] হু 

চরক বলিরাছেন--- 

ংঘোগ বিরুদ্ধ আহারে--্লীবতা, অগ্কতা, বিসপ, জলোদর বিশ্ফোট, উদ্মাদ, 

ভগন্দর, মৃদ্ছা, পাও, কুষ্ঠ, গ্রহণী, শোথ অস্্পিত্ত এমন কি মৃতু পর্যযস্ত ঘটি 
খাকে। ক্রমে ঘটিতেছে ও তাহাই । 

তবে এ স্থলে এক সন্দেহ বা প্রশ্ন উঠিতে পানে ষে, ংযোগ-বিরুদ্ধ আহারেই 
রোগ হয়, তবে বহুদিন হইতেই তত আমরা ধন্ধপ অসা্য আহার করিয়া আমি- 
তেছি, এখং কৃত্রিম স্বৃত তৈলারি ব্যবহার করিয়! আসিতেছি, তবে এতদিন অন্ত 
ব্যাধি না হ্ইয়! বেরি-বেরি বা শোখরোগ হইতেছে কেন? 

“সাস্থ্াতোহম্নতয়া ব্যাপি দীপ্তাগ্েস্তরুণৃন্ত চ। 
জি্কব্যারাম-বলিনাৎ বিরুতধং বিততং ভবেৎ 7” 

অভ্যাস হইয়। গেলে (অত্যন্ত হইলে ) অখব| অন্পমাজ্ঞায় ভক্ষণ কঙ্গিলে 
দীপ্তাগি নিক ধাতুবিশিষট ব্যাাযশীল বলবানের পক্ষে বিরুদ্ধ ভোজনও বিফল 
হয়, অর্থাৎ শীত রোগোৎগাদক হয় না। আমরা বহুদিন হইতে এই সকল বিরত্ধ 
ভোঙ্ন করিয়! আদিতেছি কাজেই উহীতে অভ্যস্থ হইয়া প়িস্লাছি; অপিচ 
নান ঘ্বতাদি থাইতেছি বটে, কিন্তু তাহ! মহ্(্ঘ বিধায়ে তুরিমাপ্রায় উক্ত দুষিত 
্বতাদি সর্ধরা পড়ে নাই) প্রথম প্রথম স্বাস্থা ভাল ছিল, শরীরে বল ছিল, 
অগ্নির তেজ ছিল কাজেই বিরুদ্ধভোজনে এতদিন, ব্রোগ সকল হয় নাই; 
এখন ক্রমশঃ বশের ক্রাপের সঙ্গে গঞ্জে অগ্নির তেপ্র কনিয়াছে, আমরা অজীর্ণ ও 
অন্লপিতাদি রোগগরদ্ত হইয়। হীন বল হইয়। পড়ছি, এখন আর বিরুদ্ধ ভোজন 
দীর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই, কাদ্দেই শরীর রক্রহীন পাুবর্ণ ও শোখাস্বিত হই! 
পড়িতেছি। দেশ, কাল, বায়ু ও পাত্র চতুদাগরী বোগ পাইয়। রোগ প্রবল 
প্রতাপে কাষক্ষেত্রে নামিয়াছে। 

“নতষ্ষণ ষাহা বণিয়াছি, তাহাতে বেরি-ধেরি:বে শোখ রোগই হইতে পারে, 
(ইহার সহিত অন্ত উপ্রবও বর্তমান থাকে ) প্রকার ভেদে তাহ! বোধ হর প্রতি- 
পর্ন হইয়াছে এবং কি জন্ত ৰা ইহা সংক্রাষকভাবে বহুলোকের ভুইডেছে, তাহারও 


১৭৬ বেরি-বেরি । ১৭শ বর্ধী,। 


এ শী শশী শাাঁটী 
অতাঁদ পাইক্কাছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত হয়া, উহার উৎপত্তির 
কারণের প্রন মুখ্যজ্ঞান সহগে হইবার অন্ত কারণগুলির এ স্থলে পুনরুল্লেখ 
ক্ষরিতেছি। " - 
*১। পৃথক্‌ দন্দ সঙগিপাত ত্রিদ্বোধজ ভেদে বাতাদি দোষ হইতে। 
২1 বিষ ভক্ষপ, বিষ সংস্পর্শ এবং বিষবৎ অনিষ্টকারী সংযোগ বিরুদ্ধনোজনে । 
৩। জল বাযু দেশ কাল ও সাঁধাণ স্থাস্থ্যের বিকৃতি বশতঃ এই শোথের 
উৎপত্তি বিস্তৃতি ও মারত্বক। 


স্নুজাম্ গাল £ 


(দরিজ্র ব্রাহ্মণের ছুর্গাপুজা |) 
গল্মীগ্রামের একপন দরিদ্র ভট্টাচার্য প্রতি বৎসর ভিক্ষা করিয়! ছ্র্দা পুজা 
ক্ষরিতেন। নিজে প্রতিম! গড়িতেন, নিজেই চিত্র করিতেন, নিজেই পুজী ফরি- 
তেন, সে বিষক্নে কাহারও সাহায্য লইতে হইত না কিন্তু পূজার তিনদিন অনেক 
খুলি গরীৰ লোককে অকাতরে অন্নবান করিতেন; মা দর্ধার প্রমান্ধে ভিক্ষার 
ধনে তাহার অপ্রতুল হইত ন! ॥ 
হুরভাগ্যক্রমে একবৎসর শ্রাবণ মাসে তাহাকে ম্যালেরিয়াধরে, ভাদ্রমাসের 
শেষ পর্য্্ত তিনি শয্যাগত থাকেন আশ্বিন মাসে একটু একটু আরাম বোধ. 
হয়, কিন্তু অতিশয় কাহিল, দুর ছুরাস্তরে ভিক্ষ। করিতে যাওয়! তাহার শঞ্জির 


বহিভূতি। 
ত্রাণ কাদিতে 'আরম্ত করিলেন, মা-দুর্ধীর উদ্দেশে করজৌড়ে বলিতে লাগি” 


লেন, এন] জগদম্বে! এবওসর আমি তোমারে আনিতে পারলাম না! কি 
পাপ করিনা, এবৎসর আমীর কুটির, তোমার অধিষ্ান হইবে না] মা! 
দ়ামগ়ি! গরীবের প্রতি দয়। কর 1” 

ফকানিয। কীনিয়। দয়! প্রার্থনা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের মনে হঠাৎ এক লব- 
তাবের উদয় হুইল। পনর্ধার তিনি জগৎ জননীকে ডাকিয়া বললেন, “মা! 


আমি তোমারে ছাড়িব না) ঘট, প্রতিষ্ঠা করিয়া গম্জাল, বি্পতর সমর্পন করিব 1” 
এ তি অনিল পারব না তিনটি দিন ততাদার প্রীপাদগদ্সধ্যান কহ! মান- 


তম সংখ্যা উদ্মাভূমিন 5 
'পর্ঘল কিছুই ছিল না, কিছু সম্বল চাই, তাহাই বাঁ কোথা হইতে আইসৈ ? 
অকম্মাৎ আকাশ পথ হইতে কি ধেন প্রত্যাদেশ হইল, ব্রাঙ্মণ উঠিয়া ব্রাহ্মণীর 
সহিন্ত পরানর্শ করিতে গেলেন। ক্রাঙ্মণী বলিলেন, “ভাঘনী কি? আনঙগনরী 
তোমারে নিরানন্দে রাথিবেন না। তুমি এক কাজ কর। তোমার জামাই বড় 
মানুষ, কীঠি ধরি! গুটগুটি ভাহার কাছ্ছে যাও, ছুঃখের কথা জানাও, জামাই 
অবস্ত তোমার পুজার খরচটি দিবে ।” 
্রাঙ্মণ একটু উৎসাহ পাইলেন ; জামাইবাতীতে কিছু না কিছু পাইবেন, 
এইরূপ আশা জন্মিল। জামাইবাড়ী সেখান হইতে আটক্রোশ দুর, অত্যন্ত দূর্বল, 
ততদুর চলিয়া যাইতে পারিবেন কি নাঁ, একবার সেই তন আসিল; তৎক্ষণাৎ 
সাহমে ভর করিয়া, হর্স হর্ন শ্মরিয়া, একগাছি লাঠি ধরিয়া, গৃহ হইতে বাহির 
হইলেন) বরধাশক্তি ইাটির। হাটিন অনাহারে ক্রাস্ত হইয়া, ছুই দিনে আটক্রোশ 
পথ অতিক্রম করিলে । 
সন্মুখে আমাইবাড়ী।' ফটকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ত্রাঙ্ষণ একবার উ্্- 
দিকে চাহিলেন দেখিলেন, তিনটি সহচরের সহিত জামাইবাবু বারাগাঁর: উপর 
স্ড়াইয়া রহিয়াছেন। এখনি সাক্ষাৎ হইবে, এই ভরসায় ভাগর মাহমাদ হইল, 
টিলিয়া টিয়া চলিয়। চলিয়! তিনি দেউডির নিকটে গিয়া ধডাইলেন। 
জামা ইবাবুও উপর হইতে গরীব শশুরটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, ততক্ষণাৎ 
তথ! হইতে সরিয়া গিয়া, একগ্জম লহচরকে বলিলেন, “ওই সেই শালা এস্ছে, 
কিছু মথিবার চেষ্টা, শালা আমাকে বারবার জালাতন করে। শব তুমি নিচে 
খাও, দরোয়াঁনদের দিয়ে বল, তাঁরা যেন শালাকে উপরে আম্তে নাদেয়ঃ 
থলে ষেন, বাবু বাড়ীতে নাই, দেখ! হবে না7” 
সহচর মোসাহেব দ্বরিৎ পদে দেউডিতে আদিয়া, দরয়ানদের টিপি দিয়া, 
তৎক্ষণাৎ রিয়া গেল, ত্রাহ্মণ ভাহা ক্ষানিতে পারিলেন না। দেউডির জঙ্গারার 
নিতান্ত দুঃখিত হুইয়া বাবুর আঁদেশ পালন করিল, বৃদ্ ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করিতে 
দিল না। ভাৎপর্ধা বুঝিতে ব্রান্ষপের' এক্টুও বিল্ব হুইল নাঁ, ভাবি ভাবি! 
ঘনাদীরকে তিনি বিলেন, “তৃমিত আমাকে জান, যাইতে দাও, মেক়েটিকে 
একবাক দেখিয়া আঁসি।” 
ইতস্তভ: করিয়! জমার বলিল, “দীড়াও, হুকুম লইফ়্া আপি।* 
২৩ বু 


১৪৮ ,.. পুজার গল্প। ১৭শ বর্ধ। 





জমাদার উপরে গিয়। উঠিল, তখনি ফিরিয়! আসিয়া বলিল, “দেখ! হবে না, 
মাজি বেমার 1৮ - 

ব্রাহ্মণ কাদিতে কীদিতে ফিরিলেন ; ছুইদিনে আপিয়াছিলেন, ভিন দিনের 
দিন বাড়ীতে গিয। পৌছিলেন, কীঁদিয়। কিয়া ব্রা্ঘণীকে দকল কথা বলিলেন। 
নিখাস ফেলিগ ব্রাহ্মণী বলিলেন, “মহামায়া মায়া!  বুঝিলাম, এ বৎসর আম- 
দের উপর মহামায়ার দয়! হইল না।» 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি কিন্ত ছাঁড়িব না) যেমন করে পারি, মায়ের পাঁদ- 
পদ্ম পুষ্পাঞ্জলি দ্বিবই দিব ।” 

পুঙ্গার আর দশ-দিন বাকি। ব্রাহ্মণ শ্বহস্টে বাঁশ কাটিয়া বাড়ীর বাহিরে এক* 
খানি চালা বাঁধিলেন, মারিকেল পাতা দ্রিয/ ছাইলেন, প্রতিমাঞগঠন আরম্ভ 
করিয়৷ দিলেন, চারিদিন রৌদ্রের উত্তাপে প্রতিমার কাচ। মাটি শুকাইয়া, রং দিক! 
চিত্রকরিলেন। গরীব োকের! তখন ডাকের গহনা কিনিতে পারিত না; মাটির 
গহনা ও মাটির কাপড় চিন্র করিয়। দরিত। প্রাঙ্গণ তাহাই করিলেন, পায়রার 
পালক দিয়! প্রতিমার চালাখানি দাজাইলেন, কেবল কার্তিক গণেশকে হইথানি 
ছোট কাপড় কিনিয়। পরাইলেন। ডে 

পঞ্চমী আদিল । রুত্বব্রাক্মণ ধথাশক্তি পৃঁজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়৷ রাখিলেন। 

বষ্টির প্রভাত লমাগত। সায়হ্কীলে অধিবাস হইবে, ব্রাহ্মণ ভাহারও আয়োজন 
করিলেন। 

বৈকালে ব্রাক্ষণৈরকুটির দ্বারে একখান পাকি নাফিস, পাকির সঙ্গে সঙ্গে দুই 
জন কিহ্করী। পাকফ্ধিতে কে?- ব্রাহ্মণের কন্তা। কন্তা ইতস্ততঃ চীহিতে চাহিত্তে 
কিঙ্করীদের সহিত বাড়ীর তিতরে প্রবেশ করিপেন, পান্কির বেহারারা বিদায় হইয়া 
গ্রেল। প্রকাশ থান্ুক ব্রাঙ্গণের কন্তাটির নাম হূর্গী 

কন্তাকে দেখিয়। দরিদ্র-দম্পতির আনন্দের সীম! রহিল না। পিতার সম্মুখে 
দীড়াইয়। ছুর্খী বলিলেন, “বাবা! তুমি গিয়াছিলে, মিথ্যা কথা বলিক্া তাহার! 
তোমাকে ফিরাইয়। দিয়াছে, শেষকালে আমি তাহা শুনিয়া! তাহাদের অমতে 
নিজেই আমি চলিয়া! আসিয়াছি। কোন চিন্ত। নাই, সকল লোককে নিমন্ত্রণ 
কর, বাস্তকর ভাকাও, খুব ঘটা কর। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। 
সমস্ত জিনিষপত্র লইয়। দশজন ভারী আসিতেছে, তাহারা তোমার হুকুম মত সকল 
কাজ করিবে, চারিজন মিঠাইকর ব্রাহ্মণ আদিতেছে, তিনদিন তাহারা থাঁকথে। 


যত ইচ্ছা তত্ত লোককে তুমি নিমন্ত্রণ কর। কোন চিত্ত নাই, সমস্তই আমি 
নিব্ধাহ করিব ।” 


৫ম সংখ্যা । জন্মভৃমি[ ১৭৯ 
র্গাযাহা বলিলেন, আনন্দ উৎদাহে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তাহই করিলেন। 


সম হইল, ডাকটোল জগবন্প সানাই বাছিতে লাগিল । ভারীর! ও মিঠাইকরের! 
আসিয়া পৌছিল। বখাসময়ে মা-ছুর্গার অর্ধিবান হইয়া গেল। আনন্দে আনন্দে 
বষ্ঠি-নিশা স্থ-প্রভাত। 

ষষ্ট, সগ্মী, অষ্টমী, তিন দিন মহা সমারোহ । মিঠাইকয়েরা মিঠাই তাবিল। 
দূর্গ স্বয়ং রদ্ধন করিলেন, শতমহজলোক পরম পরিতোষে ভোঙন করিল। গ্রতি- 
বাসীর! মহা বিশ্য়াপন্ন। 

বিজয়ার দিন ভগবতীর অচ্চরনা, তেগ ও সমস্ত লোকের আহাঁরাদি সমাপ্ত 
হইলে বেলা! তৃতীয় গ্রহরের সমর ছূর্গাবতী নিগ্ের ছইজ্রন পরিচারিকাকে সঙ্গে 
লইয়! বাহিরের পুক্চরণীতে অল প্রক্ষালন করিতে গেলেন, হুধ্যদেব রশ্মি দশবরণ . 
করি অস্তালে চলিলেন, তখনও পর্যন্ত ছর্নাবতী ফিরিয়া! আসিলেন ন|। ব্রাঙ্গণ 
অত্যন্ত কাতর হইপেন, বরাহ্মণী তাহাকে বুঝাইয়া৷ বলিলেন, “হয়ত পলাইয়। 
গিয়াছে। না বলিয়। আসিয়াছিল, মনে ভয় ছিল, না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। 
ভাবিলে কি হইবে, মা-র্গার কপায় ক।ধা উদ্ধার হইল, দশদিন পরে মেয়েকে 
আবার আনিব।”» 

নিতান্ত ছঃখিত অস্তকরণে ব্রাঙ্ধণ বিজয়াক্িত্য--সমাঁধা করিলেন * বিজন 
র্নীতে বিজয়ানন্দ সস্তোগ করিতে হয়, ্রাঙ্মণের গৃহে দে উৎসব হইল না বু 
উদ্বেগে উদ্বেগে ব্রাহ্মণ দম্পতি অতিকষ্ঠে নিশ। যাপন করিলেন। 

ছুই তিন দিন পরে ছুইসাত়ী মিঠাই লইয়া ব্রাহ্মণ পর্বত হাটি! ইাটিগনা জামাই 
বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুজা ফুরাইয়। গিয়াছে, সেদিন আর কেহ 
প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল না, ব্রাহ্মণ অবাধে সরাসর অন্ধর মহঙে গিয়া 
প্রবেশ করিলেন। কন্তার সহিত সাক্ষাত হইল। হীঁড়ী হু-ট নাষাইয়া রাধিকা 
কন্তাকে তিনি বলিলেন, প্মা! যেষন আনন্দ দিয়াছিলে, তেমনি শাঁবার, 
বিষাদে কীদাইয়া চলিয়া আদিয়াছ। তিনদিন ছিলে, বিজগ্ার দিন কিছুমাত্র 
যুখে ন! দিয়া, কোন কথ। ন! বলিরাই পলাইয়া আনিযাছ। তোমার" গর্ভধারিলী 


কাদিয়া কীরিয়া ব্যাকুলা। সেই জন্তই আমি এই কাহিল শরীরে ছটা আসিঙ্াছি। 

ুর্গাবতীর তখনকার বিশ্ষয় বর্ণনাতীত। মহাবিস্মিতা হইয়া! তিনি বলিলেন, 
“বাব 1 গসবকি কথা বলিতেছ ? কবে আমি গির়াছিলাম, কবে পলাইয়া 
আসিয়াছি, কিছুই আমি জানি না। এখানে আমার বাড়ীতে পৃজা,__ পুজার 
সময় আমি কোথাও যাই নাই, তুমি বৌধ হয় শ্বপ্র দেভিয১) 


৮০ পুজার গল্প । পশবর্ষ ॥ 
বিশ্ব প্রচাশ করিয়া ত্রাঙ্গণ বলিলেন, "সবে ক্রি ব্বথ! যম! ?” বষ্টির দিন: 
বৈকালে তুমি গেলে, ঘটা করিস আমাকে পুক্গা করালে; এখন সে কথা গেপন' 
করিতেছ কেন? আমি তোমারে উচিত মত যর করিতে পারি নাই, সেই অন্তই 
একি অভিমান হইয়াছে ?* " 
ছূর্গাবতী বলিলেন, “ন/ ব্রাব!! অভিমানের কথা নয়” আমি তোমার 
পা-্ছুইগা বলিতে পারি, সত্য মত্য পুর্ধার সমন কোখাও আমি যাই নাই । তুমি 
আসিয়াছিলে, তোমার জামাই তোমাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, আমার সঙ্গেও 
দেখ। করিতে দেয় নাই সেই: দুঃখেই আমি. বরং কীদিয়াছিলাম 1৮ 
সহস। ফেন ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল! কন্ত। বলিলেন, স্বপ্ন, সত্যই রন স্বপ্ন, 
ইস্থাই তখন ব্রাহ্মণের মনে উদয় হইল, কন্ঠাকে ঠিনি লইস্জ। আসিতে চ।হিলেন, 
কনা! পক্মুত হইলেন না; পিতাকে থাকিতে বলিলেন, পিত| তাহা, শুনিলেন না৷ ৮ 
সঙল নয়নে বাহির হইয়া আদিলেন।, 
পথে আদিতে আসিতে বিন্ময়াকুল ব্রাহ্মণ মনে মনে তর্ক-করিতে লাগিলেন” 
কি চমৎকার! কাহার মায়া ?_ছুর্মা বলিল যায় নই, তবে কে ?-_বুরিতেছি» 
এ ছুর্ণ| নয়, সেই ব্রক্গমী ছূর্মা। মাতুর্গ। আমারপ্রতি কৃপা, করি, আমার, 
কন্তারূপ ধরিয়! তিনদিন, আমার মুখ রক্ষা! করিনা গিয়াছেন ! ময়/ম্ত্ীর দয়ার 
সীদা নাই! *ঠিকবেন স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন নয়; আবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া 
দ্বীন তারিণী দয়ামরী দর্ন, এই খেলা! খেলিম্মাছেন। ওঃ! আমার কি সৌন্ডাগ্য 
ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ গৃহে আদিলেন; পুলক-পুর্ণ নঙনে ব্রাঙ্মণীর ফুল, 
বদন নিরীক্ষণ করিয়া জামাই বাড়ীর সংবাদ বলিতে ছিলেন, অর্ধেক কথ! সমাঞ্চ 
হইতে ন। হইতেই ব্রঙ্ষণী বলিলেন, “তাহাই সত্য, তাহাই সতআ,_-সত্যই সনে দুর্ম। 
আইসে নাই, ধিনি ত্রিজগতের ছুর্গ, তিনি মায়। করিয়া! মায়াখেল! দেখাইয়া, 
গিয়াছেন। নিদর্শন পাইয়াছি। যেঘরে সন্দেশ মিঠাই সঞ্চিত হুইয়ছিল 
তুমি চলিয়া! যাইবার পর সেই ঘরটি পরিস্কার, করিবার সময় নামি দেখি, এক. 
কোনে কলাপাত! ঢ!কা রাপীকুত ত্বর্ণ-মোহর । 
ব্রাহ্মণ অকস্মাৰ বলিয়া পড়লেন ঃ বিদ্বয়ে, কৌতুহলে: ও অত্যধিক উল্লাসে 


তাহার মাথ। ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণকা'ল তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, বাহ্তপীও 
ষেন অনৃষ্য । ব্রাহ্মণ স্তম্তিত। 


পাঠক মহাশয়! ক শুঝিলেন ?--ভাবিযা দেখুন, অকপট: ভক্তির জোর, 
কৃত! ভক্তবৎসল! মহামায়। ভক্তের নিকট ভক্তিভোরে বাধা। এই দরিভ্র 





৫ম সংখ্যা । ... জন্মভূমি 1 5৮ 


7 শা শশা 
ঝহ্ষণ আন্তরিক শক্তিতে বর্ষে বর্ষে ভিক্ষণ করিয় মানের পুজা করিতেন, মে বৎসর 
ভিক্ষা করিতে পারেন নাই, নিসের জামাডা কুপটে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি ভক্তিভাকে পৃজার আয়োলন করিয়াছিলেন? অন্তঃর্যযামী তাহা 
জানিতে পারিয়া, কন্তাবূপ ধারণ করিয। ব্রাহ্মণের মনঙ্কামনা পুর্ণ করিয়াছেন। * 

রাশাক্কৃত মোহর। মা! ছুর্যার দান, ব্রীক্ষণের আর ভগ্রকটার অঙিল না, দিব্য 

“ অট্টালিকা প্রস্তত হইল, দাসদাদী রাখিয্। বিপ্রদম্পতি গ্ষম হ্খে বাস করিতে 
লাগিলেন । বর্ষে বর্ষে মহা সমাঁরোহে ূর্াপুজ! হইতে লাগিল, বৃদ্ধ বয়পে ব্রাহ্মণী 
একটি পুত্র সন্তান গ্রসৰ করিনেন। সুখের সীম! পরিসীমা, রহিল, নাঁ। হৃদয়ে 
গর্ত তক্তি থারিলে এইকপ সৌগাগ্যোদয় হয়। এই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার, 
সমুজ্ন দৃষ্ান্ত। 'তক্তি বিনা মুক্তি নাইরে ভাই।” চরমে এই ক্রন্ধণ দম্পৃতির। 
অবশ্ত সছুগতি লাভ হইয়াছে, তাহাতে আর কথাটি নাই। 


ইলোরার শোভা । 
লেখক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল» 

কারু-কার্ধ অপরূপ, মুর্তি হেৰি নানান, 
কে তোমরা কতকাল, রয়েছ অঙ্কিত? 

গিরি গাতরে স্তস্তদারি, নর-কীর্তি বলিহারি,” 
দ্বিতল ত্রিতল গৃহ রয়েছে খোঁদিত ॥ 

শৈল-দেহে বুদ মুর্তি প্রশান্ত বদন কুর্তি, 
কতকাল কেটে গেল, রহিয়াছে তপে। 

মানবের বংশাবলী, কত এলো! গেল চলি, 
নাহি আর অবদান গৌতমের জপে ॥ 

কোথা হেরি শয়দ্বর, মধ্যে তোলা! দ্বিগন্থর, 
পু্রনারী শিরে শোঁভে বরণের ডালা । 

না হয় বরণ শেষ, গোঁত্ী দেবী মুক্ত কেশ, 
কেমুর কঙ্কপ করে, গলে যুক্তামাল] ॥ 

তাধপুর! লয়ে হাতে, সঞ্চালি অস্গুলী তাতে, 
নীরবে রমণী এক গাহিতেছে গান 


সপ ইলোরার শোভা. ১৭শবর্ষ॥ 


কর্ণে শ্রুত সেই গান, মিষ্ট বটে লাগে তান» 
ততোধিক লাগে মিষ্ট, অশ্রুত হুতান ॥ 

কর্ণ ন শুনিতে পায়, হৃদয় তন্ত্রীত যায়, 
মরম করিয়া ভেদ, পশে সেই গীত। 

কে তুমি নবু যোগিনী, যৌবনেতে সন্যাসিনী, 
কনত্ত যৌবন তব হবে নাঁ অতীত ॥ 

শিশু কৃষ্ণ কুহ্হলে, চড়! শিরে মাঁলাগলে, 
বেণু বাজাইয়া গোঠে চরাইছে ধেণু। 

শিরে কদঘের ছত্র, নাহি ঝরে কোন পত্র” 
ঝারিয্না ন| পড়ে কভু কদস্বের রেন্থ ॥ 

ক্বষ্ণচজ্্ বংশীকরে, ধেনুগুলি গোঠে চরে, 
দে নীরব গোষ্ঠলীল! নাহি হয় শেষ। 

নীরবে বাজিছে বাঁশী, মানস কলুষ নাশি, 
কত-যুঝ! কাঁলগত হয়ে পৰ্চকেশ ॥ 

স্বাজা এক গজোপরে, ঢাল খাঁড়া ধরি করে, 
পাছে পাছে সেনাদল ধাঁয় সারি সারি। 

গজবানী সমাবেশ, যুদ্ধের নাহিক শেষ, 
কে হারিল, কে ছিনিল, বলিতে ন! পারি, 

*তোর। কীর্তি মানবের, পুরাতন জগতের» 

প্রস্তর খোদ্দিত মূর্তি,স্থন্দর অমর। 

আমর] যাইব চলি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী, 
ইলোয্ার শোভ| হেরি করিবে আদর ॥ 








ভ্মী। 
লেখক--শ্রীবীরেন্দ্রনাঁথ মিত্র । 


পাষাণের দেহ ভেদি, 
ধর্ণীর গৃত্র ছেদি, 


চণিয়াছে প্রবাহিনি সাগরে মিশিতে-_. 
দোলাইর! দেহ-লত।-হাড়িৎ গভি. ত 


€ম সংখ্যা । জন্মভূমি ১৮৪ 
. শোভে তব ভুইথারে, 
হাম ক্ষেত্র তীরে তীরে, 
প্রবিত তরুরাপ্ধি রহে থরে থরে, 
কুহুমিতা বনগত। তরু শাখা! ঘেরে ॥ 


৫ 
খেলিছে বালকগণ-_. 
কতই উল্লাস মন-. 
হেখা ছোথ। সুশোভিত উদ্ান মাঝারে ) 
ক্কষিবল দেয় চাষ ক্ষেত্রের উপরে ; 
তুমি ওগো প্রবাহিনদি 
কিছুই না মনে গণি 
নামিতেছ হাসি হাসি সাগরে মিশিতে। 
োলাইয! দেহলতা তাড়িৎ গতিতে ॥ 
৩ 


আনবের হাদি তেদী, 
সংসারের গেহ ছেদি 
শামিছে জীবন-নদী মরণে মিশিতে, 
'দোলাহয়া দেহপত] তাড়িত গতিতে ) 
শোভ। তার ক্রোড়ে ক্রোডে 
কতই সংসার বিক্পে 
পিতা, মাতা, তাই, বোন, তাহার ভিতরে ) 
দারী-লত! নর-পাখ। রহে থেরে ঘেরে ॥ 
৪ 


খেলিছে মানবগণ-_ 
কতই উল্লাস মন 
মোহ ভুলে হাসিমুখে সংসার মাঝায়ে, 
ছড়াইয়। আশা-বীজ হৃদয় উপরে। 
তুমি ওগো প্রবাহিনি 
কিছু ন! মনে গণি 
চলিয়াছ হাসি হাসি মরণে মিশিতে, 
দলাই দেহ তব তাড়িৎ গতিতে ॥ 


সখীলোচনা। 


ভূর্গা 1-্রীযুক ক্ষীরোদ প্রসাৰ বিগ্কাবিনোদ এম, এ, প্রীত । শ্রীযুক্ত 
সুরদাপ চট্টোপাধ্যায় দারা প্রকাশিত। মুণ্য বারে! আন! মার্কগেয় চণ্তীর অন্তর্গত 
স্তবমাল। অবলম্বনে সরল উপন্তাসূচ্ছলে এই পুপ্তকখানি.বিরচিত হইয়াছে। চস্তীর 
স্তবের অবিকল বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ সাধ্য দছে, পশ্তিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিশেষ 
বে বিশব্‌ ভাষার ছুর্গীমহিম! কীর্তন করিফ্লাছেন। আস্োপাপ্ত পাঠ করিষ। আমর! 
পরম সুখী হইলাম । ভাষ। এত-সরন হইক্সাছে যে, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বন্তি! 
অনায়াসে তাহ! পাঠ করিয়! অর্থবোঁধ করিতে পারিবেন। ছর্থীভক্তিতে ভক্ত- 
স্বদয় নৃত্য করিতে থাকিবে । আমরা আশ। করি, এই শরৎকালে আনন্দময়ীর 
আগমন বগবাদী পাঠক মহাশয়ের! বঙ্গবাপী পাঠিকা ঠাকুরাণীর। এই দুর্গামহিম! 
পাঠে আনন্দীমৃত পানে পরম পরিতোষ লাঁভ করিবেন; অভক্তহৃদয়েও ভক্তির 
সঞ্চার হইতে পান্সিবে। 
15 বুক রাধানাথ মিত্র প্রন্নীত। মূলা আট আনা। এখানি 
 উপন্তাল। মুলুকটাদের চরিত্র অভি সুন্বররূপে চিত্রিত ইন্নাছে, ভাষা প্রাঞ্জল, 
ঘর্ণনাও সুন্দর, নদীতীরে ছুটি বাঁলকবালিকার শেফাণিক। পুম্প সংগ্রহ বৃত্তাস্তটি 
অতি চমবকার.হইকাছে। শেষের কধিগা গুলিও উপদেশগর্ভ | ঞ 
জ্্ীশ্ীবৈষব-বন্দনা ।-_্রযুক প্রভূপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্থামী সম্পাদিত) 
শোভার(মবসাকের ছাট নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহীতী.মল্লিক স্বীয় প্রলোকগত। 
জননীর শ্মরণার্থ এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন । শ্রগ্রীমহা প্রভৃগৌ রাঙ্গ, 
দেব, প্রভূনিত্যানন্দ. ও গপণাধর পণ্ডিত প্রভৃতি পরম ভাগবন্ত বৈষ্বগণের বন্দন।- 
মাল! এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট । বন্দনাগুলি' ভজিরসোদ্রীপক এবং প্রককৃতিদন্নত । 
গণ্ডিতপ্রবর অতুলরুষ্খ গোস্বামী. মহাশয়ের বিঞুভক্তি ও রচন। প্রণালী বঙ্গীয় 
লাহিত্য সমাজের অবির্দিভ নাই ! বিশেষ করিয়্! তাহার পরিচয় দেওয়। বাহুল্য 
মাজ। বৈষ্বধর্থে ধাহা্ের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, এতৎপাঠে তাহারা আনন্দ* 
জাঁভ করিবেন। 
নারায়ণী 1-_-্রীযুক্জ ক্ষীরোদ প্রসাদ বিষ্তাবিনোদ প্রণীত। মূল্য দেত 


টাকা । নিপা বিদ্রোহের সম-কালীন: ছোটনাগপুরের একটা ঘটন। উপলক্ষ 
করির। এই উপগ্ঠাস বিরচিত হইক্লীছে। বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়ের উপন্াস প্রণয়ন 
এই প্রথম, তথাপি ইহাবু রচনা, ভাব ও ভাষা সর্ধাংশে প্রশ-নমীয় অক্গরাগ ও 
চিন্তাকর্ষক। ৯. 
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১৭শ বর্ষ । ্ ১৩১৬ সাল, আশ্বিন । রর সংখ্যা । 
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কবিত্ব। 
লেখক, শ্রীমোহিত লাল মজুমদার । 

প্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনে যে অনেকটা কবিত্ব আছে,_-শুধু তাহার সাহিত্যে 
নহে,_তাহার ধর্মে, তাহার কথায়, তাহার; কাধ্যে এবং তাহার চিন্তায়, ইহা 
অস্বীকার করিতে পার! যায় না। মানব-হবদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুণি. এই কবিত্বের 
দ্বারাই পরিপু্ঈট, মন্াত্বের সর্ব প্রধান উপাদানও এই কবিত্বত আমি এই কবি- 
ত্বকে বলি__বাহ-জগতের নহিত অন্তর্জগতের শ্বভাবগত সামগ্রন্ত, যাহ!  স্থষ্টির 
প্রাত দু কোণে স্কট ব্যক্ত হইয়া রাহয়াছে, যাহা ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানবের আত্ম! 
পধ্যত্ত মব্বত্র একটা আস্মাক্তা-সত্র প্রমারত করিয়াছে) এক কথার--যাহা 


বিশব-প্রহ/তর অন্ুরতম সত্য-_-একট। সুন্দর স্থ-বিপুল একতান তাহাই কবিত্ব। 
৪ 
্ 


৪ 


নু 


৮৬ জন্মভূমি । উষ্ঠ সংখ । 
আর একটু পরিষ্ঠীর ক্রি! বলিতে পারি কন! জানি না) বস্ততঃ ইহ! 
বাক্যের ঘারা নির্ধারণের মভীত । যে অনধিগমা নিয়মের প্রমাণ, গ্রহ-উপপগ্রহের 
্ান্ত নিয়ত উদয় এবং অন্তগমনে, আমরা দেখিতে পাই ; যাহা শনুস্তকালের 
অধো তাহাদিগকে কক্ষহ্যত করে নাই, যাঁচ! বৎমরের পর বৎমর লইগা আসে, 
খহগুরিকে এ চবিক্রমে ঘুরাইয়। দের, যাহা ফলে-পুষ্পে, আলোক অশাধারে, 
বিদ্বে-প্রস্তিবিশ্বে। তরলে ঘনে, হুসে-দীর্ঘে একট! গুহ্ৃতম একতার পরিচয় দের 
এবং সর্বশেষে যাহ! জড় হইতে সচেতনে একটা সহাচ্ুপ্রাণত। প্রবাহিত করে, 
তাহাই কি কবিত্ব নহে? ইহ!-সনাতন- ইহাই বিশ্বের সুর) মনুষ্য-ন্বদরে 
ইহার উপলন্ধিকেই আমর! কবিত্ব বলি। 
জানি না সে পুণ্যমুহূর্ত অভীতের কোন্‌ অঙ্ক সুশোতিত করিয়াছিল, বখন 
প্রকৃতির মোহন-ভীবণ ছবিগুলি কোন মানব-সন্তানকে অব্যক্ত আনন্দ-বিশ্মথ্ে 
অভিভূত ও আত্মহারা করিয়াছিল, -অভ্রতেদী বিরাটগন্ভীর শৈলশৃ্, কলমুখর! 
আোতঙম্বিনী, উন্মত্ত বেলাতান্তিত সাগ্রর-ত রঙ্গ, অথবা বিচিত্র বর্ণের শিশ্রিসিক্ত 
- পুশ্ুরাশি তাহার গ্রাণে একট! বিপুলতা ও. মাধুর্চের আতাল দাগ্রাইগ্লাছিল! 
সেকবে সভ্যতার নির্বল প্রভাতেরও বুঝি আগে | হখন প্রাণে শিশুর মুড, 
লারল্য ও বিশ্বাস ছিল, খন হবদয়ে একট! শ্বচ্ছত! ও কোম্লতা৷ ছিল, বিজ্ঞতালোক 








উ্তাসিহ হয় নাই, তখনই বুঝ্ধি-করিখ্ের বিকাশ হইবাছিলি। 4£:155০8৩ এই 


সরল কবিতব-প্রব্ণতার একটা সুদ কালুনিক চিত্র দিয়াছেন। মনে করুন, গর্ভে 
শিশু একটু বয়ঃপ্রাপ্ হইল, তারপর যখন উ্যার পূর্বক অরুণিভ করিগ সি" 
লোহিত রাগে সুর্য উঠিতেছে, তখন তাহাকে একেবারে সঙ্ুখে স্থাপন করন! 
[কি অপূর্ধব মহান্ দৃষ্ত | এ কোথা হইতে আপিল | কে. আনিল! তখন কি 
” তাহার সর্বশরীর একটা অজ্ঞাত মহিম-জ্ঞানে অনির্বচনীয়স্তার বিদ্ময়ে রোমাঞ্চিত ' 
হৃইক্। উঠিবে না? শুধু তাহাই নহে, একটা! মচ্োচ্চ শক্তি ও বিরাট প্রতৃত্ষের 
টেতনায় সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত হইয়া! আপনাকে সাইাঙ্গে প্রণত করিয়া! দিবে। 
'্মাঘরা-ত? দেই বৃর্ধ্যোদয় প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের কাছে তাহ! নিত্য- 
নৈঙিত্তিক। আমরা এই যানবটির মত ইহার আদিকারণ বির্দেশে তেমনই 
অসমর্থ, কিন্তু তবুও ভাচ্ছিলাভরে তাহাকে “ম্থাভাবিক” এই আখা! প্রদানকরিয়া, 
আমাদের চিন্তা হইতে দূর করিসা দিয়াছি( এই কবিত্বপ্রবণতার আর একটি 
ৰান্তব চিত্র আমর! দিতে পারি। শিশুকে যখন সক্ধ্যাকাশে নবোদিত পুর্ণচন্্ 


১৭শ বর্ষধ- .কবিত্বা ও ৯ রর 
বেখাি হর, তখন কি তাহার মুখের দিকে কেহ তাঁকাইয়াছেন? সেই বিন্ময় 
বিস্টারিত চোখ হুটি! জষৎ বিধুক্ত ওঠাধর--জার স্তীহার প্রীস্ত হইতে প্রবাঁ 
হিত হাসির বারাক উচ্ছলিত মুখখানি দেখিলে কি মনে ছক না যে. তাঁহার ক্ষুদ্র 
শিশুহয় এক অনির্ধচনীয় কবিত্বরসে আপ্লত হইয়া গিরাছে £ ইহাই শ্বাতাৰিক $* 
এই শ্বভিবিকতা হইতে ছু'রে আসি! আমা ঈশ্বর হইতেও দুরে আসিয়া পড়ি. 
 মমগষ্য-মাজেই অব্বাঁধিক' পরিমাণে কবি হইলেও প্রক্ৃত্ত কবি ঈশ্বপপানুগৃহীত, 
অন্ত কবিব্-শক্তি ঈশ্বরের দানি। তাই সারল্য, আস্তরিকতা। সহান্থভৃতি ও 
বিশ্বাস পরভীতি কবিলীবনের সম্পত্তি । পরিণত 'বয়সেই কপোতবধূর বিরহ -কাত- 
ববতায় কবিগুরু বা্মাকির হৃদয় মধিত করিয়া বাণীময় ছন্দ নিঃস্যত হইয়াছিল 
উল্লেধ-বিরল হইলেও অ্গতের ইতিহামে এমন অনেক্ক- ঘটনা নিশ্চয় ঘটিগ্াছে। 
কি ুন্দর! ইহাই ত কবির হৃদয় ! কি গভীর সহানুভূতি | কি মহান্‌ অস্তবেদন! 
অর্তায়ের বিরুদ্ধে, এই স্বতঃ প্রতিবাদ--খধিকঠোঁচ্চারিত অভিশাগোজি, ইহার 
চা কোথার ? সরল কষিহব-প্রবণতায় 7 
সন কৰি কে? শ্রক কথাস্ব ধাহার গু অন্ত আছে; (অবশ্য আই 
অন্র্ৃি সারলা সহাুতৃতি প্রভৃতি কাবিগুণ প্রস্থত ) বস্তুর মধ্যে ধিনি 573০ 
মড বা সামগরন্ত দেখেন, বাহ প্রকৃতির অন্তরালে ধিনি সঙ্গীতের আভাস পাদ: 
বিশ্বয়াগিশীতে ধিনি আত্মহারা! কবির কথায় বলিতে হইলে,_কৰি কেন 
“যে জন-গুনেছে সে অনাদ্ধ্বিনি - 
. ভাসায়ে দিয়েছে হদয়-তরণী 
জানে না আপন! জানে না ধরণী 
ংসার কোলাহল । 
"যিনি সেই রাগিণীতে তন্ময় ১ 
যে রাগিণী সদা গগন ছা পিয়া 
হোমশিখা সম উঠিছে কীপিয়! 


অনাদি অসীমে পড়িছে ঝ"পিয়া 
বিশ্বতন্ত্রী হতে 
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়! 
চিত্ত-কুহরে উঠে কুহরিয়! 
অশ্রু হাদিতে জীবন ভরিয়া 
ভুটে নহত্র আোতে। 


৯৮৮ জন্মভূমি । ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তিশ্মিই রুবি-৮-কিন্বু কথাটার আরও বিশ্তঃরিত আলোচন! ₹ওর! আবশ্তক। 
টেনিসন-্াহার নব্গাত -ুতরে দেখিয়াছেন_ সৌরজগতের একটি যমজ জাজ । 
জগতের যে আদি-কারণপুঞ্জেরধূ্াবর্তে বিধুনিত হুইয়া এই সৌরজগত প্রকাশিত 
শ্হইয্মাছে, তাহার শিশুপুক্রটির আগমন-কারণও সেইখানে নিহিত আছে। বান্তবিক, 
জতঙ্জগতের সহিত চেতন-জগৃতের এমন একটা নিকট সম্বন্ধ আছে. বলিয়াই যেন 
'্রকটার ভিতরে যাহ! গুমরিয! উচ্ছৃপিয়! উঠিতেছে, অপরের মধ্যে তাহার একটু, 
ন! একটু ক্ষীণতর প্রতিধবনিও বর্তমান আডে |. বাস প্ররুতির সহিত মানবের 
অন্তঃপ্রকৃতির একটা নিকট আত্মীয়তা আছে; ককি-হ্বদয়ে.. ইহা পূর্ণসাত্রাক 
বিরাজিত॥ প্রকৃতির এই বিচিত্র বিশাল প্রসার যে বিধাতার অপু্ব্ব ও ছূর্বাধ্য 
লিখন, তাঁক। আমর! বুঝি না; কিন্তু কৰি ইহাকে ভাল বাসেন- তাই বুঝেন ॥ 
গেটের কথায়, তাহার কাছে ইহ 090. 9৪০:৪০ ৰা স্পষ্ট-রতন্ত।  নক্ষ্রগ্চিত। 
আকাশ হইতে, মৃত্তিকা্জীত. ক্ষুদ্র তৃণথণ্ড পধ্যন্্ ষে বাহা-আবরণে :এই এ% 
রহস্ত আবরিত রহিয়াছে, তাহ! তাহার অগোচর উঠি ভিন [5 
আয়ত্ত করিয়াছেন । 

কবির প্রতিভা তিন্ন ভিন্ন দিক দিয়! বিকাশ প্রাপ্ত হইতে. পারে । টনি 
পীয়ার তাহার নিজের সুখ-হুঃখময় জীবন সংগ্রামের মাঝে অত্তরূষ্টির সাহায্যেই 
দেই বিরাট মানব-জীবনের ইতিহাস-_মানুয়ের হানি-কাতর!, আশ্র-ছুরাশী, উত্ধা- 
পতন অন্তর্যামীর মত চিত্রিত করিঝু। গিয়াছেন। শেলি যে. বিশ্বকে একটি, 
অনাদি, অথণ্ড €প্রমের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ .. দেবিয়াছিলেন, তাহার, মূলেও সেই 
কবির সন্তদৃ'্টি। তাহা ছাড়া কৰি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ষুগের ইতি... 
হাস তাহার ভিতর পূর্ণতা গরাণ্ড হয়। ব্বধ্য ধুগের ধর্শপ্রাণত! দাস্তের কবি-জীরন্য 
অধিকার করিয্বাছিল। কৰি তাহার প্রভাবে বিশবরহ্ত “সমন্ধে ফন গভীর অত্য 
স্বদঘ্»ম করিয়াছিলেন, তাহা, তাহার 101%309. 090009415তে জগস্ত হইয়া 
উঠিগাছে। তীহার চিত্রগুলিও কি জীবন্ত, কি স্পষ্ট! কৰি যেন তাহা চোখের 
সম্মুথে দেখিতেছেন। কোনও বিখ্যাত সমালোচকের. কথায় দাস্তের  চিন্রগুলি, 
গুধু স্পষ্ট নহে; অন্ধকার রাত্রে অগ্নিশিখার মত, কিনা! অনন্ত তমপফলকে ইন্র 
নুরে চিত্রিতের মত! ইহাও কবির হৃদয়ের গভীরতা ও অন্ত টির পরিচদ্মক । 

বাস্তবিক বিশ্বের এই প্রচ্ছন্ন রাগিণীর প্রতিধ্বনি ধাহার হ্বায় হইতে বাহির 
হইয়া সমসামক্সিক মানবের চিন্তায় এক একটি মহান ভাবের বন! চটাইয়ছ - 





- ১এশ বর্ম. ... কবিত্বশ. ১৮৯ 


তিনিই কবি। কবি এবং খষি-র! ঢ1০9896 একই, উভয়েই: জগত্রহস্তের 
অর্থকারক-_-মহাসত্যের প্রচারক | "তবে ৮7০৮ এ হস্ত হইতে মঙ্গল অমঙ্গল 
ও কর্তবাণ্ধারণাটুকু প্রচার করেন, কবি তাহার ভিতর যে বিশ্বোমম্ণকারী সৌনদ- 
পরধোর আভাস পান, তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন, তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন?। 
7 ০:৫১০৫, নিয্ললিখিতরূপে এই ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেনঃ__ নি 
“গ826 89506 200-0198+50 17)০০৭, 
[য় 883৩0 60756508০05 প্রাচী 15৫ ও ০7, 
- 0781, (9০95৮ ০৫ পুত 901015281 [৮ 
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স্বাস্তবিক কবি এবং কবিতব-স্বন্ধে ইহ। অপেক্ষা বেশী কিছু বলা-যায় ন$11৭ মল 
০০৮ বলিতে কথিত্ব ও.কৰিতা উভয়ই বুঝিতে হইবৈ। কবিত্ব ও ক্ৰিতা 
যে ভিন্ন জিনিষ, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কবিত্ব প্রাণে, "কবিষ্তী তাক 
সকলে কবিতা লিখিতে পারে না, কিন্ত সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে কৰি? 
মানুষের প্রাণের অতি সামান্ট ভাবগুলিও কবিতব-গ্রহুত ) কিন্ত এই ভবিখুলিঞ্জে 
ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিতে সফলের ক্ষমত| নাই ১. তবে ভাবগুপি :ব্গজীর 
হইবে ততই আপন! আপনি ছন্দোময় হইয়া উঠিবে। গভীরতার সহিত একটা 
হুর নিতানংহুক্ত আছে; তাই গ্রন্কত কবিকে অর্থাৎ ফাহার ভাবি বহে 
গভীরতা -আছে, তাহাকে ছন্দের জন্ খুব চেস্টা: করিতে হয়না; ব্ছাবাঁর 
ধাহাদের ভিতর কবিত্থের গভীরতা নাই, তাহারা অনৈসর্দিক উপায়ে ন্ট রচনা 
করিতে গিয়া বিডষিত হন। সকলের ভিতর কবিত্ব বাক করিবার একটা! চেষ্টা 
আছে। কবিতা নামে সভ্যজাতির সাহিত্য ও ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিবিধ বিবিধ 
কলাধিস্ান্ তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। | 5৮ ৩১ নু 
কবিদ্ব অনাদি, অন্ত, পূর্ণ এবং নিত্য. বিশ্বচিত্রে তাহা পূর্ণ বাকি 
লিখনে তাহার আংশিক.ও মহাকবির কাব্যে তাহার পা ৯১০১১ ৭ 


১৯০ জঙ্মডূমি। ৬ঠসংধা। 


এদিকে কৃৰিতাঁর যাহা ছন্দ, কবিত্বের তাহ সঙ্গীত-__ইংরাজীতে ইছাঁকে 
16810 বা 1161০3% বলে। সঙ্গীত মুল, ছন্দ তাহার শাখা!) অথবা সঙ্গীত 
উপাদান, ছন্দ বিভিন্ন গুকারের গঠন মাঞ্জ। আমরা যে বিশ্বরাগিণীর কথা 
ধাঁনয়াছি, তাহাই কৰিত্ব; ইহাই বৈদিক খষির সামগান-_ইহারই উপলব্ধি কবির 
প্রাণের প্রথম মুষ্ছনা--কবিত্বের প্রথমোন্সেষ। গম্ভীর সাগর-কল্লোলে, বসস্ত- 
বাষুর মধুরোচ্ছাসে, পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোতসাধারায় ইহান্র নীরব এবং সঙ্গব প্রতিধ্বনি 
পাইবে; উন্নতানত গিরিশু্ে, উচ্ছমিত পিশ্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, এমন কি মানব" 
ভাঁতির ভিতর নুত্যে ইহাকে ধূর্ত দেখিবে। তাই কবি যখন বলেনঃ-- 
১১ 
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তখন আমর! বুঝি তিনি এই বিশ্বব্যাণড সঙ্গীতকে পুর্ণ উপলব্ধি কয়াছেন। বস্ততঃ 
যদি এমন কিছু থাকে, যাহ! বিশ্বে মানব প্রাণকে সমভাবে একটা একছানে» 
আকর্ষণ করে, তবে তাহ৷ সঙ্গীত। কার্জাইল লেন, এই সঙ্গীত আমাদের বাক্ো- 
চারণে--এমন কি 2০০50 অর্থাৎ হুদ্ দীর্ঘ মাত্রায় পর্যস্ত আছে । - তীষীর মধ্যে 
খেই আবেগ ও ভাবের গভীরত। থাকি€ল, গদ্য ও সন্ত হই] উঠে। কার্লাইলের 
মির রচন্াই ইহার পক্ষে যথে প্রমাণ: - কবিত! গাঠ করিবার সময়: মিষ্ট 
ছলে শ্রবণতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবটি তাহাতে প্রধিত হইয়াছে, তাহা সুনার এর 
গভীর কিনা বুঝিতে সতর্ক থাকি, কিন্ত সঙ্গীতের অন্তরালে একট! গর্ভীর প্রান্ত 
ভাব সদাই জাগ্রত রহিয়াছে ) মিষ্ট সুর কামাদিগকে সত্যই অজ্ঞাতে-বিহর্গী 
করিস তোলে । কবিতা পাঠ করিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক চিন্তাশীল ঝঁক্তিই উঠি 
কারী, কিন্ত বিশ্বসত্বায় সঙ্গীতের আলাপন. হইতে পারে। 

আবার কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাপে পদ্য ও গঞ্জের স্থান আগের 
করিলে এতদূর যাহ! বলা! হইয়াছে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই? ,সাধীরিণ 
বিয় হইতে যাহা। কিছু উচ্চতর ও গভীরতর এবং যাহা কিছু সুন্দর, তী্হা পীচীন 
মানবের কণ্ঠে গন্ধে উচ্চারিত হইগ্নাছে। প্রমাগম্বরূপ শরীক পুরাণ/8850772 
5190 দিগের সাগা (9985 ) সাহিত্য, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় 
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সমগ্র অংশ ও যাবতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রস্থের মাম উল্লেখ কর। যাই পারে। গন্ধটা 
ক্ষিছু আধুনিক, যেন ক্ৃত্রিদ উপায়ে মায়া স্সিস। খাত! কারা হইয়াছে। আর 
দ্ধ ? তাত! রেন আপনা আপনি আিয়। পড়িয়ানিন্দ। . তাই যনে হ্য়, জামর1 
যেন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্থাভাবিকত! হইতে ক্রমে দুরে ঘাইয়া, কৃত্রিমতাঙ্কে 
খাগণপণে আশ্রয় করিতোছ। যাহা আমাদের ছিল, সেই সারল্য ও. বিশ্বীম, যেই 
জি ও কবিদ প্রবণতা, বাহা ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুতে একটা অনস্তের আড়ান & 
মহিমা হদ্য়গ্গম কর:ইত-_তাহা! আমুর। হারাইন্েছি। 
কমর এক্ষণে মান্বস্বধ্য়ে কৃরিত্বের ও তৎসঙ্গে চিন্তার ক্রঘানুবন্ধ-উত্তিহাধের, 
একটি যথাদভ্ুব চিত্র নিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
আদি মানব-নমাজে প্রথম চিস্তাবিকাশের মূলে থে বাঁ প্রন্কতির পূর্ণ গ্রাব 
ছিল, তাহা অন্বীকার করা যায় না। মানুষ বখন তাহার, পণড-প্রন্কাতকে 
অতিক্রম করিয়াছে, পাশবু ভাব্দ যখন তাহার চিন্তাকে তর্ধিকার করে না» 
তখন, নে মুক্ত গ্রুরুতিন্ক কৃতি, সম্ূখে দাড়াইল। আবওয়ান জ্যো তিষপুঞ্জ, 
আলোক, আখ্ার, বিচিন্থ কূলরেন্ তাহার প্রাণের, ভিতর এক অননুভূত পুর্ব 
ভাবের উদ্রেক করিল; কিন্ত তখনও. ভা সম্পূর্ণ হয় নাই, কড় ভাবের তরঙ্গ 
জাগিল, ভুবিব। ক্রমে ভাবঞ্ষি ঘনীভুত পুরবীভূত হইয়া নিত ব্যবত নী 
শযুকেতেরমত এলোমেলো কথাগুবির সহিত একটা সর সংযুক্ত, করিয়। দিক।* 
* সঙ্গীতের উৎপত্তি সথ্ধেহাবার্ট স্পেন্দার বলেন,-“কআবেগমযী বন্তৃতায় 
বক্তা কইস্বর কখনও উচ্চ কখন নি করিয়া যে. এক প্রকার সুরের করেন, 
ভাহা হইতেই বুঝ৷ যায যে, সঙ্গীতের, প্রথম. বিকাশ: এই ভাষার উদ্দীপনায়; কিন্ত 
কথা হইতেছে, এই স্থর কেন আবেগমযী বক্তৃতায় ব্যবধত হুইল। অন্ত কোন 
পদার্থ না থাকায় আমরা ডারউইন্‌ (70519 ) এর মত এম্থলৈ গ্রহ্ণ 
করিতে পারি। তিনি বলেন, “মানবজাতির জন্মদাতা আদি পুরুষ, ঝ! স্ত্রী 
অস্থোন্তকে মুগ্ধ করিবার জন্ত কৃতকঞ্চতি বিচিত্র সথর্‌ প্রাপ্ত হ্ইকাসিগ। তাঁহা, 
হইলে মন্দের সর্ব প্রধান বলবতী-বাদনার সহিত সঙ্গীতের একটা নিকট? 
সম্পর্ক আছে এবং সেই জন্ত হৃদস্কের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে,সটুরে 
ঘ্যবহার করিতে হইবে। টি এ 
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, 
ইহাই কবিত্বের গ্রথম প্রকাশ । ক্রমে ভাষার উচ্নতি হইল) ভাবশুলি তখন 
একে একে ব্যক্ত হই! সুপরিণত হইলে, সুর হইতে একটু দূরে গিয়। আপনাপন 
উপযোগী ছন্দ গঠন করিস লইন। তারপর আদি কবি এবং ভাধুক প্রান্কৃতিক 
সন্ত ব্যাপারেই তাহার সরল বিশ্বাদ লইয়! একট! খ্রশ্বরিক ভাঁব প্রত্যক্ষ করি” 
লেন, সঙ্গে সঙ্গে জগতের ও মানবজীবনের একটা অর্থের জন্ত তাহার ওরা 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিল 1 তখন বহু প্রান্কৃতিক দেবদেবীর অস্তিত্ব ও উপাখ্যানবার্তা 
ভণিত হইল । এই বিশ্বাসে কতকাল গেল, এদকে সৌন্দধ্যবোধ ও কবিত্বের 
ক্রমবিকাশ অগ্রসর হইতে লাগিল। সৌন্দর্যকে কবিতা অপেক্ষ। আরও কিছু 
স্পষ্টতর মূর্তি গ্রদান করিবার আকাঙ্জা বলবতী হইল; তখন নানাবিধ কল» 
বিদ্কার জন্ম ও ক্রমোনতি আরম্ত হইয়া গ্রেল। কল্পনা, কবিত্ব ও সৌন্দধ্যবেধধ 
এক অথর্ব ধশ্্জীবন. গঠিত করিয়। তুলিল। পুঞ্জাণবর্ণিত স্বগবাসী দেবতাদিগের 
অভ ক্রিয়াকলাপ মর্ত্যবাসীর বিশ্ময়রোমাকের ষটি কারল। 
তারপর মে ধুগ্ কাটি! গেল, ভাবন। ও কবিদ্বে একটা পূর্ণ পরিণতি 
আনিল। ভাবুক তখন বুঝিয্নাছে, এই বিশ্বংদার একই স্থরে বাধা, একই 
সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্কত্র তাহার মগ্গলময় শাপন বিস্তার করিতেছে। এই ভাবট।» 
বখন মানুষের প্রাণে ছাপাইস্জা উঠিষ্কাছে, তথন সেই মিলিত-হদয়গীতির প্রতিধ্বনি 
লইয়। কোনও খা্ষকবি আবিভূতি হইয়াছেন এবৎ মহান্‌ অধৈতবাদের “ ভেরী 
বাঙাইয়। মানবকে স্ত্তিত ও জগতে নব্জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাই * 


শ্রেষ্ট কবিদ্বের বা মহান্‌ ভাবের ভাবুকতার চরযোতকর্ষ। ইহার পর ক্বিত্বের 
ক্রমাবনতি এবং ইহাই স্বাভাবিক। একট৷ ভাব যখন উচ্চতম মারায় পৌছিয়াছে, 
তখন মানবের : চিরচঞ্চল নৃতন্হাভিলাধিনী ভাবনা একটা নূতন পথে ধাবিত 
হুইয়াছে। তাহা ছাড়া, আবশ্বাস কাপট্য ও জ্ঞানাভিমান জগতের বার্ধক্যের 
সঙ্গে সঙ্গে মানব-হবদয় আক্রমণ করিয়াছে । খধিকণ্চ্চারিত' মন্ত্রে আমরা আর 
দে ভাবোদীপ্ত হৃদয়ের মহান্‌ আবেগের চিত্র দেখি. না--আমারের কাছে তাহ! 
জও কথার সমস্তি! তাহার সাহত যে অনাগ্নস্তের মহিমা গান ধ্বনিত হইতেছে, 
তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না। আমরা সে সরল কাবত্ব-গ্রবতা হারাইয়াছি। 
যাহা প্রাণের ঘার। বুঝিতে হইবে, তাহ! বুদ্ধি ও মন্তিক্ষচালনার দ্বার! বুঝতে চে 
করি। আমাদের প্রাণের ভিতর যে স্থর আপন! আপনি বাজির! উঠিবার চেষ্টা 
কারতেছে, তাহাকে কোনও রূপে স্তম্ভিত করিস! কৃত্রিমতার সুদীর্ঘ জাল বয়ন 
কষ্িতেছি। 


হ্বপ্প লগ্কা।. 


লেখক, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বস্তু ।__ 
এল, &, ফেল হইয়া ভাখিলাম প্তবিদ্ত হইয়াছি। স্থতরাং এক বন্ধুর সহিত 
কাশী বেড়াইতে চ্িল্বাম। সক্ষে চিরনহচর ভৃত্য প্রীকৃক্চক্্র ঘাস ওরকে কে ।+ 
কাশীধামে মানিমাতা ঠাকুরাণী বাস করেন, তরিমৃর্তি তাহার স্কন্ধে গ্রিয়াই ভয় 
করিলাম । দারুন শ্্ীপ্র, কাশীতে তখনও বর্ষা আরস্ত হয় নাই, সমহ্ত দিন” 
ছউ ফট করিগা শেষে সধ্ধ্যাকালে ছুই ব্ধুতে ঠিক করিলাম যে, অগ্ঠ রাত্রে গৃহে 
খরন/আসন্তব। স্যার পর শীতগ বাধুব অনুসন্ধানে ছুইগনে গগাতীরে গেলাম। 
্বষ্চচন্ত্র তখন কালাটাদের প্রেমে মগ্ন | রাত্রি দশট! পর্যস্ত বমিয়! দেখিলাম যে, 
গ্গার ঘাটের উপরেও বাতাসের অত্যন্ত অভাব । বন্ধু ভাবিলেন যে গঙ্গার অপর 
পারে বাতাস আছে, ও প্রপ্তাব করিলেন যে, অগ্ঠরাত্র নৌকার উপরে কাটান 
হউক। প্রস্তাব হইবামাত্রই কার্যে পরিণত হইল! রাত্রি ১১টার দময় বাসার 
ফিরিয়া আহারাদির পর কৃষ্কে ছুই জনের বিছান। লইয়া দশাহ্বমেধ ঘাটে যাইতে 
| বাধিলাম, পরে প্রা রঞনা ধিপ্রহরের সময় কাণীর অপর পারের চড়ার নিকটে. 
একখানি ত্র নৌকায় নিপ্রাবেবীর আরাধনা প্রবৃত্ত হইলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে 
বোধ হইণ ধে, জাগরিত হইয়াছি ও র্যোদয় হইয়াছে। নৌকা-খানি একথানি 
বৃহৎ বজরায় পরিণত হইয়াছে। বজরা-খানি মণিকর্শিকার ঘাটের নিয়ে বাধা 
আছে। একটি নির্কাণপ্রায় চি হুইতে উ্রগন্ধ ধূম আসিয়। নাদিকায় প্রবেশ 
করিতেছে। ঘাটে গানা জাতীয় স্্রী-পুঞ্ব নানে ব। পূজাদিতে ব্যস্ত রহিয়্াছে। - 
বন্ধু তখনও নিদ্রানগন। হঠাৎ আমাক খাইবাগ ইচ্ছ৷ হইল, মাঝিকে তামাক 
সাজতে বলির! একখানি খবরের কাগজের কিয়দংশ লই! হুঁ হুকা প্রস্তুত করিতেছি 
এমন সৃমূয ঘাটের উপরে একটি লোক আর্তনান করিয়া উঠিল॥ ইহার পরই 
নৌকা হইতে কয়েকপন মাঝি জলে ঝঁপ দ্রিরা পাঁড়ল। কারণ জিজ্ঞানা করিয়া 
আানিতে পারিলাম বে, একী ঝলিক। সন্তরণ করিতে করিতে হঠাৎ তলাইয়া 
গিয়াছে । ক্রমশঃ অন্ধঘণ্ট। অতীত হইয়া গেল। অগ্গেববকারীর! বিফল মনো- 
রথ হইয়। একে একে জল হইতে উঠিল । বৃদ্ধ বালিকার নাম্‌ করিয়। আরও 
চেঠাইতে পািল। বিষম একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। আৰ থ!কিছ্ছে 
পারিল্ম ন!) নৌকা হইতে নাদিলাম। ভাবিলাম একবার জলে নামিয়া সহেষণ 
ূ ূ 


১৯৪. ,.. জগ্মভৃমি 1 . উষ্ট সংখ্যী। 
করিয় দেখিতে পাই, ভালই না হয়, প্রাতঃক্ানটা হইস্ু। যাইবে । পরে গরম বেশী 
হইলে বাঁদার নিকটে কোন ঘাটে ন্লান করা খাইবে। একটু গঙ্ামৃত্তিক! লইয়া 
আঁথায় মাথিতে যাথিতে জলে নামিলাম ও থীরে ধীরে স্্রীশোকদের ঘাটের নিকটস্থ 
কটা “রাপার” দিকে অগ্রসর হইতে লার্সিলাম পরে সাতরাইয়া কিয় বুরিয়া 
আপিলাম। ““রাণার” গায়ে বঞ্গরা বাদ্ষিবার জন্ত বড় বড় লোহার কড়া গাথা 
থাকে, তাহারই একটা ধরিয়। বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সে স্থলে খুব কম 
করিয়! বিখ হাত গল হইবে এবং আোতও অত্যন্ত খর। ক্ষণেক পরে নরষ 
বালিশের মত কি একট। তলাইয়। ভাসিয়! আলিয়া পায়ে ঠেকিল। পদাঘাতে 
বোধ হইল, কোঁন জণজন্ত-ভয় হইল, উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্ত বোধ . 
হইল কি যেন একটা পারে জড়াইয়া গিক্লাছে। কড়াটা ছাড়িয়। দিয়! পায়ে হাত. 
দিয়! দেখি একখানা কাঁপড় । কাপড়ের সঙ্গে যেন কাহার একটা দেহ আসিয়া 
গারে লাগিতেছে। বাল্যকাল হইতেই জলে ডুবিয়। থাকিতে অত্যন্ত ছিলাম । ডুবিরা 
অন্ক্ষণ অন্বেষণের পর একখান! হাত পাইলাম । সে খান। ধরিয়া টানিতেই 
জলের ভিতর হইতে এক অনিন্যা সুন্দরী কিশোরীর দেহ ভাসিয়। উঠিল। দেখি- 
জাম বালিক। সম্পূর্ণ জ্ঞানশৃন্ত1, তখনও আমর! “রাণা” হইতে চন্বিশ হাত তফান্তে 
আদিয়া পড়িয়াছি। আমানের দেখিতে পাইয়। ছুই তিন খান! নৌক। খুলিয়া 
আদিল ও একখানা আমাদের তুলিয়৷ লইল। নৌকার উপরে উঠিয়া বালিকাকে 
বদাইস্। উঠাইয়। পার্খ পরিবর্তন করাইয়। নানা গ্রকারে বালিকাকে বম্ন করাই- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।. ক্রমশঃ নৌকা! আসিয়। ঘাটে লাগিল, দেখিলাম 
বৃদ্ধের সঙ্গে ছুই তিনজন দরোয়ান ও আরও ছুই তিনটি ভদ্রলোক দখামান 
বহিয়াছেন। সকলে মিলিয়। চেষ্টা করার পর বালিকা কতকট? জুল বমি করিয়া 
ফেলিল। তাহাকে একখানি ভুলি করিয়া গৃহে লইয়া! যাওয়। হইল, আমিও 
নৌকার দিকে চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়! দেখি সেই আর্তনাদ কারী বৃদ্ধ ও অপর 
একটি প্রাচীন ভদ্রলোক শাশার অন্ুগমন করিতেছেন । নৌকাক উঠিয়া দেখি 
বন্ধবরের নিদ্রা! তখনও শেষ হয় নাই। প্রথমেই মনে হইল *লাকটা নিশ্চস্নই 
€নশা করিয়াছে, কারণ দে সময় রৌদ্র প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিগ্নাছিল॥  'বদ্ধকে 
উঠাইগ়৷ বাসায় ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি এমন সময় দেখি যে পূর্বোক্ত 

কিন নৌকার সন্মুখে দাড়াইর়া আছেন, বন্ধুব্র উঠিয়াই পিজ্ঞাসা করিলেন, ইহায়। 
কে? উত্তরে মামি সমুদাক্ ঘটন। বলিল/ম।* বণনা শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব 








১এশবর্ধা স্বপন লা ১৮৫ 


ভীর হইতে দু ভঙ্বলোকটি আমাকে ভাকিয়! বলিলেন “মহাশয়! জনৈক 
ক্ষণ আর্জবস্্রে আছেন, আর বিলম্ব করিলে অসুখ হইতে পারে।” ইহার পল্ন 
মালির স্বপ্কধে বিছান! গুলি দিয়! উভয়ে বাণার . দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, এমন 
অমর গ্রাচীন ভদ্রলোক নিকটে আসিয়। অনেক অনুনত় বিনপুর্র্ক আমাদিগকে 
তাহার সহিত যাইতে বলিলেন। পরিচয়ে জানিলাম আমিধে বালিকাটিকে 
উদ্ধার করিয়াছি সে তাহার পৌত্রী ও আর্তনাদ-কারী বৃদ্ট তাহার পুরাতন ভৃত্য 
ভৃত্য সমভিব্যাহারে মানে আসি! সন্তরণ কালে.পায়ে কাপড় জড়াইয়! বালিকা 
ডুবির গিযাছিল। বালিকার মাত! ও পিতা তাহার শৈশবেই পরলোক গমন 
করিয়াছেন। বৃদ্ধ সপরিবারে একমাত্র পৌত্রীকে লইয়া তীর্যাত্রায় বহির্গত হইয়া 
ছেন। কথায় কথায় আমরা চকের- দিকে বৃদ্ধের বাসার সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত্র 
হইলাম। বৃদ্ধ একটি হিন্দুগ্ানীর নাম করিয়া ডাকিবা মাত্র একজন বৃহ্যাকার্‌ 
ঘরোয়ান কবাট মুক্ত করিয়া দিল ও আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ 
করিয়া দেখি যে “বাসাটা” একটা বৃহতৎ-অর্রালিকা চারিদিকে হিনুস্থানী'ও বাঙ্গালী 
দার দাসীগণ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। বৃদ্ধ আমাকে ব্রিস্তলের এক প্রকোষ্ঠে লইয়া 
এগেলেন। আমি কাপড় ছাড়িরা সেখানে বদিলাম। কতক্ষণ পরে একটা দাসী 
জল খাবার নইয়৷ আমিল। জলযোগ শেষ হইলে গৃহস্বামী আসিয়া অচন্কক্ষণ্‌ 
নানিবিবিধ গল্প করিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে আমার পরিচর জানিয় লইলেৰ॥ 
তিনি বলিলেন যে, তিনি আমার পিতার, নিকটে কোন বিশেষ কারণে অত্স্ত 
খণী আছেন। পরে তিনি বালিকার উদ্ধারের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করি- 
লেন ও বলিলেন যে, আমি যদ্দি ধনীর সত্তান না হইতাম, তাহ! হইলে তিনি যথা" 

সাধ্য অর্থদানে আমার মনস্তষ্টির চেষ্টা করিতেল। দিবা হিগ্রহর অতীত হইলে 
উভয়ে আহারার্থ অন্দূর মহলে গেলাম । আহীরাস্তে একজন দাসী আসিস 
বলিল.বে, গৃহিণী আপনাকে ভিতরে ভাঁকিতেছেন। তাহার সহিত ভিতরে দিয়! 

দেখিলাম যে, একটা বৃহৎ গৃহে শয্যা রচিত হইয়াছে। বৃদ্ধ! গৃহিণী আমাকে 
বসিতে বলিয়! নানাবিধ সদা পের পর একটা আন্চর্য প্রস্তাব উথাপিত ফরি- 

লেন। তিনি বলিলেন যে, প্যখন বানিকার জীবন আমি রক্ষা করিয়াছি, তখন 
উহাকে আজীবন রক্ষ। করিবার তার আমারই লইতৈ হইবে। প্রস্তাব শুন্য 
আমার যেন বাক্‌-রোধ হইক্সা গেল। আমাকে লঙ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধ! বলিলেন, 

যে, “তাহার এই অন্থরোধ আমাকে রক্ষ। করিতেই হইবে। নতুব। তিনি অনাহারে 





১৯৬  জুক্ষহমি। ।  উষ্ঠ সংখ্যা 
প্রাণত্যাগ ফরিবেন” ইত্চাদি। ইহার পর তিনি চলি! গেলেন ও সেই-পূর্ব 
পরিচিত! বালিকাটির হাত ধরিয়া! লইয়া আসিপেন। ' তাহাকে বসাইর়! রাখিয়া 
তিনি গমনোগ্ততা হইলে, আমিও উঠ্ভিলাম, কিন্ত তিনি দিবা দিয়া আমকে বসা. 
হয় বলিলেন ষে, "চির জীবন যাহার সহিত একত্রে চলিতে হইবে, তাহাকে 
পুর্কেই ভাল করিয়া দেখিয়া! লওয়া উচিত; পরে যেন: প্তাহাকে নিন্দ। ন| করি:। 
ভাবিপাম, কোটসিপ করিতেছি। বড়ই ্ফ্তি হইল। ইহার পর বৃদ্ধা চণিয়া 
গেলে বালিকাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম । আমি কথা, কহিবা মান্র 
বালিকা, ষেন আরও জড়পড় হইয়। গেল। ছুই তিনবাঁপ লিজ্তাসার গর কি একট! 
নাম বলিল । তাহার নামটি মনে, নাই বটে, কিন্তু এ পধ্যস্ত মনে আছে যে, 
নামটি ছই অক্ষরে ও অত্যন্ত কোমল। তাহার পরে সে কি পড়ে, তাহাদের বাটা, 
কোথাপ্ন, দেশের কাহারও জন্ত তাহার মন কেমন করিতেছে কি ন।, ইত্যাদি নানা” 
ক্বপপ্রশ্ন করিয়া বালিকার হাত দেখিতে চাহিলাম ) বাল্যকালে বটতঙলার সামদ্রিক 
গ্রন্থ পড়িয়া! গণনায় পারদর্শী হইয়। ছিল।ম (অস্তত্তঃ নিজের কাছে)। বালিক! 
এতক্ষণ অতিকষ্টে উত্তর করিতে ছিল, হাতি দেখিতে চাহিলে”সে অ:রও.সঙ্চুচিতৃ| 
হইল। অনেকক্ষণ পরে বাদিক! বহুকষ্টে মৃপালের স্তায় শুভ্র ও কোমল এক্ু 
খানি ক্ষুদ্র হস্ত বাহির করিয়া! দিল। তাহার হস্ত স্পর্শ করিবামাত্রই আমার সর্ব 
শরীর রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। এমন্‌ সময়ে দুরে কে যেন গাহিয়া উঠিলঃ-- 
“এনেছে গো তৃণদল্ ভেসে আন! ফুল ফল 
এ থে ব্যথ! ভর। মন মনে বাথিও ।৮ 
হঠাৎ বালিকার হপ্ত ছিন্ন করিঞা তাহাকে ষেন কে লইয়া! গেল,। আঁমাকে 
উঠাইঝা। মে ঘৃহ এবং অট্রালক। হইতে বাহির করিস্তা শূন্ভপথে কোন এক 
অপরিচিত স্থানে আলিক্জ! কঠিন ভূতলে নামাইয়। দিল। অত্যন্ত গ্রীপ্ন ধোধ হইতে 
লাগিল ও পুনরায় |চতাধূসের ন্যায় উপ্র গন্ধ নাদারদ্ধে, প্রবেশ করিল ।- কোর 
হুইতে একট। উজ্জল অসঙ্ক আলোক আদিয়। চক্ষে াগিল। চক্ষু মেলিয়া দেখি. 
'কেন্ট। বলিতেছে, “বাবু! উঠুন আপনার আজ কি হইয়াছে, আপনাকে 'মনেক্ 
ক্ষণ ধত্িক্া। ডাকিবার গর ঠেলিতে আরম্ভ করিয়াছি, বড়ই রাগ হইল-ভাবিলাম, 
বেটাকে ঠেঁলয়। জলে ফেলিগ্া দিই। ০) আবার শুনিতে, খাইয়াদ কে 
বেন গাহিতেছেঃ- 
আমার পরাণ লইয়! কি থেলা নি ওগে! পরাণ প্রিয়] 


১৭শ বর্ষা, স্বপ্ন লক ১ম 


_ মনে আশার সঞ্চার হইল, ভাবিণাম হয়তঃ স্বপ্ন স্য। সবটা সত্য না হইলে 
অন্ততঃ কতকট। হুইতে পারে। পার্থ পরিবর্তন করিয়া দেখি রৌদ্র প্রখর 
হইয়াছে * নৌকার মধ্যেই শয়ন করিয়াছি, সুদুর মনিকর্ণিকার ঘাট হইতে শব- 
নাহের গন আপিতেছে। এমন সময় পুনরায় গীত শ্রুত হইল__ রা 
কোথা হতে ভেমে কুলে পেগেছে চরণ মূলে ) 
তুলে দেখিয়ে! 1৮ 
এবার যেন গায়কের কণ্ঠস্বর পূর্ব পরিচিত বলি! বোঁধ হইল। ভাঁবিলাফ? 
যদি খুলিয়া পাই, তবে তুলির! দেখিব ফি না? বিবেচন। করিতে পারি। গীত 
বলিতে লাগিলঃ-_ 
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে। 
কে আদে কাহার পাশে কিশের টানে & 
রাখ যদি ভালবেসে চির প্রাণ পাইবে দে 
ফেলে যদি যাও তবে বাচিবে কি ও! 
. নৌকা হইতে বাহির হইয়া দেখি, বন্ধুবর বলির চায় বগিয়া এক মনে দাতন 
করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে গান গাহিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই গাহিয় 
উঠিলেন-_ 
.-. আমার পরা? লয়ে কি খেলা থেলিবে ওগে৷ পরাণ প্রি! 
মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম, প্রকাশে বলিলাম, প্চল আজ মণিকর্ণিকার 
খাটে সান করিম আলি” । মাঝির! গার পরপারে চৌাউযোগিনীর ঘাটে নৌকা 
শাগাইল। ক্ষণ বিছান। রাখিতে ও গু বন্থাদি আনিতে বাসায় গেলেন। আমরা 
: গঙ্গার ধারে ধারে দশাশবমেধ ঘাটে আদিলাম |, পরে ক্ষ আপিলে সকলে মণি- 
কর্ণিকাভিমুখে গমন করিলাম ॥ কাশীতে প্রত্যেক ঘাটে জলের উপরে বাশ এবং 
তক্তা বারা এক প্রকার মাচা থাকে। ক্লান করিয়া অনেকেই এই মাচার উপরে 
বপিয়া পুজাদি করিয়া থাকেন। আমি একটা মাচার উপর দিয়! আসিয়া মাচার 
শেষভাগে জলে নাসিলাম। সে স্থলে জল অনুস দশ হস্ত গভীর হইবে। জলে 
নামি কিগ্দূর সাতরাইক্া আসিলাম, পরে পুরররায় সেই মাচার তলাস্থ 
আমরা খুটি ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শৈবাল দলের সবার, 
কি যেন একট! আসিয়া পাছে ঠেকিল, ভাল করিয়া, স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, 
বোধ হইল যেন কাহার চুন। ডুব দিপা টানিবামান্জ একটা ক্ষত দ্বেহ ভাসিয়! 


কী প্জারতৃমি ওষ সংখ্যার 
উদ ।. দেখিগাছ দেহটা মতিশয় কৃশাঙ্গী একটি বারিকার। এমন সয় শুনিতে 
পাইলাধ কৈ হেল ক্রন্দন করিতে করিতে ঘাটের দিকে আপিতেছে। বালিক্কান্ছে 
পাঁইনলাই অমার গতরাত্রের সমুদয় শ্বপুবৃতীস্ত নে পড়িল। বালিক! লাবার নী 
স্বপ্নের মত মিশা ইয়া যার সেইজন্-দূমুষ্টিতে ভাহার হাত ধরিয়। কৃষ্ণকে ভাকিতে 
লাগিনাম। কিন্ত তাহার উত্তর পাইলাম ন() সম্ভবত ভাহার তখন ত্র 
আপিয়াছিল_কারণ সে ছুই বেলাগন অহিফেন সেবন করিয়া থাকে ।. আমার 
চীৎকারে তীরম্থ কাহারও মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল কিনা জানিন1। 
কিন্তু মাচার উপর হইতে একটা স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে !” 
আমি তাঁহাকে বালিকার দেহ দেখাইবামাক্্ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
কাহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক আঁদিয়। পড়িল। তাহার! সকলে 
মিলি! তাহাকে উপরে তুলিল ও চেতন? সম্পাদন করিতে চে! কারিতে হাল), 
বালিকা তখন সম্পূর্ণ মচৈগ্ত হয় নাই, সামান্ত চেইাতেই তাহার জ্ঞান হইল? 
তাহ। দেখিয়। আগি বন্ত্র পরিবর্তন করিতে কৃষ্ণের নিকটে গেলাম, গিয়া দেখি, সে 
ঠিক,এক অবস্থাতেই বসিয। আছে ) তাহাকে ঠেলাদিলে শেষে তাহার চমক্ভার্গিল। 
বি্ক্ষণ পরে' বন্ধু আসক বলিলেন যে» বালিকা ..হটিনঃরাড়চভ্িগেছ.। 
আমি মুখ ফুটি় পিজ্ঞাস। করিলাম যে, “মামার সন্ধান কেহ করিয়াছিল-কি % 
বন্ধু বগিলেন, “ন৮॥ অবসন্ন-হয়ে গৃহে ফিরিলাম । আহারাদির পর বন্ধুকে 
বর বৃত্তান্ত বলিরাম। বন্ধু ত হাদিয়াই আকুল করার মলট। বড়ই খারা হইয়! 
গ্নেল। বন্ধু সমস্তদিন আমাকে বাক্যনত্রণায় বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, সযযাকাজরে 
কের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম, কেদারের আরতি পধ্যন্ত সেখানে বসির খাকি- 
লাম। আরতিশেষ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন কালে দেখি সেই বালিকাটী একী 
যুবতীর হাত ধরিয়! কেদারের মন্দির হইতে বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিরা 
যুবতী সরি! দঁড়াইলেন। বালিকা বলিয়া উঠিল, *দ্দিদি ! দেখ লোকট! ক্রি মোটা 
উহার পেটটা যেন উহার আগে' আগে চলিতেছে। বন্ধুর হাসি ত অগ্তাবধিওঁ 
খামে নাই। নেশ! ছুটবার তয় স্বত্বেও কেট বেজার হাসি ছিল। গর শুনিষ্থা 
মাসিমাতাও হান্ত মন্বরণ করিতে পারেন নাই। হাসি নাই কেবল আমি, তখন 

' বাধে ও ক্ষোভে আমার সর্বশরীর জলিয়া যাইতে ছিল । আমি তখন জনসাধা: 

“ ॥রণের অরুতজ্ঞতার বিষয় চিস্তা করিতে ছিলাম । 4 

সেই অবধি ন্বপ্নের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। মি 
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, বিধু যেন শোনে না! 


. স্পুর প্খের হাাধন দকুমদীরের ছুই পুলে) : জোষ্ঠ শশাভূষণ, কনিষ্ বিধু₹ 
তৃষণ। । দ্বারিদ্রতাবশতঃ হারাধন এ দু-টি পৃত্বের বিস্তাশিক্ষার রীতিমত ব্যাবস্থা 
করিতে পাবেন নাই। শশীতৃষণের বদ যখন ঘাদশ বর্ষ, বিধুস্ঠুষপের নবম বর্ষ, 

, দেই সময়ে হারাধনের মৃত্যু হয়, স্তাহাক স্ত্রী পল্মাবভী বিধবা হইয়া, পুর ছটি লইয়া 
স্মত্ন্ত কণ্টে পড়েন। এ রত্ধপুর শ্রামেই পদ্মাবতীর পিল্রালয়; পিতা বর্তমান 
ছিলেন না, একমাত্র ভ্রাত! পার্বভীচরণ বস্থ মর্পিক সেই সংসারের কর্তা । তিনি 
তালুকদার, তালুকের বাধিক উপন্ত্য অনূনেন্ পাঁচ ছাজার টাক!) ভগ্ির কষ্টে 
লহান্দ্ূতি দেখাইয়া তিনি তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ কল্পেন। কেবল 
সাহা নহে, গ্রামে একটা গভর্ণমেন্ট পাহায্যক্কত এন্টেন্দ স্কুল ছিল, ভাগিনেনর 
ছুটিকে তিনি সেই স্কুলে ভর্তি করিয়! দেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালান় 
উভয়েইকিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিল, ইংরাজী স্কুলে বিধুভূষণ শীত্ব শী. প্রোমোপন 
গাইতে লাগিল, শশিভূষণ পশ্চাতে পত়িয়! রহিল। 

-লেখাপস্াঙ্গ স্শিতৃণ নিতান্ত অনাবিট, স্কুলে সোমবার যাহা পড়িয। আইসে, 
অঙ্জলবার তাহার একটি বর্ণও মনে থাকে না ) কলকথা তাহার কিন শিক্ষ! হইল না, 
দিধুভুষণ তু্। হইতে প্রাবেশিকা! পরীক্ষা দিয়! জলপাধি পাইয়া হুগলিকলেগ হইতে 
দ্বিতীয় পরীক্ষান্স উত্তীর্ণ হইল, জহাতেও জলপাণি পাইল, চিত্র পরীক্ষার ফলও 
লস্তোষবর হইল। প্রতিপন্তিশীলী মাতুলের বিশেষ চেষ্টায়, বিস্তার জোরে ও 
ভান সুপারিসের জোরে বিধুভ্ধপ ডেপুটি মাঞিষ্ট্েটের পদ পাইলেন। াখ্মাপিক 
পরীক্ষার পর বর্ধমান বিভাগের একটীজেলার নদর &পনে তিনি বর্ধিত বেতনে 
কাধ্য করিতে লাগিলেন । এন্ট্ন্স স্বলের চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিয়া শশি" 
দুষণ আউট হ্ইয়াছিলেন, তাহার আর ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা! রহিল না। 

বিধুভূষণ বিশেষ প্রশংসার সহিত তিন বৎসর চাকরি করিলেন। বাড়ীতে 
ভূথাচ্ছা্দিত তিনথানি ঘর ছিল, সেই ঘরগুলি ভা্গিয়। পরিফার পরিচ্ছন্ন একতলা 
বাটা নির্দান.ক্রা হইল। রালহিজ্তির যতদিন কারন করিল, পদ্মাবতী ততদিন 
জ্যে্টপু্রকে লইয়া ভ্রাতৃভবনে অবস্থান করিলেন, ছুটি পাইয়! বিধু্ধণ বথন নন 
বাটা আনিতেন, তিনিও সেই সমগ্ন মাতুলালয়ে থাকিতেন। 
থাটা নির্মিত হইবার পর পল্মাবতী শান্্রমত গৃহ্যাগ করিয়! নৃতন গৃহে প্রবেশ করবি, % 
লেন । এক বত্দর পরে ছুটি পুত্রেরই বিবাহ দিলেন জ্যেষ্ঠ বধ যখন সপ্তদশী 
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নি [তিয়োরপী সেই সমক্ষে স্থশীল। দতী সাধ্বী পন্মাবতী সংসার-শীলাসধরন 
করিরেন। সন্তবমত ঘট! করিয়া! ডেপুটিমার্সিস্রেট বিধুবাবু জ্যে্ঠ সহোদর 
সহিত.মিলিত হইস্! মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। 

» এইখানে বলিয়! রাখ। উচিত,মাতা যত দিম বর্তমান ছিলেন, বিধুবাবু ততদিন 
কবশ্বস্থলে আপন পদোচিভ বন্ত্রামানুরূপ খরচপত্ের জন্ত মাসিকবেতন হইতে এক 
শত টাক নিজে রাখিয়া বাকী সমস্ত টাক। মাতার নামে মাসে মাসে রেণিষ্টারী ' 
করিয়া বাড়ীতে পাঠাইতেন। মাতৃবিয়োগের পরেও তাহার অন্তথ! করিলেন ন| 
শশিভৃধণের নামেই টাকাগুলি আদিত। মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে বিধু- 
বাবু পুর্বন্থান হুইতে ঘন্তস্থানে ব্দলী হইলেন, তখন তিনি মেঙগিনীপুর জেলার 
একটি প্রসিদ্ধ মহুকুমাপন পুর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ডেপুটি মাশিষ্ট্রেট । 

এই সময়ে শণিভৃষপের ব্যবহাপনের পরিচয় ।_রত্রপুর গ্রামে দে মমরে নেক 
'গুলিখোর ছিল। তাহাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সন্তান নিতাত্ত অন্ন ছিল ন1। 
নেইদলে মিশিয়| অট-দশ বৎসর পুর্ব হইতেই শশিতৃষণ একজন বেয়াড়া! গুলি- 
খোর হুইয়াছিলেন। বিধুবাবু যখন বর্ধিত বেতনে সুনাম ল্ধ হাকিম, সেই 
সময় তাহার বাড়ীতে. তাহার দাদামহাশর সকলের যুখেই বড়. বাবু! মর্ই_ 
বেমন দত্তর, সেই দস্তর মতে বড় বাবুর, পাঁচ সাতজন ইয়ার ভুটিয়াছিল। 
ইঞ্জারেরী' সকলেই মুর্খ ও নেশাখোর»তাহারা শশিদ্ধুষণকে বাবু কক্সিবার জোগাড় 
করিল) তাহার! পরামর্শ দিল তুমি এখন ডেপুটির দাদা, দিরহচ্ছিন্ন গুলিরমৌআত 
এখন আগ ভোমার ভাল দেখার না, একটু একটু ব্রাঙ্ি ধর, এখনকার-দৈনে, 
বাবু হইলেই রাড থাইতে হয়, তুমিও তাহাই কর, তাহা ্। হইলে বাবুলোকের: 
কাছে মান গাইবে না। শশিতৃষপ জ্রাণ্ডি ধরিলেন, ব্রার তেজে অতি শীস্ুই 
(বিলক্ষণ বাবু হইঞ। উঠিলেন। 

শশিভূষণ মজুমদ্বার যথার্থই বড় বাবু। একে বড় বাবু, তাহাতে আবার 
ডেপুটর দাদ! ভ্রাতার বেতন বাঁড়িয়াছে, বড়বাবুর হস্তে অনেক টাকা আইসে» 
[বধুবাধু একশত টাকার অধিক রাখেন না, অবশিষ্ট সমস্তই বড়বাবুর হাতে। তিনি 
তখন নিত্য [নত্য রকমওয়ার পোধাক পরেন, ইয়ার দলের দহিত বোদল বোদজ 
মর খন, মৃগর। শিক্ষা করিয়া বনে বনে পাখী মারেন, খরথোস্‌ মারেন, 
'বাটির বাহিরে ঝধিবাবুঙ্চি থারা। দেই সঞ্চল মাংস রক্ধন হয়, নিত্য ইয়ারের ভোজ 
হয়, ভোজের ঘটা দেখে কে ? 


১এশবর্ষা, বিধু যেন শোনে না । ঠা 


১. শাঠক মহাশয় খষিৰাবুচ্চির অর্থ বুঝিতে পারিলেন কি? পুর্ব্বকালে সনি 
খবিগণ দীর্ঘ দীর্ঘ শব্ধ ধারণ করিতেন, এখন যাহার! চাপদাড়ি রাৰিয় বাবুলোকের 
এবং বাবুষ্চাগপা চাকরী করে তাহারাই খযীবাবুর্চি নামে বিখ্যাত | 

বাবু শশিকুধপ এখন বড় বাবু অথচ তাহাকে বাঞ্জার করিতে হয়। নিতে 
হাজীর না করিণে ভোজনে তৃপ্তি হর না, সেই কারণে চাকন্ব সঙ্গে করিয়া নিত্য 
নিত্য তিনি ৰাঙজারে যান। পুর্বে [তিনি বাঞজার করিতেন ১ তখনকার বাছারে 
আর এখনকার বাঞ্জারে অনেক প্রভেদ। তখনকার বাঙ্গারে ছুই পর্নগার চিংড়ি 
(তিন পরদার তরকারী হই পরসার তৈপ এক পর্দার লবণ একপর়ার ঝালমসল্ 
একপর়সার পানস্থুপঃরি ইত্যাদি বরাদ্দ ছিল, এখন তিনি ডেপুটির দাদা সে প্রকার 
বাজার কণ্ডে লজ্জা হয়, সুতরাং ভাল তাল মত্ত ভাল ভাল তরকারি ভাল তাল 
ফল ভাল ভাল সন্দেশ না হইলে চলে না ডেপুটির দাদার পক্ষে তাহা মানায়ও না? 
কাঞ্জেকাজেই নিত্য বাজার ছুইতিন টাকার ফর্দ হয়, ভাছার উপর নিজের 
খরচ খাতে অতি কম চার পীচ টাকায় আও । | 
নূতন বাটার কখা বল! হইস্সাছে।. কিন্ত প্রণালী বলা হয় নাই। অপর 
আহলে সাত আটটি কুটরী সদর মহগে সদর দরজার উভয় পার ছুটি প্রশস্ত বৈটক- | 
খালা প্াঙ্গনের পুর্বাংশে পুজার দাশান হইবার স্থান আছে সেই স্থানে তখন লাউ 
গাছ পুইে গাছ জগ্মে দালানের পঞ্তন হয় নাই, পশ্চিম দিকে মদয় দর পূর্ব 
দিকে মুখ করিয়া সদর দরজায় প্রবেশ করিতে হয়; অত উত্তর দিকে একটি 
বৈটকথান। দক্ষিণ দিকে একটি বৈটকখানা। উত্তরের বৈটকখানাটি বড় বাবুর, 
লেট নিত্য.ব্যবহারে আইপে, দক্ষিণের ঘরটি প্রায় এগার মাস চাবি বন্ধ থাকে/ 
লেটি ছোট বাবুর। |] 
থে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তাহার ছুই বৎসর পরে ছর্গাপুজার ছুটির সহিত 
এক মাসের অতিরিক্ত ছুটি লইয়া, বিধুডষণ বাড়ী আদিয়াছেন, পুজার ফির দিন 
সন্ধ্যার পর ছুটি বৈটকখানায়্ মোমবাতি যুক্ত ছুটি সেক্গ জর্লিতেছে। একটি 
ডেকে সপ্ুখে বণিয় নিজের বৈটকথানায় বিধুভূষণ একখানি পুস্তক পাঠ করি- 
তেছেন। উত্তরের বৈঠকথানায় বৃহৎ একখান! লান্করথের চাদর মুড়ি দিয়া বড় 
বাবু চিৎ হইয়। শুইগনা আছেন, দরজা তেজান আছে। রি 
আবি আটটা । হঠাৎ একজন লোক আসিরা বড় বাবুর বৈটকখানার, দরগা 
২ 
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ঞচলিয়া, গৃহ মধ্য প্রবেশ. করিল, নাঁকি সুরে লা ক্রি বলি শাঁকি গো খড 
ঝাকু আগা পুঙ্জার হট, কতদিকে কতলোক কত প্রকার আমোদ আহলীদ সৎ 
ততেছে, ভুমি আমাদের ডেপুটির দাদা, ভুমি কি না! শ্মশান ঘাটের গঞ্গাযদত্রীর মস্ত 
ন্ষিশবে পড়িয়। আছ, ব্যাপারখান। কি? ঘরে আলো লা থাকিলে আমি হয়ত, 
তোমাকে মাড়াইণ ফেলিতাম, সত্য সত্যই অর্তজলির আফোম্বন করিতে হইত। 
মুখের চাদরথান। একটু সরাইয়! এক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি সধশলন - করিয়! 
অর্ঘন্ফটম্থরে বলিলেন, “চুপ চুপ, আন্ডে কথা কও, বিধু যেন শোনে ন1। চুপ ক্র 
'ঝেসে দরজা ষন্ধ কর।” রি 
- যে পোকটি আদিল সে লোকটি বড় ধাবুর একজন লখের: ইয়ার, লাম রসিক. 
আল বাবুর ঈ্গিত বুঝিতে ন! পারিরা ধীরে ধারে দরজা ভেজাইছু, রূদিকলাল 
কঁচুমাচু মুখে বড় বাবুর পার্খে গিয়া! বসিল, বড় বাবু পূর্ষের শ্তার মুখ চকিংলেন, 
দীর্ঘ নিখাম পতিল, সে নিশ্বাসেক শব্ধ রসিকলালের কর্ণে গেল । ভাব বুঝিতে 
ন। পারিয়, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়! বাবুর মুখের চাঁদরের ফাঁছে মুখ লইঙ্কা' 
বুয়িকলাল চুপি চুপি বলিলেন, “বদ বং বদ রং! বলি কিছু আছে কি? ছুর্গা- 
পুজার যি, সাঘ। চোষ্টথ থাকৃতে নাই, বলি কিছু আছে কি ?* 
আর.একবার যুখের চাদর খুলিয়! চুপিচুপি বলিলেন, “চুপকল্ধ ভাই, চুপ কক্স, 
বিধুধেন শোনে-না 1” আমি__ বলিতে বলিতে 'ভাকিয়া় নীচে হইতে একট! 
চারি রিং বাহির করিয়া, রি কের হাতে দিয়। বলিলেন, “আলমারিতে আছে, 
বাহির কর? কিন্ত দেখ ভাই বিধু যেন শোনে না!” | 
রলিকলাল চাবি লইয়া আলমারি খুলিয়। বোতল গ্রাস বাহির.করিল, পূর্ণ এক 
পা ঢালিয়া গর্ডে দিয়া, আরামে নিশ্বাস ফেলিয়! বলিল আঁঃ! 
উভয়েই চুপ। পাঁচ মিনিট পরে রধিকলালের উদরে আর এক পাত্রের 
প্রবেশ? মুখে বাক্য নাই। আর পাঁচ মিনিট পরে তৃতীয় পাত্র । সুখে বাক্য নাই। 
এই সময় তাকিয়ার উপর একটু উচু হইয়। বড় বাবু চুপি বপিলেন ঝাঃ1 
তুমি বেশ ঠাণ্ডা আছ! তিনবার থেয়েছ, চু: শব্টি মাই । খুব বাহাদুর ! তবে 
আমি একটু-- 


আহলাদে মুখ ফুলাইয়। রসিকলাি বলিল, স্চ্ছন্দে খাও, কুট্‌ পরওয়া নাই রি 
দেখছ তে! আমি কেমন ঠা! ক 


আগে ব্যস্ত বড়বর্‌ উঠি বিবার! করিপেন, বালিদের উপর রর 











১৭শ বর্ষ. বিধু যেন শোনে না। ২৩ 
মারধিটি আধহাত উচু হইল, রসিক মেই অবসরে একপান্ পুর্ণ করিয়া বড় ব 
হস্তে অর্পণ করিল। পাত্রটি হস্তে লইয়া অতি সৃহশ্বরে বডবাকু বলিলেন, “খাই 
তবে? *্নেখ ভাই বিধু যেন শোনে না 1৮ *. ও 

ইঞ্জারকে এইরূপ সাবধান করিয়। বড়বাবু একনিরাসে পূর্ণ পাত্রটি উদরস্থ 
করিলেন ১ উদ্ধে চাহিয়া বলিলেন, “দোহাই ম| হর ! দোহাই বাঁঝ। রসিক লাল। 
সাবধান সাবধান বিধু ষেন শোনে ন।'” , 

মুহহান্ত কর রদিক বলিল, “বিধু আর শুনবে কি? তেমন মুখ রাবি নত 
চযেমন পেট র।খি না, সব আমার পেটে পেটে। তুমি আবার খাও। আমার, 
তিন পাত্র হইয়াছে, তুমিও তিন পাত্র বউনি কর, কোন তর নাই [* নে 

এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পাত্র ুরেশ্বর রসিকলালের জঠরস্থ। পথ্যান্ে 
পর্যায়ে আরও তিন পাত্র বড়বাবুর জঠরস্থ। যা, 

এক ঘণ্টা অতীত। একে একে আরও পাঁচটি ইন্জার সেই বৈটকখানার জমা 
হইল,সক্কবেই চুদকে চুমকে মদ খাইল, “কথায় কথায় বড়বাবু সকলকেই সমভাবে ' 
সাবধান করিরা বারবার বলিয়া রাখিবেন, বিধু যেন শোনে না।৮ 
ক বোতল ফুরাইল, দিভীয় বোতল আসরে নামিল, সব জনেই সমান অংশ 
্রষকণ করিল, সকলেরই নেশ।.ভোরপুর বড়বাবুর মুখে কাকাতুয়াপ্গীর তায় 
একধুলি নির্তর।- “বিধু যেন শোনে ন1।* টা 

বাড ধরিবার দলে সঙ্গে শশিতুষণ বঙ্গুক ধরিতে শিথিয়া ছিলেন, গানবানা: 
তেও সখ হইয়াছিল, বৈটকখানার দেওয়ালের গায়ে অনেক রকমের অনেক গুলি 
বাযনও ঝুলান ছিল, একজন মাতাল আর এক পাত্র মগ্ত পান করিয়া সেইিকে 
চাহিয়। বলিল, “সরারি রবাতি” সরাপের সঙ্গে শ্বীতবাগ্ভ দূরকীর, এস আমরা” 
একট। গীত ধরি, বড়বাবু বললেন, ধরিতে পার কিন্তু খুব মিহি, আওয়াজে গাও 
বাঁজাও, সবকর কিন্ত বিধু যেন শৌনে ন1।* 

একজোড়। ভবলা পাড়ি লইয়া আস্তে আস্তে বাজাইতে বাজাইতে মাতালের 
সপ সরে গাহিতে আবস্ত করিল, “বিধু যেন শোনে না, বিধু যেন শোনে না .বিধু 
যেন শোনে না|” 

আবার স্লে মদ থাইল। তখন একজন সন্দার মাতাল বণিক উঠিল, তবলা'র 
সঙ্গে সরু রে কি গীতের ক্দোর হয় ? বলিতে বলিতে টলিতে টিতে উঠিসন 
বৃহৎ একটা মৃদঙ্গপাড়িয়া গলায় ঝুলাইক্া বলিল, "এইবার কীর্তন ধর। সকলে 


৯ 
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. উঠিয়া দড়াইল সন্ধার মাতা খোল, বাজাইতে লাগিল, কীর্ভনের সুরে সকলেই 
_ গ্রল। ছাড়াইয়! গাহিয়! উঠিল, “বিধু যেন শোঁনে না, বিধু যেন শোনে না -ধা, 
সনে কদমতলে নাচ্তেছে কেলেশোন1 1৮ ্ 

* উর্ধে বাহু ভুলিয়া একজন মাতাল হুঙ্কার করিয়। বলিল, ভারি গরম বাহিরে 
চল.। 

- সকলে বাহির হইয়া উঠানে নামিল, জোরে গ্লোরে খোল. বাঁজিতে লাগিল, 
উচ্চৈস্বরে কীর্তন আরম্ভ হইল। মাতালের নাচিতে. নাচিতে বাপ্জাঈতে বাজাইতে 
কীর্তন গাহিতে গাহিতে ছোট বাবুর বৈউকথানায় প্রবেশ করিল, পদে পদে 
মগ্ুলাকারে ছোটবাবুকে শ্রদক্ষিণ করিয়া, অতি উচ্চকণে গাহিতে লাগিল, বিধু, 
য়েন শোনে না, বিধু যেন শোনে ন!, বাধাসলে কদমতলে, নাচতেছে কেলেশেটনা ।' 
খোলওয়ালা, মাতাল, মাথা! দুরাইয়! তালে বেতালে.খোল বাজাইতে আরম্ত করিল” 
বড় বাঁবু শশীতুষণ শ্বয়ং জনেই কীর্জনের অধিকারী ৷, ূ 

পস্তকখানি বদ্ধ করিয়া, বাতি নিবাইয়াস্পায় লজ্জায় মাথা হেট করিয় বিধু- 

ভূষণ নিঃশবে অন্তঃপুরে পলা্রন করিলেন $ কিছু বেশী দিন, বাড়ীতে থাকবেন 
আশা করিয়া, বেশীদিন ছুটি লইয়াছিলেন, ছুটি মাথায় রহিণ, সপ্তমী পুৰধার দিনু 
স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়! তিনি কর্মস্থলে, চলিপনা গেলেন। তদবধি দাদার খরচের জন্য, 
মাসে কুড়ি টাকা করিরা আসিতে লাখিল.। দাদার ইয়ারের দল বিদ্ধ হইল, 
্রাণ্ডির মৌতাত কমিল, প্রথম অবস্থার গুলির মৌতাত বাড়িয়া উত্ঠিল।. : 

এই দৃষ্াস্তটকে াহারা, উপদেশটিকে ধাহারা উপদেশ বলিয়। গ্রহণ. করিবেন 
প্রাগখুলিয়, তাহ দিগকে, আসএ] সহজ. সহ. ধন্তবাদ দিব ।, 
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কেরাণী তত্তব। 

লেখক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘি্যান্থুধি । 
কেরানী এই শব্দটা বাঙ্গাল! শব্ধ নহে, হিন্দি শব, ইংরাজীতে ইহাঁর, প্রতিশব্দ 
015) সেকালে চার্চে বিনি লেখাপড়ার কাজ করিয়! প্রধান এম যাকের 
সহায়ত। করিতেন, তাহাকেই ক্লার্ক বলা হইত, কিন্তু এখন বে কোন দশ্তরের 
প্রধান ঝক্তির নিস্থ প্রায় সকল, কর্মচারীই ক্লার্ক নামে, পরিচিত সুতরাং 


শব্ধ কেরাণী তত্ব ০০৫. 


অরথন রাজদগ্ডরে, সওদাগরের খানিক্ স্থলে, বিচারালরে, কবর স্বানে ছোট ছোট 
দোকানদারের দোকানে, বিগ্তালয়ে বেখানে যেখানে লেখাপড়ার কাজ হর, সেই- 
খানেই বাহার! লেখাপড়ার কার্য পরিচালনা করেন, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ 
্ার্ক বা কেরাণী বুঝায়, তবে কপ্ধের প্রতিও বিভিস্রতা অনুপারে এক ক্লাকী 
শব্‌ই ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ভির ভিন্ন নামে পরিচিত। মুহুরী, মুন্সী নকল নবীস, ' 
খাতালী, নায়েব, গোষস্ত॥ পেস্কার, “কপিষ্ট” (0০255 )'চেকার?্‌ 08গতাতে ট 
পাষার' (55597) বিল্বেকার” (01-থ20৮ ) ইত্যাদি শব্দ ৰিভিন্ 
হইলেও মুলে জিনিষ একই-সকলেই কেরানী। 

_বাঙ্গালা্_-কেবল বাঙ্গালায় কেন, প্রায় সমস্ত ভারতেই কেরাণী অনেক দিন' 
হইতেই আছে; তবে ইংরাঁজ বাণিজ্োর প্রতি ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে: 
এদেশে মসীজীবীর সংখ্য। এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ভারতের অনসদাজে 
কেরাণী নামক এক হুবৃহৎ সমীদায় ঝ৷ জাতির হইয়াছে, এই কেরানী নামক 
সিবহও সম্পর্ক ব! জাতির প্রক্কতি ও অবস্থ! সম্বন্ধে কিনি আলোচনা করাই 
এ প্রবন্ধের ধা উদদেস্ত। ৪8 
৯». সাঁধারগত:” কেরাশী-জাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয় কেরাণী বলিলেই . 
একটা।মন্যাত্ব-বিহীন অপদার্থ লীব বলি মনে হয়। দেশের প্রতি; লমাঁজের 
পরি, িজ পরিধনবর্গের প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও যে একটা কর্য- 
আছে, কেন্াশীকে সে কর্তব্য জ্ঞান-বিহীনপ একটা তুচ্ছ হেয় জীব বলিরাই !ৰনে”: 
হয়। কর্তব্য জ্ঞান বিশিষ্ট, উচ্চ হৃদয়, উদ্বারচেত| কেরামী থে নাই এমন. কথা 
বলা যায় না; তবে অধিকাংশই বে পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত তাহা নিঃসন্দেহ) বং 
বাহাদের সন্ধান এখনও সম্পূর্ণ: বিদুপ্ত হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই? 
অনেক সময় নিরুপায় হইয়া, ইচ্ছসত্বেও, কার্যাক্ষেত্রে তাহাদের মন্থব্টোচির্ড 
সহদয়তা, উদ্ধার চিত্তত! ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন ন1। ক 

এখন কথা হইতেছে যে কেরাণীজাতির অবস্থা এত হীন হইবার কারণ কি 
কেরাণীর বে পুর্ণমাত্রায় আহার জোটে ন|। .কেরাণ্ট যে অশন-বসনের বিলাপ 
পরিতৃপ্ত করা দুরে থাকুক, ততসমবনধীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অভাবও মোচন 
করিতে অসমর্থ; কেরাণী অবিবাদে ও অকাতরে লাঞ্ছনা, গঞ্জন!, অবমাননা সঙ 
করে।! ক্রাণী যে এই নাম মাত্র শ্রবণেই যে সাধারণতঃ লোকে স্বগাব্যজক ও 
নাসিক! কুঞ্ণন করে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া বায়, 


বি 


হস জন্মভূগি - ৬ সং, 





বে কেরানী অনন্রশীবী। শুক কলম-পেশ! ছাড়। অপর কোন পেশায় উপযোগী 
শক্তি বা. গু তাহাদের মধ্যে নাই, অথ থাক্রিলেও মার্জনা! ও পরিচালনা স্ব 
তাহার বিকাশ করিবার অভিরুচি নাই। এক বসাভ্যাসে দেহেক ভূর্বলগা 

. তীন্ে, তোখনকর্তার অরুচি জপ্চেঠ ভাহাই -গ্থাস্থ্যনীতিবেতার। এক ধসাহারকে 
স্বণা করেন। কেরাণীর 'অধিকাংশ 'অনক্োপবীবী । কেরাণী কার্যের আগা- 
গোড়ীই একঘেয়ে করুণরসের নাঁকিস্থরে খ্যান্ঘ্যামানি তাই লোকে কেরানীকে 
একরসাহারের মত স্বণা করে। বর্ণাখম ধর্শে যেমন অন্তবর্ণের সেবায় শৃড্রের ধর্ম 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়।ছে অন্ত কোনও উচ্চতর কর্দ বা উচ্চতর ধর্ম তনষ্ঠানের 
অনুপযোগী বণিক লবিকার প্রদত্ত হয় নাই এবং সেব্য ধর্থের চিরাভ্যাসবশতঃ 
মনদিক বৃথ্িনিচন্ সকুচিত হগয়াতে কান -উঞ্/তর অন্ুষঠামেক্জ প্রবৃত্তি ও 
আকাজ]- থাক ন& হুদ্ধপ জীবিবণশ্রম খপ পর পহসেবাইসন্টারাবীগাতি 
উহার একথার সন্ধ ও কার বলিয। সি বরা ধাখিয়াছেন জবং যাবে 
কোনও উচ্চতর সাংসারিক হিতকর অনষঠ।নে সাহাদে প্রবৃত্তি বা আকাঙক্ষ। নাই 
থাকিলেও তাহার ক্ষতি দেখিতে পাওয়া বায় না। 

_ খ্ককালে কেরানীগিকির খুব আদর ছিল। অন্তান্ঠ ফেশবাসী ধন জধদ-্ত দে 
আসিস ব্যবনার পত্তন করিলেন, তখন তাঁহার! এদেশের ভাষায় অনভিষ্জাহিদেনি- 
এদেশের ঝোকও ইংরাণী ভাষা জানিত না, অথচ বাঁহাদের মধ্যে কারবার 
চলি কাহার) যদি পরম্প্র পরস্পরের, তম! না ঝুঝে তাহ হইলে কারবারীচ্িত . 
পর না সুতিরাং ব্যবসায়ীর। দোচ্চাধীর সাহায্যে তাহাদের ' বাবসা 
চানাইতে লাগিলেন ।. আমাদের .দেহশর বাহানা সেই সমন ইত্ানী পিথিয়া.. 
ছিলেন_-ইংরা্দী ভাষায় কুৎপন্ন না! কুইলেও কোন' রকমে-_কক থা আবার. 
কতক ব! অ্গভঙ্গীতে মনোগতভাব বুঝিতে ও বুধাইতে পারিতেনব্যবদায়ীর নিউ! 
তাহাদের বড়ই আৰর ছিল, বাবসানগীগণ, তাহাদিগকে ভাহাদের দপ্তরে -প্রসু, 
ুন্তা অপেক্ষা অধিক মৃল্য দিয়া কণ্ছে নিথুগ্ক' করিতে লাগিলেন ইংরাজী খিখিয়া 
ব/বদা্ীর দপ্তরে কণ্দ করা তখন সাধারণের পক্ষে একট প্রলোভনেন্ন হাঁতী 
হ্ইয়। উঠিল, এ দিকে ব্যবসারীগণ নিজের বাণিজ্যব্যবন! গ্রসার. বৃদ্ধি কুঙ্গিবার 
জন্য এ দেশে  পপার প্রতিপত্তি লাঁত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে যাগিলেন” 
শ্রধং দে বিষয়ে কৃতকা্তও হইলেন । 

| হখন:ব্বসায্ীগণের করশস্থান সন্ীর্ণ ছিল; তখন কেরাণীর সংখ্যাঁকঁ্ম ছিল। 

আনরও বেট হি] ক্রমে. ক্রমে বর্শরথলের বৃর্ধি সহকানে কেরানি্ঈ সংখ্যা বৃদ্ধি 


১৭শবর্ষ৮. কেরাণা তত্ব। ইন 
. হইতে আরস্ত হইল । ব্রাহ্মণ. যালনবৃতি ছাড়িক্ষা ইংরাজী শিখিলেন কেরানীগির 
জনত, বৈ চিকিৎসা বৃত্তি ছাডিয়। প্রস্তুত হইলেন কেরাণীগিরিত ভ্ঠ। তীতীক়্- 
তাতগড়া গেল, কামারের- কামার শাল! গেল, ছুতোরের কারতানা' গেছ, সঙ্গে 
পর্ধে সকলেই কেরাণীৰ্বত্ত অবলম্বন করিতে ছুটিল-_ফেরাণীয়, আদরের হ্ার্গ 
- হইল. ক্রমে যখন কে রানী সংখ্যার অতি বৃদ্ধি হইল, তখন কেক্ধাণীবৃত্তির প্রৃতি- 
'ফোঁগিত! ও কের(পার প্রতি অসম্মান, অবিচার অনাদর আবম্ত হইল; কেরাধীও 
অনগ্োপার হইরাঁ নিঃশকে শুর আপত্তি বাতিল ও নামঞ্জুর কবুলতি লিখিঙ্সা 
দিরা সহিষুতায় পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিতে শিখিল, সেই শিক্ষা অভ্যাসে দাড়া, 
ইয়াছে. এবং সেই অভ্যাসের দোবেই১কেরাণী সাধারণেন চক্ষে হেয়, দেই অভ্যাল- 
দৌোষই কেরাবীর অনিবারধা, অগ্রতিকাধ্য ও শোচনীয় অবস্থার. কারগ। 
বেরানীর অবস্থা পোচনীয় এক. সব্ববানী সম্মত, কিন্ত: ফেরাণী: নির্ধবাদে 
লাঞ্ছনা! ও অবমানন। সহ করে বলিয়! যে সাধারণ লোক্ষে বিশিষ্টক্বপে কেরাণীকে 
হেয়, ও অপদার্থ বলিয়া দ্বণ! করে লেট! সথা়সঙ্গত কি না বিচার করিয়া! দেখা 
আবস্থক 4. লাংসারিক লামাদিক, নৈড়িক কার্য, করিবার, কথা কহিধায়, 
এমন কি চিন্ত। করিবারও. অবদর,হুইতে কোরণী বঞ্চিত, অশনেবসনে, শয়নে 
প্লে, নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় ব্যাগারে যাহার| সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পরের অনুগ্রহ 
জবতই তাহাদের জীবনেক প্রধান, স্বার্থ এবং তাহাদের হৃদয়. শ্বভারতঃই বড়ই 
লঙীর্ঘ হইয়। থাকে । প্রভুর লক্তোষ, সাখনই তাহাদের একমাত্র সাধনা. এবং 
সেছ সাধনার সিৰ্ধিলাভ করিবার- জন্ত শ্রেষ্ঠ ও পবিভ্রতম বতিনিচরষ্ে বলিদান 
ছিতে তাহার! কুষ্টিত হয় না। আমরা সেই অনভিজ্ঞ জাতি-্নীচ ব্যক্তিগত 
স্বার্থ আমাদের,জা তিগত স্বার্থ ভূলিৰে- এরূপ আশা করাই; ভূব-যাহা জাতিগত- 
খণ্ম-তাহ! স্মরন ঝ| ব্যক্কি বিশেষে আবদ্ধ-থাকিতে পারে না। স্বার্থণরত! বা 
সন্ধী্ণ চিত্ত বাঙ্গালীর জাতিগতধনব ইহার ব্যতিক্রমের সংখ্যা এত অল্প ষে 
তাহা ধর্তর্য নহে । সুতরাং কেরণীর প্রতি.ষে দোষারোপ করা হর তাহা হায় 
লঙ্গত নহে বন্সং তুলনাঙ্গ কেরাণীর দ্োষের.ভাগই অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া মনে. 
হয়। কারণ কেরাসীর অধিকাংশই অন্পশিক্ষিত বা অর্শিক্ষিত তাহাদের অধি- 
কাংশের রীতিমত চকিত্রগঠন হয় না, এ অবস্থায় যে তাহাদের চরিআগত ছূর্বলত! 
থাকিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
কিন্ত বাহার সমানে শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, দেশের ও সমাজের বাহার! 








চে শিতৃষি 
মুখোজ্ছনুকারী সন্তান বলিয়। পরিচিত ? দেশের ও সমাজের সাহারা প্রন্কত আশার 
স্থল, তাহাদের মধ্যে যদি সেই সেই দোষ কেরাণীদিগের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় 
বিদ্তমান্‌ থাকে তবে কেরাণীকে অপদার্থ, হেয় বলিয়! দুণ। করা কি ন্যয় সঙ্গত্ত 
জুদ্রপ্রাণী কেরানী লক্ষ্মী সরহ্গতীর ত্যজ্যপুত্র দহজেই পরপ্রত্যাশী, পরের তোষা- 
মোদ করিয়া, পরনির্ধযাওন সহ করিয়! নিজের জীবিকাঁরূপ শ্বার্থসিদ্ধিকর! তাহাদের 
পক্ষে ততটা দুষনীয় নহে, কিন্তু বাহার! লক্ষ্মী সরন্বতী উভয়েরই আদরের সন্তান 
সাহারা যদি তৌধামোদ কারী হন, প্রভুর বিরাঁগতাজন হইবার আশঙ্কায় স্তায় ও 
সত্ব অবমানন! করেন, তাহাদের দে অপরাধের মার্জনা আছে কি? তাহাদের 
তুলনায় কেরাণীর দোষ মনেক লু ( বেরাম্ী ভোষামোদ করে, অবমাননা 
সহ করে নিজের ও পরবারবর্সের ভরণপোষনের উপা়াস্তর নাই বলিয়ী )_.. 
কেরানী যদি অপমান ন। সহ করে ভাঁহীতে তাহার নিলেরই ক্ষতি অপরের কোন 
কৃতি হয় না। 

কেরানীর প্রতি অবিচ।র হয়, কেরানী তাহা অবিবাদে সহা করে, একথা 
ধারণে এত প্রকাশ কেন? কেরাণী নিজমুখে তাহা প্রকাশ করে বলিয়া 
অনেক স্থলে কেছাণীর প্রতিবাদ প্রকাশের কারণ হইয়া! পড়ে। কিন্তু প্রভু -ও 
ভৃত্য সধবন্ধ যেখানে আছে, সেই থানেই তৃত্যের প্রতি প্রভুর অত্যাচার আছে, 
স্থতরাং কেরানী ছাড়া অগ্তনামে পরিচিত হইরা "বাহার! দাদবৃত্তি অবলম্বনে 
জীবিকানিব্ধাহ করিতেছেন, তাহাদের উপরও সমানভাবে অবিচার হয়, তবে 
এক রসাহার দোষে কেরাণীর পাচিকা-শক্তি বড় কম। 

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের অল্লাধিক্য অন্ুুপারে সেই ব্য, মহার্ঘ বা সুলভ 
এবং মূল্যও প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে দ্রব্যের আদর ব। অনাদর হইয়। থাকে । 
উৎপন্ন ধরি অঙ্গ হয়, বাজারে সে দ্রব্যের আঁমদ্বানী কম হয়, থরিদদারকে তখন 
গরজ দেখাইস! টেষটাপূর্বক বিক্রেতার নির্দিষ্ট মূল্যেই খরিদ করিতে হয়, আর ঘি 
উৎপরন গচুর হয, তাহ! হইলে উৎপাদনকারীকে তোয়ামোদ করির। খরিদদার 
ডাকিতে হয় এবং খরিদ বের মুল্যেই তাহাকে বিক্রয় করিতে হয়, নতুবা! অবিক্রীত 
থ্যাকগ ঘরের জিনিষ ঘরেই পচিয়। নষ্ট হইয়। যায়।” কেরাপীরও এখন-ঠিক দেই 
ব্অবস্থা ঘটিয়াছে। 
উপরীবিকা ক্ষেত্রে কেরাণী উৎপন্ন হয়। নির্দিষ্ট দংখ্যক কর্ধ্থান তাহা খিণ- 
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38595550745 রি ডিডাতে 
দাক্স। যখন কেরাণী সংখ্য। অল্প ছিল তখন কন্মস্থান কেরাণী খুঁজিত, কেরণীও 
নিজের ঘুলো বিক্রীত হইত। কিন্তু এখন কেরানীর সংখ্য। এত বৃদ্ধি হইয়াছে 
যে কম্ম আর«কেরাণী খোজে না, কেরাণীকে কক্ষ খুজিয়। বেড়াইতে হয় । ঙ্্- 
কষ্ট ফেরিওয়ালা আবেদনের ঝাঁকার উপর কেরাণীকে সাজাইয়! কর্ধস্থলের * 
আনাচে কানাচে হাকিন্প। বেড়াগ্জ। কর্মস্থলের সংখ্যা যত ফেরিওয়ালার সংখ্যঃ 
তাহার শতনহস্রগুণ অধিক,--করাণীর সৃংখ্য1 ততোধিক, $সতরাং খরিদবারের 
নিকট তাহার আদর, এবং য্ধিও বিক্রীত হয় তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর তাহ, 
সহজেই অনুমেষ 1 
কেরাণী সংরক্ষণী ব! তক্রপ কোনও সামত্ির গঠনে কেরাণীর অবস্থ। পরি-, 
বর্ন ঘটিবে না-_ঘটতে পারেও না। প্রয়োজন অপেক্ষা যে জিনিষের উৎপন্ন 
অধিক ষে জিনিষের মুল্য ঝ৷ আদর বৃদ্ধ করিতে গেলে উৎপন্ন হাসের ঝবস্থা কর! 
উচিত। অথচ তাহার কোন লক্ষপই নাই-_বিগ্তাণিক্ষার এখন চরম. উদ্দেশ 
কেরাণীগিরি কর পিতা পুররকে বিগ্ালয়ে পাঠান তাহার চরম লক্ষ্য কেরাশী-. 
খিকি। পুত্র পাঠশালায় গুরুর নিকট যত উপদেশ লাভ করুক বাড়ীতে প্রত্য।: 
নুৰএুইলে তাহার পিতার গিকট ঝ! অন্ত অভিভাবকের নিকট এই. উপরশ লা 
করে, “বাপু.আর যত কিছু হউক ব| ন। হউক, হাতের লেখাট! যেন তাল হয়-. 


: হস্তাক্ষরই কেরাণীর প্রধান হুপারিদূ” ॥ বাড়ীতে পিতার নিকট, বাহিরে গ্রতি-, 


“বেশীর নিকট, পর আত্মীয় কুটুথের নিকুট, তাহার এ এক উপদেশ, .এ এক 
শিক্ষা । গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যদি এশিক্ষার, 
“ঞ উপদেশের এুবস্তার হয়, তাহা হইলে প্রতি ব্খদর কতগুলি কেরাণী আমাদের 
দেশে জন্সিতেছে তাহার তুলনায় উৎ্পনের আধিক্যে মূলাহ্াস এই সাধারণ নিয়ম 
অনুসারে কেরাণী সংরক্ষনী, সভার গঠনের সম্ভাবনা ও তাহার উপযোগতার 
অকিঞ্চিৎকরত। কত কেরাণী চরিত্রের ছিদ্রাপ্থেধী মহোদয়গণ, একবার বিচার 
করিবেন । 
বখনই কেন কেরাণীর অপমানের সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হয়, তখনই 
অনসাধারণে কেরাণীর পদত্যাগের অক্ষমতার কথ! উল্লেখ করিক্া' কেরাণীজাতির 
গ্রতি দ্বগা প্রকাশ করে ও রর্সালয়ে, বাত্রার অভিনয় প্রহপনচ্ছলে বা বৈটকখানার, 
মতণিসি খোদ গল্পের মধ্যে বেরাণীর অবথ। নিন্দাখাদের আোত বহিতে থাকে । 
চে 


ঠক -ৃশ্মিতৃমি . ষ্ঠ সংক্ফী। 
একদেশদর্শীর নিন্দাবাদের কথ! ছাড়ি! যদি সঙ্গ ও সর্বববর্ণা মহোদ্য়ধিগের নিকট 
ইহার বিরুদ্ধে ভা়বিচার প্রার্থন! করা খাব তাঁহ। হইলে তাহার! ইহার কিরূপ 
বিচার করেন? | 

কের[নী সখের স্বেচ্ছাসেবক নহে, নিজের পেটেক দায়ে, পরিবারবর্গের লজ্জা সরম 
ঘক্ষারবায়ে, সমাজশাসনকে সাধ্যমত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, মিজের সখন্থচ্ছন্দতা 
ও মান ইজ্জৎকে জীবনের ম্ বিসর্জন দিয় কেরাণী তাহার জীবনধ্যাপী এক 
দাসখতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছে । কেরাণী যদি সাংসারিক ভাবে দক্কীর্ণ- 
চিত্ত হইত, নিজের সুধন্বচ্ছন্দতাই যি তাহার ভীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা 
হইলে তাঁহার এ চিরদাসবৃত্তিঅবলঘ্বনের আবস্তক হইত না। অথবা ইচ্ছা। করিলে 
অর্থ ব্যতীত মংদার চলে ন1। সেই অর্থের জগ্ক লানালোক নানা জীবিকা! 
বলঘ্বন করে। কেরানীগিরি তাহার অন্ততম। উপার্জম-ক্ষেত্রে একটা পথ 
ফণ্টকাকীর্ন হইলে লোকে অন্তপথে যাইবার চেষ্টা করে কিন্ত বদি দ্বিতীয় পথ 
উদ্্ত না থাকে তবে বাধ্য হুইস। তাহাকে কীঁটাপথেই চলিতে হয়) কাটায় 
বিক্ষতপদ হইলেও গে পথ হুইভে আর ফিরিবার যো নাই। কেরাণীরও সেই 
অবস্থা ॥ তাহার! প্র এক প্থ ছাড়া অন্ত পথ সত্বন্ধে অনভিজ্ঞ কাজেই বাধ্য হয়! 
কেরাণীকে লাঞ্ছনা গঞ্চনারূপ কণ্টরে পদে পদে ক্ষতবিক্ষত হ্ইয়াও সেই পথে 
চলিতে হয়। বদ্দি কখনও বর্তমান শিক্ষার জোত ফিরিয়া যায়) কেক়াণীতৃত্তিই 
শিক্ষার চরম উদ্দেশ ন! হয়) কেরাণাগিরি ছাড়! অন্ত ফোনও বৃত্তির শিক্ষালাভ 


- ক্ষরিয়! বিগ্যালয়ের ছাত্রগণ সংলান-ক্ষেত্রে বাহির হইতে পারে, জাতীয়শিক্ষ! 
পারিষৎ যে ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা যদি তগবানের ইচ্ছায় 
স্বখনও নফল হয়, তবেই কেরা'ণীর উৎপন্ন হ্রাস হইবে, কেরাণীর আঁদয় বাড়িবে। 
কেরানীর লাঞ্চন! কমিবে, নতুবা কেরাণীর ঘে ছুর্দশ। সেই ছর্দিশা চিরকালই রহ! 
যাইবে। 





, উতর উ্ীন্মভাতনী । 
লেখক, জীনকড়ি রায়। 
*. কিবা অপরূপ, হেরে হুমারূপ, 
তাবে ভাবকৃপ উলে উঠে। 
শিবে শিবজায়।, ধ'রে কোন মারা, 
মহাঁমায়।৷ আজি হৃদয় পাঠে ॥ 
বিকট দশনা, বিলোল- রসনা, 
ত্রি'নয়না অয়ি ভীষণ বেশে। 
ঘোর! উলাঙ্গিনী, বেন উন্মাদিনী, 
করাল ব্দনী শোভে এলোঁকেশে ॥ 
রুধিরে প্লাবিত, গলিত পলিত, 
জানু-বিলখিত-বুসুণ্ড গলে। 
নরমুণও্ড করে, কিবা শোত। ধরে, 
| নৃভুদ মেখলা কাকালে দোলে & 
বাম করে অসি, ধরেছে ষোড়শী, 
দক্ষিণেতে বর, অভয় দানে । 
ভগ়্ বিহ্বলিত, ভকত কম্পিত, 
আশ্বাদিত করে সেবক গণে ॥ 
পদে মহাকাল, ভীষণ ভয়াল, 
্ কালরূপ! কালী নাচিছে রঙ্গে। 
চরণে নুপুর, . বাজিছে মধুর, 
কাপে সুরাহুর ক্রুকুটা ভঙ্গে ॥ 
ভয়! কি অতয়া, না পাই ভাঁবিয়া* 
কেমন করিয়া তোধি মা তোরে। 
শ্বামা শবাসনা, . পুরাও বাসনা, 
আর ম!| ছলন! করোনা মোরে ॥ 


-কআ্বাকাশের শকুনি।, . 
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অনস্ত আকাশে দেখ, পক্ষ বিস্তারিয়।।, 
উড়ে যায় কত পাখি ) কোকিল, পাঁপিয়।-- 
পারাবত, রাঁঞ্হংস, সারস? ভাকুই । 
চাতক, চকোর, টিয়া, ম্য়না, বাবুই। 
হৎস, ঘুবু, চক্রবাকৃ, সালিক, চট্টাই ।. 
ঝুন্ঝুন, শ্বেতমান, ফিঙ্গে, বাজপাই ॥ 
নাম |দব কত আর, অসংখ্য বিহঙ্গ |. 
মনসুখে উড়ে বার, করে ক রঙ্গ। 
উড়ে যায় যত উর্ধে, উর্ধে থাকে চে'কৃ?' 
ভুলে ধায় পৃথিবীর মায়া, মোহ, শোর ॥ 
উড়ে যাক যত উচ্চে, উচ্চে আঁখি রাখে. ॥ 
অনন্ত ঘুরিয়৷ যেন, অনস্তেরে ডাঁকে |. 
শকুনি নামেতে পাখি, সে ধাতুর নয়& 
যত উদ্ধে উড়ে যায়, নীচে আথি রয় 
উড়িতে উডিতে তারা, যত উচ্চে উড়ে-॥ 
পৃথিবীর দিকে তার, চক্ষু তত পড়ে । .. 
শাশানেতে মৃতদেহ, [বশ্বামরা পণ্ড । 
দৃষ্টিতে আপিলে, তথ! নেমে যায় আশু 
মলিন পুরীৰ বিশ্বা পচা হাড়মান। 
ৃ্টিমাত্র নেমে এলে, করে তাহা গ্রাগ।... 
অতএব ভেবে দেখ, বুদ্ধিষান ভাই । 
উদ্ধেও উঠিলে, মুক্তি ধরব নাই ।. 
চিলের মতন উর্ধে উঠে, কিবা ফল পায় % 
ণনরকে তাহার স্থান” শাস্ত্রে ইহা কয়, 





কাশ্মীর যাত্রা__ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছূর্গানারায়ণ দেনশাস্ত্ী 


পিগুদান কাধ্য সমাধার পর অবরোহমের পাল! । অবরোহন কালে ক্রুমাগত 
মাথ। নিটু রাখতে শেষে বোধ হইতে লাগিল কোথা ঠেলিয়া ফেলিতেছে। নীচে 
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আপিলাম। গাভী প্রস্থত ছিল । উঠিলাম। ভাবিলাম এখানেই বুঝি' শেষ । পরে 
গুনিলাম আজই প্রেত শিলার আরোহণ করিতে হইবে। পরিশ্রমে _অনভ্যাস 
পুর্মদিনৈর পথরেশও অনাহার, অগ্যকার বেশাতীরেক। অন্ত পর্বতারোহুনের 
অন্ত আমাদের সমুদায়ই প্রতিবৃন্ত। এদিকে তর্ক বিতর্কে গাভী আগির। প্রেতশিলার 
পাদদেশে উপস্থিত। বামশিলা হইতে প্রেতশিলা এও মাইল হইবে । সেখানে 
নািয়া দেখিল/ম অন্ত এক কু বর্তমান। ইনার নামব্রহ্ষকুণড। এখানেও তপণ 
পিওদাঁন করিতে হস্ক (. আমি তর্প করিলাম পিওদান করিলাম না। সকলের 
: পিওদান কার্ধা সমাধা হইলে প্রেতশিলার আরোহনের পরামর্শ করা বাইকে 
লকলের পিগদান কার্ধা সমাধা হইল'। নানাকথার পর প্রেত শিলারোহনে 
সাবাস্ত হইল। সকলেই একসঙ্গে বসিলাম। অনেকেই বহুছুবে। উঠি গেল, 
বাঁহাছুর একজন কাশ্মীর পঙ্ডিত ও আমি আমরা এই তিনজন পশ্চাতে রহিলাঁম+ 
আমাদের পশ্চাতে একখান! খালি পান্ধী। বাহাছুরের জন্ত খালি পানী রাম 
শিলাতেও সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। কিন্তু কাজে আসে নাই। অতি কষ্টে অর্ধপ্ 
গেলাম। বাহীছর পশ্চাতে আরোহন করিলেন বিষম স্থানে পান্িতে আরোহণ 
*ও এক কষ্টকর ব্যাপার । আমরা ধীড়াইয়। একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম? 
প্রেতশিলার আরোহনের বর্তব্যমান হইল। কতকগুলি' শোকার্ত ঘটনা স্থৃতিপথে 
উদিত হওয়াতে মন ক্ষিন্ন হইগ বটে, কিন্ত তাহাদের আত্মার শুখ্যাতির কামনা 
থেন এক নৃতন বলের সমষ্টি করিল। এআর বিশ্রামের আবশ্ুতক' রহিল ন|। যাহার? 
আমাদের ছাড়িয়া ২০২৫ সিড়ি উর্ধে উঠিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত পর্বতের : 
শীর্ষদেশে এক সময্নেই উপস্থিত হইলাম প্রেতশিলায় আরোহন করিয দেবিলাষ 
এখানে অনেক লোক। ফোড়ষবর্ধীয় যুবক হইাতে সপ্তুতি পর বৃদ্ধ ও রমণী 


অনেক । শ্রাদ্ধ কালে ইহাদের মুখোদুগীর্ণ শোকাবহ ঘটনা শুনিয়। নিজের শোক 
লম্ুহইল। কোনও বৃদ্ধ পিতা উদ্দ্ধনে মৃত স্বীয় পুত্রের আত্মার সধগতিলাভ 


জাঁতঃমাত্র মৃত কেহ বা নিরুদেশ আত্মার ও আত্মীয়ের পারলৌকিক সদৃগতির 
ঘন্ত বিশেষ নাঁম ও মৃত্যুর অবস্থ। বিজ্ঞাপন করিয়। পিওদান করিতেছে । ্বীয় 
শোঁক ভূলিবার এই অতি উৎকৃষ্ট স্থান। অধিক কালবায় না করিনা পিওদান 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আর শোক ভার নাই। স্থুতরাং কার্ধো কোনরূপ 
বিশ্ন হইল ন|। পিওদান কাধ্য সমাধা করিয়া! কি যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দ 
লাভ করিলাম. সকলেরই স্ব স্বকাধ্য সম্পন্ন হইলে এবান। অবরোহনের পালেঃ 
আরন্ত হইল। অবরোহনে বিশেষ ক্রেশ হ্য় নাই। 
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অবরোহনের পর ভাবিলাম বুবি আিকার মত কার্ধ্য শেষ হইল। গাড়ীতে 
চলিলাঙ্গ। পুরোহিত বলিলেন, "আর একটা কার্ধ্য আছে। তাহ! আঁমাদেক্ন 
বাসস্থানের নিকটে । কাকবলী তীর্থে পিওদান মা! করিলে আজিকার সমুদার' কার্য 
ন্কল হইবে । কে এমন যোকা থে এত বরিক্জা একটুর অন্ত সু বাখিলে। 
.স্তরাং সেখানে গিয়া পিগু দিলামি। সেখানে মার ওটা পিও দিতে হইল। উদ্দেশ 
কাক; কুকুরও লইয়! সবার পিওদান কা নষ্ট না হয়। কাঁকবলী সম্পন্ন করিয়া 
ৰবাসস্থানে আদিলাম্‌! সকলেই ক্রান্ত। সুখ শুফ-শ্বর ক্ষীণ শরীর অপটু। 
তাবুতে আদিয়া হাত পা খুইস্। ভরপুর এক ছিলিম ভামাক টানিলাম। কণিকাতা 
খাকিতে গল্জার তামাকের বড় সুনাম শুনিয়াছিলাঙ্গ। পাও মহাশয় আট আনা 
নেরের আঁধসের গলার ভামাক্ক পাঠাইরা দিয়াছেন। ভাওয়াতে সীঞ্জাইয়া 
দেবনের ব্যবহথঠ করিকলাছেন। গঞ্জার তামাক, গঞ্জার বন্ধী, গয়ার টাকা তথাপি 
সানাক দেন ভুত ভাল বোধ করিলাম ন!। সেই কলিকাতার গলার তামাকের 
বেটুকাগন্ধ ইহাতেও ছিল । 
বৈকালে কাধ্য ছিল না। বাঙ্গালীর অধেঘণে বাহক হইলাম ব্যবসার স্ক্রে 
গলার ভাতার যুক্ত মেঘনাদ বাবুর নাস জানাছিল। গাড়ী করিঘাাহার ওধানে _ 
গেলাম? তখন সময উত্ীর্ন হইয়াছে। জাক্তার বাবুকে ভাহার সবীপারই পাই” 
লাম। কালো বালী স্থুলকায় । কথ! বার্ভার বেশ সরল প্রকৃতি লিপ বোধ 
হইল । অল্প পনচ্ গরদানেন্'পরই বেশ আলাপ ইইর্ব তাহার সহিত আলাপ 
হতে নিলাম যছ্‌ বাবু এখানে আছেন। ইনিও আমার স্বজাতি ও বিতর পুরী 
বাদী। বাপ্যকাল হইতে আমাদেরও বন্ুর্জ, জাছে। লোক হানা তাহাকে 
অংবাদ দিতে আদিয়। উপস্থিত হইল । আঁলাপটা বেশ জমিগ্স গেল। রাত্রি 
ইইনে ফিরি বাদায় আগিলাম। আহীরীফির পর সারাদিন শ্রমের ফলে 
বেশ গা নিদ্রা হইল । 
আজ গঞ্গাতে দ্বিতীয় দিন) গয়ায় যেখানে পুকুর ফেখানে কু । যেখানে 
কুষু সেই খাঁনেই শ্রাদ্ধ করিবার বিবি। এত বিধি সুরক্ষিত হশুয়া অসম্ভব । 
সুতরাং হথাযন্তব তর্গণ ও পিশুদাঁন করিলাম । আজ উত্তর মানস, উদদীটি 
ফমথন দক্ষিণ মানস ও জিহ্বালোম তীথ্‌ সমূহের কার্য সমাধা করিক্কা সরস্থ তা 
ক্মভিমুখে চলিলীম। গাড়ীতে বছর আসিক্কা একছ্বানে দেখিলাম আমাদের 
অন্ত নানাবিধ গ্রস্থত। ্ীবুক্ত বাহাহ্ন-ও পুরোহিত পাক্কীতে আরোহন 


করিলেন। 





১৭শ বর্ষ। ও কাশ্বীর আন্রী। ... ২১৫ 
সপ দি সীল সী ৯ 


আমর! তিন জন চলিলাম এক্াতে । অন্তান্ঠ সকলে পাদচারে ধাইতে লাগিল । 
ফন্ধ পার হইয়া একটী মাঠ দেখিলাম ॥ স্থানটা বেগ পরিষ্কার । একটা আস্ত 
কাননে *মবন্থিত। এখন বড় কেহ থাকে নাঁ। পূর্বের শঙ্বর শিষাগপ-নাক এই 
স্থানে থাকিতেন! "দেখিলাম বহু সাধুর লমাধি রহিয়াছে। একটা বন্দির আছে । 
তদভ্যান্তরে সরশ্বতী মূর্তি! বস্ততঃ ইহা সতী মুর্তি কিনা সেই বিষয়েই আমর 
মনোহ হইল। গয়ার শি, স্থাপত্য এবং মূর্তি সঙষ্ধে কান্ত একটা প্রবন্ধ লিখিব 
এইরূপ অত্তিলাষ আছে? তৎপর সরস্বতী নদী দর্শনে টপিলাম। ইহা, ফন্তরই 
ওক্টী শাঁখ! । ইহার জল ফন্তুরই মত। পুোহিত্বের আদেশে পেখানে ্রাহ্মদান ও 
তপণ সমাধা করিলাম । বস্ততঃ অবগাহন করিয়া বাক্ষণ শ্লান সম্পাদনের্র 
সুবিধা! সেখানে তখন ছিল না । তৎপর পঞ্চ মূল্য রৌপ্য থণ্ড প্রদান 
করিয়! মাতছ্রবাণী দর্শনে চললাম । সরম্বভীত্ব পশ্চিম তীর বাহিয়। চলিতে 
হয়। বহুদুর্‌ যাইয়া, মাতছুরবাণীর দর্শন পাইলাম। এখানেও দান, তর্পণ 
বং পিওদান: করিলাম ।. এবার ধর্দারগ্ত যান্ধা। পাঠক মনে. করিবেন লাষে. 
ইহ! এক গহন কানন। মাতদুর্বাণীর পর ২৩ খানা ছোট ছোট মাঠ॥ ভৎপর 
এস্মাকন্তের প্রাচীর ধর্মারন্তে কাহার এক সমাধি আছে। সঙ্গী গঞ্জাবাধীর! 
, ইহাকে মুসলমানের সমাধি বলিল কিছুই বুঝিলাম ন1।. তৎপরন্ন ধর্শীরন্যের জগ 
হীন কূপ ও যৃপ প্রন্তরের মধ্যে বসিয়। পিওদান করিলেন। আজ বুদ্ধ গলা 
দেখিতে হইবে । ব্বাজা অশোকের কীর্তি দেখিবার জন্য চলিলাম। একাষ উঠি! 
এক্ধান।-ক্ষুগ্র গ্রামের মধ্য দিয়! চঝিলাম। পথের ছুই ধারে শল্ত গ্তামল ক্ষেত্র 
দিচয়ে কে যেন প্রকৃতি অর্চনার জন্ত লাঁজহোম করিয়াছে। অহিফেনের: শ্বেত 
শুপ্প খুলি প্রোচা বিধবার মত অকারণ ফুটিয়া রহিয্লাছে। এই পুণ্পে ফল হয় 
লা। পুষ্প ও ফণকাও শ্বতন্ত্। গাছগুলি বেশ শোজ! হইস্াছে।. সাজ যদি 
আমার অহিফেন সেবী প্রোড ও বৃদ্ধ খন্ধুগণ এখানে আদিতেম ভাহা হইলে 
তাহাদের আনন্দের সীম। থাকিত-নাঁ। এত শুল্র পুষ্প ও এত. সরল শ্তের, বিষয় 
পরিণতি দেখিয়। আশ্চর্য হইতে হয়। পক্ষান্তরে ইহার বীজের মাধুধ্য ও পুষ্ট 
ফষারিত্ব ও প্রপিদ্ধ। মানব চরিত্রে ইহার উদ্দাহরণ অল্প নহে। 





বেরি-বেরি চিকিৎসা । 


বক 


* সবারাণসী হইতে শ্যুত নগেন্দ্রনাথ বনু দিখিয়াছেন,--আঞকাল বেরি-বে কির 
স্পদ্রবে কলিকাতা ও তৎসন্লিহিত স্থান সমূহ প্রতিদিন জনশূন্য হইতেছে ৭ প্রায় 
অধিকাংশ অধিবাপী এই উতৎকট রোগাক্রান্ত হইয়। অকার্সেশ্দৃত/র করালগ্রালে 
শ্মতিত হইতেছেন। ততোধিক ছুখের বিষয় এই যে, এপর্য্স্ত কেহ ইহার কোনও- 

রূপ প্রতিষেধক গ্ধধ বাহির করিতে সক্ষম হন নাই ॥ 

-... কপিকাভ। নগরীতে দেড়মাসাবধি এই রোগে ভুগিয়। নিতাত্ত অনিচ্ছাবশতঃ 
অত্যন্ত নিরাশ-হ্বদয়ে এখানে আসিয়াছি £ এখানে পিতার সহিত স্বামী শ্ীত্রীবালাজী 
মহারাজ নামক জনৈক বিচক্ষণ জঙ্্যাসীর আলাপ ছিল। তিনি খুব প্ববেশহিতৈধী 
ফ্লাবং উৎকট রোগসমুছের ওষধ অধগ্রত আছেন। যেব্দিৰস এখানে আগমন 
করি, সেই দিবসেই বৈকালবেল! মামি পিতাঠাকুরের সহিত বালাজী মহারাজের . 
ভবনে গমন কন্ধি। তিনি আমাকে স্কীতপদ্ দেখিয়া কতকগুলি উঁধধ বলয়! 
দিলেন। সই উঞুধ ছুই দিবগ মাত্র ব্যবহার করিয়া! আশ্চধ্য ফল পাইয়াছি। 
এখন জপ্ূর্ণরূপে আরোগালাভ করিয়াছি। আমার ছুইপন আত্মারা আমাৰ 
সহিত এখানে আনিয়াছেন। তীহারাও বেরি-বেরি কর্তৃক আক্রাস্ত হইস্স! বিশেষ 
কষ্ট পাইতেছিলেন। এ ওষধ বাবহারে তাহারা ও সাক্ষাৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

ওধধ ও অগ্গপানাদি নিয়ে বিবৃত হইল। আযার সনির্বদ্ধ অনুরোধ, অন্গরহ 
পূর্বক উহ! আপনার সর্বজন-প্রশংসিত ও বহুদুর-ব্যাগৃত মাসিকপঞ্জে উদ্ধত” 

ফারয়। চিরখণজালে আবদ্ধ করিবেন। 


ওষধাদি। 

১ জরশূন্ত বেরি-বেরি ৮. * 

[ক] পক ও শু মাকালফল (21501) কিছু জল-মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে - 
বাটিয়। যতখানি পর্যন্ত ফুল আছে, ততথানি পর্যন্ত উত্তমরূপে প্রলেপ দিতে 
হইবে। ৩।৪ ঘণ্টা পর্যন্ত উহ। রাখিতে হইবে, প্রিদিন ছুই বার প্রর্ণেপ দিলেই 
ঘেষ্ট। 

২। জরসংযুক্ত বেরি-বেরি £_- 

[ক] ১ক এর মত। 

[খ] শিরঃপীড়। কিংব। বুকের যন্ত্র থাকিলে সাঁমান্ত আদার সহিত মেখী- 
পাতা বাটির বুকে প্রলেপ দিতে হয়। 

[গ]২। খ এতে লিখিত অবস্থ। যদি ন! হয়; তাহা হইলে প্রত্যহই কেশুর্তে 
পাত। ছেঁচিয়। উহার রস নির্নত করিয়। খাইতে হইবে। খাইবার অগ্থে মুড 
খাইয়া যেন ধাওয়ান হয়। পু 

পথ্যাদি--লবণ তরীতরকারী মত্ত শাংস একেবারে নিষিদ্ধ। হুগ্ধ ও ভাত 
বারে কুটী ও হুক্ধ খ:ওয়। অত্যন্ত প্রণন্ত | ক্গানাদিও নিষিদ্ধ। 














০ 


6২) 
লেখক, শ্রীযুক্ত অশ্বিকাচরণ গুপ্ত | 

নখিন্থরের মৃত দেহ ক্রমেই পচিয়া সড়িয়! হর্ষ নির্গত করিতে লাগিল,_-পচা 
মাংসের কুদ্রাণে মঞ্ষিকাকুল আকৃষ্ট হইয়! আর এক উৎপাত বাড়াইল, বেহুলা 
বহ সহকারে বথাপাধ্য প্রতিকারের উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হইল না, প্রকৃতির নিয়ম বশে নধিন্দরের শব পচিতে লাগিল, ত্রমে অস্থি হইতে 
মাংস পৃথক্‌ হইতে আরম্ত করিল দেখি! বেহুলা হতাশ হইতে লাসিলেন না। 
লাধ্বী সতী অনড় অটল । পাঠক কবির ভাষায় এই বীভৎদ ব্যাপারের বর্ণন! 
পাঠ করন, 


২১৮ জন্মভূমি । এম সংখ্যা । 
মড়্ামাংস জলে গলে বিপরীত স্বাণ। 
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলাপ্প প্রশণ ॥ 
প্রাশেতে-দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে। 
মড়া সঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাঁড়ে॥ 
দিবসে দ্বিবসে তাছে কীট কমি বাছে । 
খন ঘন বৈষে ঘন মড়! সঙ্গ কাছে॥ 
বেছুল। তাঁড়নে মৃত নহে নিবারণ ৷ 
পুলকে প্রবেশে তাহে মশক নন্দন ॥ 
অন্থি-চণ্ম পচে তার কি কহিব কথ! । 
মাছেশ্বর মড়া সঙ্গে পিল মেছেত! ॥ 
বেহুল। তাঙ্গিল যত পুনরপি হয়। 
ঠাই ঠাই মেছেত। সকল অঙগময় ॥ 
প্রস্থুর সঙ্গেতে মাছি করে ডিস্ববাসা। 
বেহুলা কাঁন্দেন মনে জপিয। মনসা | 
গলিয়। পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর । 
আর কি পাইবে প্রাণ প্রড়ু নধিন্দর & 
এই শব কোলে লইয়া বেল! কুকুরঘাটায় আাসিয়। উপস্থিত হইলে, একট! 
্কষণকায় কুঝুর পচ! মড়ার গঞ্ধ পাইয়। জলে ঝাঁপ দিয়া কলার মান্দাস আক্রম্ণ 
করিবার উপক্রম করিল, বেল! বড়ই বিব্রত হইয়। প়িলেন--”তোকে কুস্তীরে 
থাউক “বলিয়। অভিসম্পাত করিণে সভীবাক্য দার্থক হইল বাস্ুবিকই কুকুরটাকে 
কুন্তীরে ধরিল, ইতাবসরে বেহুল! কুকুরঘাটা অতিক্রম করিলেন। 
কুকুরের অত্যাচার হইতে স্বামীর মৃতদেহ রক্ষা করিয়া! বেহুলা সুন্দরী জগাতি 
ঘটায় উপনীত হইলেন-_দ্রগাঁতি খে ঘাটার অধিকারী-দস্থ্যপতি, দে অপরূপ 
রূপলাবগ্যবততী যুবতী বেহুলাকে দেখিয়া কামোন্মত্ত হইল-_নানা খায় তাহাকে 
গ্রলুন্ধ করিবার চেষ্ট। পাইল । অবশেষে জলে বাঁপ দিয়া তাহাকে আক্রমণে উদ্যত 
হইল। বেহুলার মনে তৎকালে স্বামীর ভীবন লাভ ভিন্ন অন্ত চিন্তা ছিল না-_ 
গার্থিব বিষয় বৈভব, ুখমমৃদ্ধি ভোগ-বিলাস কিছুই স্তাহার মনে লাগে নাই। 
কেবল পতিচিস্তা, পতিধ্যান, প্তিষ্ঞান। তিনি বিনয় ধাক্যে জগাতিকে বলিতে 


১৭শ বর্ষ। বেহুলা, ২5৯ 
অকারণে কেন তোর! ঝণপ দিবি জলে । 
পাঁচ মাসের পচ! মড়া প্রাণনাথ কোলে ॥ 
্ এতদিন ভাগি যাই জীয়াবার আশে। 
আর একমান যাবো মন অভিলাষে ॥ 
তবে পতি জীয়াইব দেবী অন্থবলে 1 
পূর্বের সাধন মত লিখিল কপালে ।। 
বেহুলার কথা শুনি যতেক জগাতী। 
করজোড়ে বলে ভূমি পতিব্রত! সতী ॥ 
বেছুলার কষ্টের সীমা নাই একে বৈধব্য যাতনা__সন্থল শূন্ত, তাহাতে 
নানাপ্রকার উৎপাত অত্যাচারের আশঙ্কা, জলে স্থলে কতই হিংশ্র পণ্ড দিব! 
্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ--নদী তীরবর্তী বনজঙ্গলের ভীতিপ্রদ দর্শন, কুত্রাপি বিপুল 
বিস্তৃত প্রান্তরের আতঙ্কদায়িনী নির্জনতা কখন বা অমাতমন্থিনীর বিকট অন্ধকার-. 
কোথাও বা হ্রনের দুরভিস্ষিদাধনের উৎকট আগ্রহ--এই সকলের কিছুতেই 
বণিকননিনী বেছুলাকে বিচলিত করিতে পারে নাই,_-তিনি তন্ময় চিত্তে ই 
দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়! গাঙ্ু্ নদীর জলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন:__ 
তাহার চরিত্রবলে যত কিছু উৎপাত অত্যাচার সকলই পরাভূত হুইতে লাগিল । 
মন্দ মন্দ বায়ুভরে কলার মান্দাস গাঙ্ুরের জলে বীরেধীরে তাসিয়া চলিল, 
দ্বেবীর কৃপায় শ্বাপদের! তাহাকে দেখিতে পাইল না, সত্য কিন্তু-শবের হূরমস্ে 
শৃগালের দল আসিয়! নদীতীরে উপস্থিত হইল, তাহাদের লালসা দেবিয়! বেছুলা 
সাতিশয় কাতরোক্কিতে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন__তাহার কথ। শুনিয়া 
বনের পণ্ডও বশীভূত হইয়া কিরিয়। গেল। কিন্তু ইহাতেও বিপদের অবদান 
হুইপ না, বৌরাপিদহ নামক স্থানে উপস্থিত হুইলে রঘু বোয়াল নামে বৃহৎ 
জাতীয় মতস্ত নখিন্দরের পায়ের মালাই চাকি থাইয়! ফেলিল। ইহাতে বেহুলার 
আশয় নিরুৎসাহ আসিল, ইহ মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম । দেখান হইতে হাসন 
হাঁটা এবং হাপন-হাটা হইতে নারিকেলভাঙ্গায় পহুছিয়! তিনি যথাবিধানে দেবী 
বিষহরির পুঞ্জা করিলেন, স্বামীরজীবন লাঁতার্থ বথোচিত স্তবস্তুতি করিতে করিতে 
যনোমধো দেবীর প্রসন্নতা উপলব্ধি করিলেন । নারিকেল ভা্গ! হইতে বেভ্ল। গাঙ্গুর 
তীরবর্তী বৈগ্ণপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে এক ক্লাতক বৈগ্ছের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হর়। বৈষ্ঠ তাধার অসাধারণ লৌন্দর্ো এরলুন্ধ হইয়! প্রস্তাৰ করিলেন 
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তাহার সতীত্বের বিনিময়ে যদি স্বামীর জীবনলাভে সম্মত হয়েন, তাহ। হইলে তত 
ক্ষণাৎ তাহার মৃত পতিকে তিনি বাচাইতে পারেন এই কথা বলিতে না! বলিতে__ 
“বেহুলা: বলেন বৈপ্ত তোর মুখে হাই । 
রি মনসা জপিয়া আমি জলে ভেসে যাই ॥১৮ 
উপযুক্ত উত্তর পাইয়। বৈশ্য অপ্রস্তত হইয়! অধোবদনে অবস্থিত হইলেন, তাহার সাম- 
স্লিক চিত্তচাঞ্চলয দুর হইল। কলার মান্দাস ভাগিয়া চলিল, _সেখান হুইতে.পিড়ি- 
তলী এবৎ পিঙিতনী হইতে গহর পুরে আসিয়া সগববংশ উদ্ধারকারিণী ভাগীরথির 
জলে ভাসিতে লাগিণ। গ্গা পবিতসলিলা__আমাদের প্রাচীন খাঁবগণ এতসুখে 
গন্গাজলের পবিত্রতা ঘে।ষণা করিয়া গিয়াছেন, গঙ্গাঙ্গানে, গঙ্গার জলপানে, অশেষ, 
পুথ্য চারের কথ! বলিয়া ও যেন ফুরাইতে পারেন নাই । আজি কালিকার নিরপৈক্ষ 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও উহার পবিত্রতার কথা সহজ সহত্র বধপর পরে মানি 
লইয়াছেন, তাহারাও বলিতেছেন, গ্গাজলের জীবাণুনাশিনী শক্তি আছে; আমরাও 
দেখিতেছি যে, কলের জল তুপিয়া ছুই চারিদিন রাখিণেই তাহাতে ক্ষত কষুদ্র কীট 
জন্মে, কিন্ত গঙ্গালে ছুইচারি মাসৈও সেরূপ কীট জন্মে না । পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের, 
মত তৎকালে জানিতে না পাঁরিলেও বেহুলা! খাধিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কারু 
গল্াজলে স্বামীর শব উত্তমরূপে ধোঁত করিলেন । গৃহরপুর হইতে তিন দিনকাল 
বিশ্বুতাঙ্গী ভাগীরধির বিশাল্স-বক্ষে ভাসিতে ভাদিতে তিনি মুকতবেণী ত্রিবেণীতে 
বআসিয়! পহছিবেন। অ্রিবেদীর সৈকতভূমিতে বহুল ওকড়ার বন, বেইল! সেই 
ধনে কলার মান্দাস বাধিয়! গয়ং গঙ্গাজলে অবগাহন করিলেন, অবুয়ে এক 
রবী বস্তক্ষালন করিতেছিল, তাঁহার একটা শিশু পুত্র সঙ্গে ছিন, রজবী 
তাহাকে বারবার ঘরে যাইবার কথ! বলগিতেছিল, সে তাহাঁতে মদোবোগ না করিস 
কেবলই কাদিতে ছিল। তাহাকে নিবৃত্ত কারতে লা পারিয়। রজকী, এক উপ্েটা- 
খাতে নিহত করিল । শিশুর শধ পড়িয়। রহিল, রঞ্জকী অবিচর্নিতচিতডে কাপড় 
কাচিতে লাঁগিল। বন্তক্ষাঙগন সমাপ্ত হইসে সে সৃতপুত্রকে জীবিত করিল । অস্ত 
ঝাল হইতে ইহা দেখিয়। বেহুলা বিব্রত হইলেন, এবং রজকী যে তাহীর-ইন্ট 
সিদ্ধির প্রধান সহানন হইতে পারেন, ইহ! স্থির কাঁরয়। তিনি নিকটবর্তিনী ইইয়।। 
তাহার পদতলে বিনু্ঠিত হইলেন এবং অশ্রজজলে তাহার পদধুগল সিক্ত করিয়া 
ফেলিলেন-রগ্কীর নাম নেতে! রজকী সেই কমলীয়-কান্তী কািনীকফে $পা 
বিনুষ্টিত দেখিয়া বলিতে লাগিল; 


রে 


১৭শ বর্ষ বেহুলা ২২১ 


না কষান্দ না কান্দ বলি, নেত তারে ধ'রে তুলি, 
নিবেদয়ে শোক পরিবক্ধে। 
৩ বেইল! বলেন সতি, দি কর অবগতি, 
নিবেদিব পূর্বের কাহিনী ॥ 
অকথ্য আমর কথ, সায় সন্জাগর পি, 
নাম মোর বেহুলা নাচনী || 
মঙ্গল বিভার রাঁতি, কাল সর্পে খাইল পতি, 
ছয়মাস ভেসে আসি জলে! 
ই হৈল মোব নথা, তোমার সঙ্গেতে দেখা, 
পতি পাৰ তভোম। অঙগবলে ॥ 
তুমি গো পরমা দেবী, তোমারি চরণ সেবি, 
আজি হৈতে তুমি মোর মাসী। 
হঃখ না ভাবিও তুমি, শিশুকাল হৈতে আমি, 
কাপড় কাচিতে ভালবানি ॥ 
এ. বেহুলার বিনয়ে বশীভূত হইয়! রজকী তাহাকে কয়েক খানি কাপদ্ক কাউ 
দিল, কাপড় খুলি যে ফৌশেয় কবি তাহার পাঁকা পরিচয় দিয়াছেন, 
স্কমিহত্র বিরচিত, বনজ সব আনে নেত, 
সঘ্যাকালে স্ুরুপুরে যায় । 
যতেক দেবতীগণে। বসেথাকে একমনে, 
র্জকিনী কাপড় যোগায় ॥ 
বেহল! যে কয়থানি বস্ত্র ধৌত করিলেন, তাহার উজ্জ্লঙায় বেন নৌ 
লক্জ! পাইল। নরলোকের রজকী হইলে আপন প্রতিপত্তিহানির গন্ভাবম! ভাঁবিরী 
ঈধাধিতা হইত। নেতো হীন রঙ্জকজাতীয়া হইলেও স্বর্গের রজকী, দেব্গীনের 
সংঅবে থাঁকে, তাহার মনে সংকীর্ণতাঁর ছায়। পড়িবে কেন, সে সাদরে বেহমাকে 
লয়! ঈরপুরে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে স্বর্ণের ছ্বারদেশে দণ্ডায়মান রাধিজী 
দেবলোকে প্রবেশ করিল, তথায় সে বিধিবিষু ইল চন্্রাদি দেবগণেষ বন প্রত্যপগ 
করিল। বেছুলার কাচ! কাপড় গুলি সমধিক চাকচিক্যময় দোয়া! দেবাদিদের 
মহাদেব রজকীকে জিজ্ঞানা করিলেন,“তুমি এতনিন আমাদের কাপন্ত কাটিতেই, 
কিন্তু বল দেখি আজি কেন কাপড গুলি এত সুন্দর হইয়াছে ।” 
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রজকী গললম্ীক্ুতবাচদ বলিল-_“দেবাদিদেব, এ কাপড় গুলি আমার কাচা 
নহে, আমার এক তগ্বীতনয়াই আমার বাড়ীতে আদিয়াছে তা হাবুই কাচা 

এই কথ' শুনিয়া পার্ধহীপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবসভায় উপস্থিত' করি- 
খাঁর আজ্গা দিশেন-__রজকী হ্ৃষ্টচিত্ে স্বর্ণের প্রবেশদ্ধারে যেখানে বেহুল। দণ্তীয়- 
মান ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে দেবাজ্ঞ| জানাইল এবং উভয়ে দেব- 
সভাঁয় উপস্থিত হইলেন। দেবসভাঁয় রজকী বেছুলার তৌধ্ধাত্রিকী বিদ্যার পরিচল়্ 
গ্রাদানকরিলে নৃতগীতাদি-প্রিয় দেবগণ প্রসন্নমনে বেছুলাকে নৃত্যগীত করিবার অন্ধ 
মতি দিলেন। বেছুল! নৃত্যগীতে দেবসভাস্থ সমস্ত দেবদেবীকে পরিতুষ্ট করিলেন। 
গ্রসন্ন চিত্ত দেবদেবীরা বেহুলার পরিচয় জানিবাঝ জন্য উতৎস্ক হইলে তিনি আপনার 
স্বভাঁবসিদ্ধ বিনীত ভাবে ও করুণ স্বরে আপন অবস্থার আস্ভোপাস্ত পরিচয় দিয়া! 
তাহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে স্বামীর জীবন ভিক্ষ। করিলেন । সভান্থ সকলেই 
দয়ার্্রচিত্তে তাহাতে সন্্ুতি প্রকাশ করিয়! মনসাদেবীর নিকট রজকীকে প্রেরণ 
করিলেন, দেরগণের * প্রার্থনা পরিপৃরণার্থ মনসাদেবী আমিয়া উপস্থিত হইলে 
সকলেই সসম্তরমে তাহার অভ্যর্থনা] করিলেন-_-বেহুলা তাহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত 
হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, দেবী আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাস্তু হইলে মহাদেব, 
সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন, এবং নথিন্দরকে বাচাইবার জন্য অন্গরোধ করিলেন; 
দেবী ভগবতীও মনসাদেবীকে বিশেষ লজ! দিলেন, অতঃপর মনসাদেবী তাহার 
প্রতি চাদ সাগরের দুব্যবহারের উল্লেখ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিলে 
বেহুল! কৃতাঞ্জলি পুটে ক্ষমা প্রার্থনা! করিয়! শ্বশুরের ছারা তাহার পূজা দিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । বেহুলার স্তবস্তুতিতে মনদ! প্রসহ্ হইলেন এবং দেব- 
দেবীগণের উপরোধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া নখিন্বরের জীবন দানে সম্মত 
হইলেন, কিন্তু তাহার শব অস্থি মাত্রে পরিণত, হুইয়াছিল। দেবী সেই অস্থি 
গুলিকেই অবলঘন করিয়া! নথিন্দরের অভিনব দেহের স্থষ্টি করিলেন, এবং 
তাহাতে মৃতসন্ত্রীবনী সেচন করিয়া! তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। দেব 
সভাধ্ধ আনন্দ কোলাহল উখিত হইল-_দেবদেবীগণ মণসাদেবীকে ধন্থ ধন 
করিতে লাগিলেন, বেহুলার পতিপ্রাণভার ও একাগ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । 
বেহুল। অবনত মস্তকে তীহাদের সুখ্যাতিবাদ শিরোঁধার্ধা করিয়া শ্বশুরের ছয় পুত্র 
ও সাত ডিঙ্গা পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলেন। মনসার নিগ্রহেই তাহাদের 
বিনাশ সাধন হইয়াছিল বলিয়া তীহাকেই যমপুরে গিয়া চাদ সদাগরের ছয় পুত্রের 
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গুনজীবন জন্ত ঘমরাজকে অনুরোধ করিতে হইল। যমরাজও প্রফুল্ল মনে অন্থু- 
রোধ রক্ষ। করিলেন । টাদের ছয় পুজ্র পুনর্জীবন প্রান্ত হইল, ইহার পর বেহুলা 


' ' আর একটী বরে মনসার নিকট কালীদহে নিমজ্জিত খগ্ুরের সাত খানি ডিঙ্গার 


পরিবর্তে চৌদ্দ খানি ভিঙ্গা প্রার্থনা করিলেন তাহাই পাইলেন। 

বেহুলা! পতি নখিন্দরকে লইয়৷ এক ডিঙ্গান্ধ এবং ন্যান্ত স্বামী সহোদরের। 
লকলেই এক একখানি নৌকাক্ম আরোহণ করিস! গা্ুর নদীর উপর দিয়! 
চাম্পাইনগরাভিম্ুথে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বেহুলার জনক জননী, 
অন্সভূমি, ছয় ত্রাতা সকলকেই মনে পড়িল, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহার 
মন প্রাণ ব্যাকুল হইল। ইহ) স্বভাবসিদ্ধ__ছুঃখের পর সুখের দশা আসিলে 
অতীতের স্থৃতি মনে জাগরুক হয় বলিঘ। অতীত ঘটনার স্থান, তৎসংস্লিষ্ট ব্যক্তি- 
সণকে দেখিবার আকাঙ্ষ। বঙগগবতী হম্ম। বেহুলারও তাহাই হইক্স(ছিল, তিনি 
স্বামীকে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিগ্া পিতৃভবন দর্শনের ইচ্ছা অবগত করিলেন, 
স্বামীও তাহাতে সম্মতি দিলেন, তখন কিব্ধপে পিত্রালয় গমন করিবেন তাহাই 
পরামর্শ স্থির হইল। এইথানে কবি আপনার একটু কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন-_হারাণ জীবন পুপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হইলে পিতামাতা! আত্মীয় 
স্বজনের! মোহমুগ্ধত। প্রযুক্ত যমি তাহাকে অন্ত যাইতে না দেন, তজ্জন্ত উভয়েরই 
যোগী ও যোগিনীর বেশ ধারণ কর্তব্য বলিয়! মনে হইল, কৰি এইখানে বেহুলাকে 
যেরূপে যোগিনী সাজা ইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্তু আমর মূল গ্রন্থ হইতে 
কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, 


বেহুলা প্রভুর বোলে, নানা অলঙ্কার ফেলে, 
্ করে রাম! যোগিনীর বেশ। 
্ক্তাবস্ত্র কটি পরে, শ্রৰণে কুগুল ধরে, 
জটা কৈল মন্তকের কেশ ॥ 
ধবল ঘশন গতি, শোভে অঙ্গেতে বিস্ৃতি, 
ত্যজিয়। গলার মাতেশ্বরী * 
বিভৃতি মাথিয়া গায়, ছলিবারে বাপ মাক, 


যোগিনী হইলা সে সুন্দরী ॥ 





* বনমূল্য কঠাভরণ (হার ) 


হ্হ&. জন্মভূমি । ৭ম সংখ্যা 
স্ত্রী পুরুষ যোগী ও যোগ্িনী সাজিয়! ভিক্ষা হেতু নিছনী নগরে যাত্রা করিলেন,__ 
উভয়েরই যুখে পবিত্র শিব নামের ধবমি, তাহারা ভুইজনে ভিক্ষা পাত্র হস্তে নিছনী 
নগরের থাভী বাড়ী ভিঙ্ষ! মাগিয়। বেড়াইতে বেড়াইতে সায় সদাগরেরু বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলেন। সন্যাসী দম্পতিকে দেখিয্ ঘণিকগৃছিনী অমল, ভিক্ষা্প 
লইয়া তাহাদের ভিক্ষাপাজ্জে তই দেন, কিছুতেই পাল্র পূর্ণ হয় না, দেখিয়া! তিনি 
যোগিনীর মুখের দিকে চাহিবাখাত্র তাহাকে বেহুল! বলিয়া চিনিতে পারিলেন, 
কিন্তু কন্য। ছয়সাত মান পূর্বে মৃত স্বামী লইয়া! জলপথে যাত্রা! করিয়াছে, পথে 
হিংঅ জন্তু তাঁহািগের অপেক্ষাও ভয়ানক দুর্জন ছুশ্চরিত্র মনুষ্য হস্তে তাহার 
অব্যাহতি নিতান্ত অসম্ভব বোধে একটু সন্দিহান হইলেন অমলা যোগিনীকে 
স্কাহার নাম ধাঘ পরিচয় জিজ্ঞাস! করিয়া উত্তর পাইলেন, 
বেহুল। বলেন তুমি কি ফর গিজ্ঞাসা। 
যোগী ও ঘোগ্িনী মোর! তরুতলে বাস! ॥ 
নগরে মাগিয় খাই হাতে করি মাল! । 
সপ্াকাল হৈলে মোর! যাই তরুতলা ॥ 
ইহ! বিনা আর মোর! কিছুই না জানি। 
ইহাতে বুঝিয়। লও অমল! বেণেনী ॥। 
অমল পুনঃ পুন: কন্তার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ বুবিলেন যোগিনী তাঁহার 
কন্তা। বেহুলা বই আর কেহ নহে) যখন. তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন, তখন 
বেছুল! অমলাঁকে মাত্‌ সম্বোধন করিরা পরিচয় মানিয়া লইলেন। অতঃপর পিতা 
ভাতা ভ্রাত্বধূ সকলকেই যথারীতি সাদর সম্ভাষণ করিয়৷ সকলেই আনন্দোৎসবে 
মন্ত হইলেন। পিতামাতার চরণ বন্দনার পর তাহারা স্ত্রী পুরুষে %পাতপার 
ঘাটে আসিক্জ। বহিত্র আরোহণ করিবার পূর্বে দেবশিল্লি বিশ্বকর্মদকে দিয়! এক 
খানি সুন্দর ব্যগনী প্রস্তুত করাইয়া! তাহাতে আপন শশুর শাশুড়ি প্রভৃতি সমস্ত 
পরিজন বর্গের চিত্র চিত্রিত করাইয়। সঙ্গে লইলেন। সেই ব্যঙ্নী হুধর্ণ শলা: 
কার রচিত, মণি মাণিক্য খচিত এবং সুরভি সমুদগীরিত,-_ 








ব্যজনী-বাতাসে, চক্তিকা প্রকাশে, 
অপূর্ব শীতল রশ্মি । 
দোণার ছাটনী, সহজে অটনী, 


বিশ্বকর্ম! গড়ে বদি ।। 


১৭শ বর্ষা বেহুল। 


ভাঙ্গে হরণবিন্দু রচে বিন্দু বিদ্ু, 
কনক কুসুম ফুল। 


ভানু হেন দেখি, করে বিকিমিকি, 


কিব! দিব তার তুল || 
কনক গুণেতে, তার চারিতিতে, 
বিনোদ বন্ধনে বাদ্ধে। 
ভা পৃথিবীতে, ব্জনী দেখিতে, 
ঘেন ভূমে পড়ি কান্দে ॥ 
বিয়া অপরূপ, পোণার বিশ্বুক, 
সাজে ব্জনীর বুকে ॥ 
তাহে ঝলমল, রূতন কমল, 
ভাল শোঁভা চারিদিকে ॥ 
কিবা মনোহর, . "দেখিতে সুন্দর, 
লক্ষের ব্যজজনী থানি। 
আর লিখে তায়, বিশেষ উপায়, 
পূর্ব পরিচয় বাণী ॥ 
চুদ সদাগরে, সনকার তরে, 
চল্পক নগর বাড়ী । 
ছয় পুত্র তাঁর, চিত্র কৈল আর, 
করে ছয় বধূ বাড়ী ॥ 


,. ল্গর নিবাসী, এ পাড়া গড়সী, 


লিখে প্রত্তি জনে জনে । 
সাতালি পর্বতে, লৌহ বাসরেতে, 
রেহুলা নখাই সনে ॥ 
কঙ্কন কুগ্ল » - লিখে অন্ুবল, 
আর লিখে বেজী সাক্ষী ।-_. 
নথাই পদেতে, খাইল সাপেতে, 
রবি শশী করি সাক্ষী ॥ 


২৯ 


২২৫ 





/ই২৬ জন্মাভূম । .এম সংখ্যা 
এই পরম সুনার ব্যজনী হস্তে বেহুলা ডোমনীর বেশ পরিগ্রহ করিলেন, এবং . 
শ্বামী নখিন্দরকেও ভোম সাজাইলেন। ডোমনীর সাজ সঙ্জায় কৰি বিলক্ষ 
রচনা পটুতা প্রদর্শন করিয়[ছেন,_ + 
রী রজকী মাকড়ী কাণে ঘন ঘন 'ঘোলে । 
ডাগর রসের কাঠি গাখি দিল গলে ॥ 
নখিন্দর হইল ডোম বেহুল! ভোমনী। 
স্ঘনে ফিরার রামা লক্ষের ব্যজনী ॥ 
এইরূপে বেহুল। নখাই ছুই জন। 
চাদবেণের বাটাতে কিছু শুনহ কথন ॥ 
এইবূপে কবি ঘটনা--বৈচিত্র দেখাইবার,_-চেষ্া পাইয়াছেন। চাদবেপের 
ছয়টা বিধব। বধু কলগী কক্ষে নদীতে জল আনিতে গিয্াছিলেন, তাঁহারা বাজনী 
দেখিয়। বিলক্ষণ লুন্ধা হইলেন- ছন্পবেশ ধারিণী পতিতা বেছুলাকে ব্যজনীর যুল্য 
জিজ্ঞাদিলে উত্তর পাইলেন,--“যদি লক্ষ টাকা পাই তাহ! হইলে এই ব্যজনী 
বিক্রয় করি!” চাদবেণের ছয় বধু বলিলেন, 
রঙ্গিনী ডোমনী তুমি লক্ষ তক্ক! চাও। 
কৃত ধন উপার্দিবে ব্যজনীর বায় ॥ 
বেহুল! বলিলেন,--“পরম রসিক পুরুষে লক্ষ টাঞ্চার অধিক মূল্য দিয়াও এই 
পাখা কিনিতে পারেন, বিশেষ যিনি লাত পুত্রের জননী [তিনি ইহ। আদর করিয়া 
কিনিবেন। তখন চাদ সাগরের বিধবা! পুত্বূগণ সাগ্রহে বাললেন,_-“তাহা 
যদি হয়, তবে আমাদের স্ব ঠাকুরাণীই ইহ! ক্রয় করিবেন । তিনি, সাত পুজ্জের 
জননী |” এই কথ শুনিয়া বেহুল। ব্যজনী হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পম্চাৎ চলিলেন, 
আর আর বধুগণ জলের কলদী কক্ষে তাহার অগ্রগামিনী হইলেন। বধুগণ 
বেহুলাকে লইয়া ঘস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ব্জনী বিত্রীমত্রীর সমস্ত কথা শশ্রু 
, সনকাকে অবগত করিলে বেহুল৷ আপনার পিতামাতা! শ্বশুর শীশুড়ী স্বামী ও 
আপনার প্রক্কত নামের উপর কেবল ডোম ও ডোমনী শব বোলে আত্ম পরিচয় 
প্রদান করিলেন-_ঘথ! পিতা! নায় ডোম মাতা অমলা ভোমনী, স্বামী নধিন্দর ডোম 
আপনি বেছলা ডোমনী ইত্যাদি পুক্র ও পুত্রবধূর নাম শুনিয় সনকার' সুপ্ত স্মৃতি 
দাগ্রত হইল, অশ্রজলে চক্ষু ভাসিয়! গেল, তিনি লক্ষ টাকা মূলে-র ব্যজনী কিরূপ 
দেখিবার জন্ত হৃণ্ডে লইলেন--বাজনীর চিত্রগুলি বেবি ভত্তিত ও হত বুষ্ট 
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হইলেন-_তাহাত্তে যে সকল ব্যক্তির প্রতিমূর্তি অস্কিত তাহারা সকলেই তাঁহার 
স্বজন, যথা_স্বাী পুত্র, পুত্রবধূ, প্রসৃতি। সনকা তখন অতি বড় কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়া সশ্র্নয়নে বলিলেন_-“আমি তোমায় চিনিতে না পারিলেও তুমি সত্য 
পরিচয় দাও মা-তুমিই আমার পুজবধূ কি' না?” 
বেহুলা তখন মোহ্মুপ্ধা নহেন__শাশুড়ীকে বলিলেন, 
বলেন ডোমনী, শুন ঠাকুরামী, 
মোর! ডোম জাতি হীন। 
আমি যে তোমার, বধূর আকার, 
কি পাইলে তার চিন ॥ 
ধুচনী চুপড়ী, বেচি বাড়ী বাড়ী, 
জেতের ঝাভার যেন। 
আমারে দেখিয়া, তুমি কি লাগিয়া, 
রোদন করিছ কেন।। 
সনকা যখন পুত্রের জন্য শোকে অধীর হই! কান্দিতে লাগিলেন, তখন আর 
ক্ছেলা থাকিতে পারিলেন না, আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন_-“আপনার পুত্র 
জীবিত কি না সাতালির লৌহবাসগৃহের দ্বারোদ্বাটন করিলেই বুঝিতে পারিবেন! 
তিনি কৌতুছলাবিষ্ট চিতে অবিলম্বে সাতালী পর্বতস্থ লোহার বাসধর খুলিয়া 
দেখিলেন, কটাহে.তৈল দীপ জলিতেছে+ অতঃপর বেহুলা স্বর ঠাকুরামীকে 
'আগ্ঘোপান্ত সমস্ত কথা অবগত করিলেন, এবং শশুর যাহাতে নানা উপচারে মনস! 
ঠাকুরাণীর পুলা দেন তাঁহার জন্ত অন্থুরোধ করিলেন। সনকা পর্ভিকে সকল 
কথ জানাইলে চাদ চৌদ্ডিঙ্গ! ও সাত পুত্রের -পুনজীঁবন লাভের সংবাদে অতি 
বড় উল্লাদিত হইয়া গান্ছুর তীরে মমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন । পর্তী মনসা পুজার জন্ত 
অন্গরেধি করিলে ছুদ্মতি চাদ তখনও সর্কতোভাবে সরল হইল ন1_"বলিল এই 
. চৌনদটা ডিম্বা নদ্দী হইতে দেবীকে আমার বাড়ীতে বহিমা' দিতে হইবে ।৮ 
বেহুল। দেবীকে স্তবস্ততিতে পরিতুষ্ট করিলে ভক্তবৎসল। দেবী ভূজঙগমগণকে 
দিয়! নদী হইতে চৌন্দটা ভিঙ্কা টাদের বাড়ীতে পাঠাইস্জ! দিলেন-:দেব প্রক্কৃতি 
এইরূপই উচ্চ, একবার তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা সমস্ত 
কার্ধাই সাধন করা যায়। মা জগদস্বা আপনি কালকেতুকে ধনের ঘড়া বাহিয়া 
দিয়াছিলেন। এই অতি বত অসম্ভব ব্যাপার টা স্বচক্ষে প্রপ্তাক্ষ করিয়া 





হহ্জ -... জন্মভূমি 1 পম সংখ্যা? 
আনপে নৃত্য ধরিতে লীগিলেন, তাহাতেও তিনি মনসার দেবশক্বি-শ্বীকার 
করিতে সম্মত নহেন। সনকাঁ অন্দেক বুঝাইলেন-_-পরিশেষে অগতা তাহাকে 
গার হাসা মানিয়._ লইতে এবং দেবীপুজার সমস্ত আয্লোজন অনুষ্ঠান 
“করিতে হইল। মহা আড়মবরে চল্পক নগরে টাদ সদাগরের ভবনে মনপ! পূজার, 
মহামহোত্সব চলিতে লাগিল--সদাগর কৃতাঞ্জলিপুটে গললম্নীকৃতবাসে ষোড়প- 
পচারে দেদীর পুজা সমাপনাস্তে স্তব করিতে লাগিলেন; মনসাদেবী স্তবে তৃষ্ট 
হইস়। চাদের প্রত্যঙ্গীভূতা হইলেন,-_মনসার অনুঙ্গত কোটী কোটা ভুজঙ্গ সকলেই 
পুজা পাইয়। সন্তুষ্ট হইল। সনগ: চাদ সাগরে বিবাদ মিট গেল, দেবী আপন 
বাসস্কান দিজু্! শিখরে প্রতিগমন করিলেন। চাঁদের মনস! পুজ। হইতেই 
দেবীর পুজা সর্ধ্ববাদী সম্মত হইল। মর্ত্যলোকে শ্রদ্ধাতক্তি সহকারে সর্বত্র 
সকলেই মনসাঁর পৃজ। করিতে লাগিল, চা.সদাগর লাত পুত্র সাত পুত্রবধূ লইয়! 
বিছুকান সুখ পমৃদ্ধিি ভোগ করিলেন। বেছুঙার অসাধারণ পতিভক্তি; 
অসামান্ত একাগ্রতা ও অধ্যবাসার-কাহিনী বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল। 
কবির লেখনী নস! সাহাত্তয বর্ণনা করি বাঙ্গালা সাহিত্য অক্ষয় অমর হইলেন, 
নীয়কেরা মনসামঙল গ্রামে শ্রামে গান করিয়! বেড়াইতে লাগিল, মনম্জর 
মহিমার সহিত বেহুলার পতিপ্রাণত। গ্রধিত হইয়া রহিল। মতীর পতি ভ্তিক্স 
. এক অপূর্ব চিন্ব চিত্রিত হইল। 
বেহুলা শীপত্রষট সবর্ণ-বিদ্তাধরী, মস মাহাত্ত্য প্রচার জন্যই নিছনী নগক্ষে 
সায়বেণের কন্ত! রূপে তাহার জন্ম পরিগ্রহ। চাদ সাগর মনসাদে্টা ছিলেন, 
মনসার নিগ্রহে তিনি সর্ব্াস্ত হইয়াছিলেদ, সর্পাঘার্ডে তাহার সত পুত্র কাল 
কবলিত হয়। একমাত্র পতিব্রতা বধু বেলার একাগ্রতা ও অধ্যবসাকগ বকে. 
চাদের সপ্ততরীর পুনরুতবার ও সাত পুত্রের পুনজীবন লাভ ঘটিয়। উঠে। মনস! 
“মাহাত্ম্য অনেকেই রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্ষেমানদ ও কেতকা দাস 
প্রণীত গ্রন্থ এদেশে সমাধিক প্রতিষ্টান্থিত! পূর্ব বঙ্গের বরিশাল জেলার 
বিজয় গণ নামক কৰিও “'অনসার পাঁচালী” নাম দিয়া একথানি "মনসা মঙ্গল” 
রচন। কর্মিয়া গিয়াছেন। 
চাজ কালি অনেকে বলিতেছেন, মনসা মলের নাক্ক নধিনদরেধ পিত1 চাদ 
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ক এন্থানে বৌয়াইল সতন্তে শবের পায়ের মালাই চাকী খাইয়। ফোঁলিয়াছিলু 
ধুলস্ক এই স্থানের নাম বেহুল। বোয়্ালিয়! বাখিয়াছিলেন। 
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, শপীশীশিশপিসসস পাস শী সস 
সাগরের বাসস্থান চাম্পাই নগর নহে, ভাগ্বলপুর জেলায়, সেখানে সাতানী পর্বত 
লৌহম গৃহ সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে? জামরা বিশেষ অস্ুস্ধানে জুনিয়াছছি 
বর্ধমানের" চাম্পাই নগরই চাদ সদাগরের প্রকৃত বাসস্থান, ভীহার প্রতিষ্ত শিব? 
শিক্গ সগ্ঠাপি বর্তমান রচিষ্লাচে, বিশেষতঃ সাধবী দতী বেহুলা মুভপতি নখিনরের 
শব ক্রোড়ে' ধারণ করিয়! যে গা্ুর নদীর তরঙ্গে .তাদিতে ভাপিতে ভাগীরধীর 
বিধারা ধিবেশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধুনা সেই গাঙ্গর নদীর স্থানে স্থানে 
শশ্তক্ষেত্রে পরিণত হইলেও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, উনবিংশতা্দীর প্রারস্তে 
বর্ধমান জেলায় যৈ মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তাহাতে গা্গুর নদীর প্রবাহ 
স্পষ্টাফারে চিত্রিত দেখ যার, আর ক্ষেমানন ও কেতকা দাস গান্থুরের তীরবর্তী 
যে র্ফল গ্রামের উল্লেখ করির! গিষ্নাছেন, সেই সকল গ্রাম অগ্থাপি বিদ্যমান 
রহিয্নাছে এবং তাহাদেরই পার্থ দিয়া গাঙ্গুর নদীর প্রাচীন খাতের নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে বেহ্প্গা নখিদারের ঘটনার পর উহা বেছল৷ নদী লামে। 
পারিচিত হইয়াছে উপরিউক্ত গ্রন্থকারের বলিয়াছেন যে, যৎকালে.বেছল! পির 
শব লইয়া গান্ুর জলে ভাসিয়! যান তৎকাঁলে বোয়ালিয়া, মাছেশ্বর, ও গোঁদাাটা 


গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, প্রত্যাগদন কালে বেহলাই এ লকল স্থানের নামকরগ 
কর্িয়াছিলেম যথ1,_. 
-১প. বোয়ালিয্ব! * বলিয়া নাম বেহুল! খুইয়! 
ঘাগুলে বাহিয়া যুঁয় চৌদ্দ ডি লইয়া! ॥ 


র ০ 


ষে-্থাটে ম্ড়ার অঙ্গে পড়িল মাছেতা । 
প্রা্ননাথে বেহুলা কহিল পূর্বকথা ॥ 
মাছেখর বলিয়া তাহার নাম দিয়া। 


পরে গেল! গোঁদাঘাটে বাহিয়া বাঁহিয় ॥ 
প্রভুরে কহিলা, পুর্বে গোদদার কাহিনী? 
গোদাঘাট তার নাম খুইলা সীবস্তিনী ॥ 
বেহুলার পতিপ্রাণতা! ও একাগ্রতার তুলন! নাই। কবি তীহাকে শাপত্র্া 
দেবকন্া বলিয়া পরিচিত না করিলেও তিমি চরিত্র গুধে দেবী একথা কেনা. 
মানিয়! থাকিতে পারে। দেবশক্তি ব্যতীত এরূপ অসাধ্য সাধন হইবার মে 
আপাতদৃষ্টিতে এরূপ ঘটনাকে নিতাস্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া সন 


২৩০ ... জন্মভূমি । ৭ম সংখ্যা 
কাঁধ অসন্তব ছিল আনি বিজ্ঞানের উন্নতিসহকাঁরে তাহ। সন্তব হইয়া উঠিয়াছে, 
এখন যাহা অসস্তব আছে কে বলিতে পারে বে কালে তাঁত নম্তব না হইতে 
প্রারে। হিনুর পুরাণাদি শাস্ত্র নানা স্থানেই যখন পুনর্জীবন লাভের কথা পুনঃ 
পুনঃ শুনিতে পাওয়া বার, তখন ইহার মধ্যে কোন গৃঢ় হস্ত যে নিহিত আছে 
গ্নে পক্ষে সন্দেছ নাই। বিজ্ঞানের ক্রেমোনতি সহকারে তাহ! উত্তিন্ন হওয়াও 
বিচিত্র নহে। যদি নবীন্দরের পুনর্গীবন লাঁভকে কৰিকল্পিত বলিয্লাই স্বীকার 
করিতে হয়, তাহা হইলে ঘটনা বৈচিত্রে এবং বেহুলার চরিত্রে একাগ্রতা ও 
পতিপ্রাণতার চিত্র যে সুন্দর রূপে ছুটি উঠিযাছে তাঁহ। মানিয়। লইতে হইবে । 
প্রাীন কবিগণ তাহাদের কাব্যোজ্জ নায়িকা গণের চরিত্রের উৎকর্ষ প্র্থি- 

পাদনার্থ তাহাদিগকে অমান্ুমী শক্তিসম্পন্না, শাপভরষ্া বা দেবাংশশ্থ্। বলিয়। 
বর্ণনা! করিয়্াছেন। দেবতাদের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে, যাহ! হইবার নয়, 
কাহার করিবার নয় তাহা। দেবতাদের ব! দেবাংশসমুদ্ভুত নরনারী ভিন্ন আর 
কাহার তাহা করনীয় নহে, কাজেই প্রাচীন বাঙ্গাল! কাবোর স্মস্ত নায়ক নায়ি- 
কার চিত্র উপরিউঞ্চ প্রকারে চিত্রিত না করিলে চলিত না । সে কালের হিন্দুর 
দেবরিত ভিন্ন অন্ত চরিত কথায় মন উঠিত না, তাহা শুনিতে ভালও বাঁলিতেন ন', 
যে চরিত্রে দেবতার সন্বদ্ধ সংশ্রব থাঁকিত, বিনা উত্তেজনায় সকলে তাহা শুনিয়া 
শ্রবণ পবিত্র কান করিতেন। দেবচরিত্রে বা দেবানুগৃহীতের চরিত্রে সকলই 
যখন সম্ভাবিত্ে পারে তখন সাতালী পর্বতস্থ লৌহময় বাঁদগৃহে নকুলের গ্রহরিস্বে 
সর্পের প্রবেশ, শব কোলে লইয়া ছ্মাস বেহুলার জলে জলে ভাপিয়া যাওয়া নানা- 
সপ অত্যাচার উৎপীড়ন মহ্‌ করিয়া বেহুলার সতীত্ব রক্ষা, স্বর্গ রজকীর পুত্রবধূ 
এবং তাঁহাকে পুনর্জীবন দান, তাহার অনু্ছে বেহুলার সুরপুরে প্রবেশাধিকার 
লীভ, ও দেবগণের কৃপায় কেবল মাত্র স্বামীর অস্থিময় দেহে রক্ত মাংসাঁদির 
মমাবেশ এবং ভাহাঁতে জীবন সথশরাদি মনুষ্ের পক্ষে অসম্ভব হইলেও দেবানু- 
গৃহীত। বেলার পক্ষে সম্ভাবিতে পারিয়াছিল। কেবল আমাদের দেশে বা হিন্দুর 
বলি নহে পাশ্টাত্য অনেক গ্রাঁচীন কাব্যে এরূপ চরিতাখ্যান পাঠ করা যায়। 

বেছুল! এই নাম গুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা বেদকোরাণ ছাড়া। 
হয়ত ইহা! কবির স্বকপোলকল্িত বেহুলার ্রন্কত নাম দবহুল1” বেহুলা নহে। 
বেহুল। নামের কোনই দার্থকত! নাই, বহুল! জগদ্ধাত্রী দুর্গার শত নামের মধ্যে 
একটা যথা 


১৭শবর্ষ। . বেহুলা! ৮ রি ২৩১ 
৬ 
বহুল! বহুনপ্রেকা সর্ধবাহন বাহিনী,। 
। নিশুস্ত শুস্ত হননী অহিযানুর মর্দিলী ॥ 


ত বিশ্বসার তন্ত্র 
আমাদের বিবেচনা হন প্রকৃত নাম বহুলা ব্যবহার দোষে বেহছল! হইয়া” 


থ কবে। বেহুলা যে আদর্শ সতী সে পক্ষে বিলু মাত্র সংশয় নাই। ফুলশয্যার 
্বাত্রিতে বিধবা হইয়া যে বণ্িকতনয়! পতিপরায়ণতায় প্রবীধাগণক্ষে লঙ্জ!. 
দিয়াছেন, তিনি যে তৎকালে নিতাস্ত বালিকা ছিলেন তাহা মনে করাই ভ্রম। 
আনাদিন ঘটক নখিন্দরের বিবাহ সশবন্ক সংস্থাপনার্থ নিছনী নগরে উপস্থিত হুইক্জ 
আবিবাহিত। বেহুলাকে দেখিয়া বলিতেছেন,-_. 
এত বড় যোগ্য কন্তা ফেন অবিভায়ী। 
ঞ্ ক ক 
বার প্রধান তুমি বণিকের নাথ। 
এ কন্তারে দেখিয়! কেমনে খাও ভাত ॥ 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে বে-_ 
“নবমে গৌরীকাপ্রোক্তা অত উর্ধরলন্বলা |” 
সায়বেণে এই মহাবাক্যের সন্মান রঙ্গ! করেন নাই, তৎকালে লমাজে বাল্য » 
বিবাহের আোত প্রবাহিত হয় নাই। বিবাহ কাঁলে বেলা ষে প্রা্ড যৌবন * 
ছিলেন তাহা কবি অনেক "্থ লেই উল্লেখ ক্লরিয়াছেন,-. 
পরাখ গে মান্দাস থানি শুনগে! যুবতি ।” 


অন্তর” 
" এ নূব যৌবনে, কিমের কারণে, 

মড়ারে লইয়া কোলে। 
পতিহীন! নারী, শুনলো! হুন্দকি, 


ভেসে যাহ তুমি জলে॥ 
বেছ্লার সতীত্বের তুলনা নাই। তাহার পতীত্বের সীম! নির্ধারনারথ চিন্তা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে সাবিত্রী সীতা দয়মন্তী প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিতে ইচ্ছা! 
হুয়। হিন্দুর দেবচরিত্রে সন্দিহান হওয়ার আমাদের পাতিত্য আছে। 
অতএব আমরা ছয়মাস পরে কেবল মাত্র কয়েকপানি অস্থি মাত্র অবশেষে 
নথিন্ারের পুন্রীবন লাভ [ব্য করিতে হাধ্য। এই অতি বিপ্য়কর ব্যাপার 





২৩২  জগাভূ্গি। ৭ম সংগা, 


শপ পম 
বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ও গৃবেষার বিষয়ীতৃত। আমরা বিশবস্তক্ত্রে অবগত আছি 
যে বর্ধমান ' জেলার অন্তর্থত রায়ন! থানার বোগড়া গ্রামে কাহাকেও সর্পা্থাত 
হইলে সেই গ্রামের কেহই সর্ট ব্যক্তির চিকিৎসা না করাইয়া তাহুকে শ্রাম্য 
দেষতা বোগড়েশ্বরীর নাটমন্দিরে ফেলিয়া রাখে তাহাতেই দে আরোগ্া লাভ 
করে। আমাদের দেশের সর্পের ওবাগণ £ণঅসারে জললার” এই শুত্র অবলম্বনে 
সর্পাহত ব্যক্তিকে কেবল জলে' ফেপিয়! রাখিয়া সুস্থ করিয়া থাকে € সাধারণতঃ 
এদেশে একটা প্রবাদ আছে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে অহোরাক্র কাল-বিলশ্বে 
স্বঞ্ধ কর! কর্তব্য কেন না! বিনা চিকিৎসাক্গ এরূপে মৃত বাক্তির পুনর্ভীবন লাভের 
কথাও গুনা গিয্লছে। পাশ্চাত্য প্ডিতেরাও ইহার সার্থকতা শ্দীকার করেন 
বিষ গুনিতে পাওয়া যায়। ফলত: বিজ্ঞীনবলেই হউক ব! দেঁবানুগ্রহেই হউক 
নথিনদর সর্পাধাতে জীবন হারাইয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন এবং তাহ! যে 
সাহার প্রাণসম পড্ী বেলার অসাধারণ অধ্যবসায় বলে সে পক্ষে ষঙ্দোহ নাই।, 
তিনি পুতিগন্নঃসারী স্বামীর শব ছয়মাস কাঁল ক্রোড়ে লইসক ছয়মাস কাল ছা 
গণের দাঁরুণ অত্যাচার, শ্বাপৰ অন্তর আক্রমণ, এবং নৈদাঘ বৌন্ছে, শীতের 
শিশিরে শ্রাবণের বারিধারা কতই কষ্ট সহ করিয়াছে তাহা বলিয়। ফুরাণ 
যায় ন। 

মনস। মঙ্গল উচ্চ শ্রেমীর কাব্য নহে, কিন্তু বেহুল| চরিত্রের ন্যায় স্ত্রী চরিত্র 
বর্ণনা বাঙ্গাল। ভাষায়: আছে কি না সনদেহ। মনসামঙ্গলের কবিকে 
বিষরী লোক .বলিগ। মনে হয়, সংস্কৃত ভাষায় তীহাদের দৃষ্টি ছিল বলিয়! মনে করি- 
বার কিছুই নাই। ভাল হাতে পড়িলে মনপ। মঙ্গল বাঙ্গাল] সাহিত্যে অদ্বিতীয় 
কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত॥ মনসামন্গলের তাষা স্থানে স্থানে অনিন্দনীয়া 
না হইলেও মহাকাব্যের অনুযায়িনী নহে। তবে হদি উপাখ্যানের মৌলিকত্ব 
না থাকে: বেহুলা কবির কল্পন। সম্ভৃতা হয়েন তাহ হইলে বেহলার চিত্র সৃষ্টিতে 


কবিদিগের অসাধারণ ক্কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নাই। 

কিয়দিন পুর্বে কেতকানন্দ ও ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত মনদাম্গলের একখানি ' 
হস্ত লিথিত পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, দুর্ভাগতঃ এখন তাহ! হস্তান্তরিত হইয়াছে! 
পুথি খানির আকার আয়তন কবিকদ্বণের চণ্ডী কাধোর সদৃশ। তাহাতে 
কবিগণ আপনাদের বাসস্থান “শমন নগর” বলিয়া লিখিরাছেন। হুগলী জেলার 
আঁট্‌ পুরের নিকট “মোম নগর” নাঁমে একটা গ্রামের অস্তিত্ব আছে। যদ্দি 
শমন নগরের অপত্রংশে গ্রামেরু, নাম সেম নগর হইয়া থাকে তাহা হইলে মনন! 
মঙ্গলের কবি হুগলী প্রেলব লোক বলিয়। শ্বীকার ক্র যাঁয়। 








. লেখক ্ীতীন্্নাথ দত্ত । . 
ভুমি যা গো জন্মভূমি, করি নমস্কার-_ 
তব পদে, জীবধাত্রী, এ মহীমগ্ডলে-_, 
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা জননী | 
ভাগ্যফলে তব কোলে লয়েছি জনম, 


ভুক্জিয়াছি কত স্থুখ লভিয়াছি কত, 


শ্বাঞ্ছামত বস্তরাঁজি তোমার প্রাসাদে । 
অহো। ? অকৃতজ্ঞ আমি ! তব কৃপাভুলে--- 
'আছি আমি বর্ধদয় অজ্ঞানের বশে ! 


কল্পনায় 'ভ্রমিয়াছি অবনী মণ্ডল, 


. কৃত স্থ্থি হেরিয়াছি, কত গিঝিনদী, 


সি 


- কৃত বন, উপবন, পশুপক্ষী কত, . 
_ হেরিয়াছি!কত স্থানে না! পাঁরি বর্ণিতে। 


কত নর কত নারি হেরেছি নয়নে, 
শবণে শুবেছি কত মোহন সঙ্গীত, 
কতশত তরুলতা নয়ন রঞ্জন, 


* সুন্দর সুন্দর. কত ্রন্ষটিত ফুল) 


তা, তোষার কোনে হা কিছু নিধি ' 
মনে হয় স্বরপুরে নন্দন কানন ; ঞ 
যা কিছু শ্রবণ করি বসিয়া কুটারে, 
জ্ঞান হয় কর্ণে হয় স্থধ! বরিষণ ; 


তেমন স্থখের সাধ কোন দেশে নাই। 
, তাহ আমি জন্মভূমি বড় ভালবাসি । 
. দিওমা অঙ্কেতে স্থান, যে'ক-দিন রব 


২৩৪ -.. "জন্মভূমি । "৭ম সংধ্ঠা 


এ নশ্বর ভবধামে ; স্থখ আশীকরি__ 
যেন নাঁহি যেতে হয় সুদুর বিদেশে; . 
মা তোমার শান্তি কোল শাস্তিনিকেতন ; 
থাকিতে তোমার কোলে মনের উল্লাসে, 
মরিব তোমার কোলে পূর্ণহুলে কীল, 
চলেযাব যেই দেশে, যে. দেশের জীব-_ 
জ্বরে না, মরে না, কভু; সদানন্দে রয় ; 
সেইদেশ, যে দেশের শী্তিস্থধা পিয়ে--" 
ংসাঁর ছাঁড়িয়৷ মাগে! হয়েছ অমর ; 
সেই দেশে যাব আমি একান্ত বাসনা, 
অন্তে যেন সে বাসন হয় ফলবতী।. 
তথা গিয়া মা তৌমারে হেরিব নয়নে 
নিরখিব, বরষির নয়ন আশার, 
অভিশিক্ত হবে তাহে শ্রীঅঙ্গ তৌমার। 
জন্মভূমি ! দিনদিন কাল হয় গত, 
এইবেল। করে রাখি শেষ নিবেদন, 
তীঁড়াইয়ে দিওনা মা অথম সন্তানে। 
নিত্য হয় তববক্ষে ভাগীরথী লীলা”. 
লীলাতটে হয় যেন অন্তিম শয়ন। 
জুড়ি কর বারবাঁর নমস্কার করি, 
জননী জন্মভূমির চির দাঁস আমি 1% 


মিশ্র 

* বিগত ১৩১৪ সাল ২৫শে কার্তিক সোমবার মধ্যাহ্ণ বেলা ১২টা ১০ মিঃ 
সময় পরমারাধ্য পরম পৃঙ্নীয়া গ্েহময়ী জননী আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্র 
করিয়। স্বর্মীরোহন করেন। ওয় বার্ষিক শ্রান্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক । 








কষব্বা। * 


লেখক, সঙ্গীতীচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ বাগ্চী। 
5 মোহ জ্ঞান অদ্ধকারে ছটি আখি হাঁরা, 
| কে জানে কে হেন দেয় পথ দেখাইয়ে__ 
ঘুরিতেছি, অন্ধ হ'য়ে দেওয়ান পারা, 
পথের সম্বল হায় গেছে হারাইয়ে |" 
তুমি রবি তুমি শশী বিকাশ আলোকে-- 
আধার হৃদয় মম দেহ প্রকাশিক়্ে ! 
তব প্রজ্ঞারূপ নিত্য নেহারি পুলকে__ 
সৎচিৎ আনন্দে আমিত্বে মিশাইয়ে। 
আমি ছাড়া তুমি নহ, তোমা! ছাড়! আমি-- 
কেহ কি করিতে পারে বিনা শয়তান, 
“যে পারে সে নরকের সম্রাটের স্বামী-- 
শাস্তি বুকে হাটা নারী প্রসবে সস্তান_- 
এ পাপ পুণ্যের রাঁজ্যে আমি অতি দীন, 
ছে বি করোনা মোরে বারিহীন মীন ॥ 
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বন্কিমচন্দ্রের দিগ্গজ চরিত্র। 


লেখক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়? 

কবিকে বুঝিতে পাঁরিলে, যেমন তাহার কাব্য সহজে বুঝ! যায়, সেইরূপ 
ফাব্যকেও পু্ান্বপুঙ্থ রূপে আলোচনা করিলে কধিকে সম্যক রূপে বুঝিতে 
পারাযায়। কুন্থমের মধ্যে গদ্ধের গ্যাস, কাব্য মধ্যে কবির আপন চত্রিন্ব 
পরিস্ষট হইস্। থাকে। রচনা কালীন তাহার স্বদয়উচ্ছসিত ভাব রাশি, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতারে গ্রন্থ ধ্যে বিকাশ হইতে দেখা যাঁয়। দেই বিকসিত ভাব, 
ওপন্াসিক ও নাট্যকারের গ্রশ্থস্থিত চরিত্র মধ্যে নিয়োজিত হইয়া, চরিত্র 
পরিদ্বটনের সগে সঙ্গে সমন্তগস্থকে সৌন্্য শোভাঁয স্থশোভিত করিয়া ভোঁলে। 


ঃ 


২৩৬ “. জুম্মভূমি । . গম সংখ্যা? 


চরিত্র চিত্রণ অনুসারে গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিমাণ হইয়'খাকে। গ্রন্থকার 
একটী আদর্শ লইয়া, সেই আদরের পরিচ্ব টন্োদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক চরিত্রের 
অবতারণা করিয়া থাকেন, চিগ্স্থিত প্রধান মুর্তির সৌন্দর্য যেমন তীহার চতুই- 
শপাহসথ দৃশ্ত সমূহের সৌন্দধ্োর উপর অনেকটা নির্ভর করে, সেঈজপ সুর কু 
চতিত্র গ্রন্থ মধ্যে আদর্শ চরিত্র বিকাশের সহায়তা করে। সেই ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও 
গ্রস্থকারের হৃদয় নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। 
হর্গেশ-নন্দিনীর দিগ্গঞ্জ চরিত ও বঙ্কিমচন্ত্রের সেই হায়স্থিত একটা ভাবের 
বিকাশ বলিয়া আমাদের মনে হক্। এই চরিত্র প্রধান প্রধান চরিত্র বিকাশে 
কতদুর সাহায্য করিঞ্জাছে বাঁলতে পারি না, কারণ আমরা গ্রন্থমধ্যে তাহার ছুই 
বারের অধিক অবতারণ। দেখিতে পাইব ন। তাহ।ও আবার অতি সামান্ত কার্যের, 
নিমিত্ত। প্রথম-_বাত্রে বিমশাঁকে শৈলেশ্বরের মন্দির পথ্যস্ত পৌছহিয়৷ দেওয়!; 
দ্বিতীয় কতলুরখার কারাগারে বন্দী জগতসিংহকে তিলোত্তম! ও গড়মন্দারণের 
সংবাদ দেওয়া । কার্য অতি সামান্ত, তজ্জন্। এই দিগ্গজ চরিত্র গ্র্থ হতে 
একেবারে তুলিয়। দিলেই ইহার সৌন্দর্যের, বোধ হয় কোন হানি হইত ন!। 
কিন্তু বেশ বুঝা) যায়, হান্তরসের  অবতারণ। করিয়া পাঠকের মনতুষ্টির ভুত 
বন্ধিমচন্ত্র এই অদ্ভুত চিত্র অক্কিত করিয়াছেন। তিনি হান্তরসেব্র অবতারণ! 
করুন, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি ন$ই, বরং তাহাতে একট! ন! গভীর ভাব 
হইতে পাঠকের মনকে মধ্যে মধ্যে আনেকট। বিশ্রাম দিয় গ্রন্থের মাধুধ্য পুর্ণ 
বাঁড়াইয়! তোলে। .কিন্তু বেচার! গরীব্‌ ব্রাক্ষণকে লইয়! গ্রন্থের হাস্তাম্পদ্ চরিত্র 
করাতে, যেন সম্প্রদায় বিশেষের উপর গ্রন্থকাকের দ্গা। ও বিদ্বেষের ভার প্রকাশ. 
পাইয়াছে। সে সম্প্রদায় আর কেহ নয়্-_বাঙ্কালার প্ডিত “ও ' পুরোহত, 
সশ্রদায়কেই স্বণা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করিঝ।র জ্। দিগ্গজের লাম, আকৃতি, 
বিদ্যা-উপাধি, বুদ্ধি ও প্রাপটাকে অস্কুত রকমের নিকট করিয়া তিনি পাঠকের 
সন্মুথে ধরির্মছেন॥ নাম, দিয়ছেন__গলভ্রপতি, অর্থাত মহাহস্তী, সেটা কিন্ত-মুর্থ- 
তাম়।-_উপাধিটা দিথগঞ্জ- নামের উপযুক্ত খেতাব বটে। আকৃতি করিয়াঁ 
ছেন--সাড়ে চারি হাত লম্বা, খের কুষ্ব্ণ মাংসহীন, একটু কুজো, মোটা নাক 3 
কামানো মাথা দীর্ঘ আর্কফল! 9 যে চেহারা দ্রেখিতে জগতে সর্বাণেক্ষ! কুৎসিত 
চলিত কথায় যাহাকে একখানি পোড়া-কাঠি বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন। বিস্তার 


, পতল িকা 7টহাউিযচ নি, চযঙ্তারসি চার) কোং এসি 76 








১৭শ বর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র দিগ্গজ চরিত্র । ২৩৭ 


“গোলে হরিবোলে” শন্ধরূপ শেষ করিয়া! ফেলিল) কিন্ত কিরপে যে শেষ 
করিয়াছিল, তাহা রামশবের দ্বিতীগ্গার রামকাস্তই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে? 
রন্থকঠর তাঁহার বিগ্তার পরীক্ষায় দিগ্গজের নিমুখ দিয়! অ্ুত উত্তর বাহির 
করিয়া তাহার মেবত্ব,গ্রতিপর করিয়া দিয়াছেন । 
কিন্তু ্ন্প বিগ্রালাভ করিয়াও দিগ্গজের, বিদ্বান ও প্ডিতরূপে!পরিচিত 
করিবার প্রবল আকাঙ্কা ছিল) কারণ বিদ্যা শেষ কারয়াই ষে গুরুর নিকট 
. উপাধি চাথিতে ছাড়ে নাই। যোগ্য উপাধি পাইয়। সে পুনরায় কাশীতে স্থতি 
পড়িতে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। অধিকত্ত তাহার কথায়: কথায় দৃক 
লেকের বুক্নির বাদ যাইত না। আবার তাহাও স্বরচিত বনিয়! গর্ব করা 
হইত। উদাহরণ স্বরপ,_বখন দিগগজ তাহার গৃহে আদ্মানিকে দেখিয়াছিল 
পাছে, তাহাকে সেই সুন্দরী স্থহাসিনী আসমানি, অরসিক বলে, এইজপ্ সে 
"গু আয়াহি বরদে দেবী” বলিয়া! অভ্যর্থনাকরিগ! ফেক্লি১ এই সন্ধোক্ত গাক্সত্রির 
আবাহপ গর্জপতির মুখ দিয়! বলাইয়। গ্রন্থকার তাহাকে একটা প্রকাও ্র্থ 
সপ্রমাণ করিক়াছেন, কারণ তাহার পরের চরণটা মাতৃ সধ্োধন যুক্তা তারপর 
ন্বখন কতনুরখার কারাগারে বন্দী জগতসিংহ দিগ্গজকে দিজ্ঞাসিলেন, “আপনি 
কি ব্রাহ্মণ” দিগ্গজ উত্তর করিল, “অপারে খলু সংসারে সারং শশুর মন্দিরং |” 
দিগ্গ্জ মনে করিল, মংস্কত শ্লোক না আওড়াইলে যদি বা মুর্খ মনে করিয়! 
ফেলে? সেই জন্য অসামগ্রস্ত ও অসংলগ্ন হইলেও দিগ্গজ এক প্লোক ঝাড়িয়। 
দিনেন। মুললমান হইয়াছি বগগিল, তথাপি খুঙ্গি পুথি ছাড়ে নাই; বিমলা যখন 
তাহাকে পলাইয়৷ লইয়া যাইবার জন্য দিগ্গকে অনুরোধ করিলেন, তখন দিগ্গজ 
্বীকার পাইল, কিন্ত-খু পথে ছাড়িয়। যাইতে পারিল না। পাছে তাহাকে 
আবার কেহ মুর্খ বলে! তাহার যে রসিকতার জঙ্ত বিমলার নিকট আদরের 
সহিত বরসিক রাঞ্জ রসোপাধ্যায় নামক মনের মত নাম লাত করিয়াছিল) সেই 
“ঘ্ৃত ভাতে” রসিকতায় আমাদের দীনশস্ু বাবু বিয়ে পাগ্লা বুড়োর 'মৌমাছি 
খোৌঁচার” কথ। মনে আদিয়া পড়ে। অথব৷ নবীন তগস্থিণীর জলধরের লেই 
“মালতি যালতি মালতি ফুল” স্থৃতি পথে উদয় হর । এবং রসিকতা ব্যাপারে 
তিনটাকেই ষেন একই উপাদানে গঠিত বলিয়। মনে ধারণ! জন্মে। তিনজনেই 


বানর নাচ নাচিযাছে--জলধরকে নাচাইয়! ছিল মল্লিকা ও মালতি; বিয়ে পাগল! 


ঝুড়োকে নাচাইয়াছল, রতানাপতেও পাড়ারছেণের/; আর আমাদের দিগ্গজকে 
লাচাইয়াছিল-.আসনমানি € বিগলা । 





৯৩৮  ভুন্বহুষি।. - বয় সংখ্যা. 
"গতিকে গ্হৃকার আকাট মূর্খ করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই--াহাকে 
বানর নামই তবে ক্ষান্ত হইয়্াছেন। একেত তাহার বুদ্ধি অতি অন্পই ছিল? 
নিলে সে ব্যাকরণ ও রদিকতা শীস্তে অতকৃত বিদ্ধ হইত না_-নহিলে আহার 
করিতে বসি আঁদ্মানির কথার উত্তর দিয়! বলিত ন! যে, আমি কই'কথা. 
কহিলাম। নহিলে যখন শৈণেশ্বর গমনোদ্যতা সজ্জিত বিমল তাহাকে বলিল, 
পআদ্মানি ও আমি তোমার মহিত পলাইযা যাইব, তুমি সত্বর হও” তখন সে 
রোক। বামুন না হইলে কি তাহার কথায় বিশ্বাস করে। গজপতি একবাঁরো 
তারিবা না__ইহার। কিন্ত পলাইয়। ধাইবে-কেনই ঝা তাহার মত রূপবান বিশিষ্ট 
ম্হাপুরুষকেই প্রণয় পাত্র করিতে চাহিবে ই মনে করিল--বিমলা বুঝি তাহার 
দন্বত ভাণ্ডের রসিকতা» ও আগ্মানি তাহার প্রেমে মজিয়া স্থখ এধ্য ছাড়িয়া 
সাহার প্রেমা কাক্কিনী হইতে চায়? কারণ পুর্ব হইতে হৃদয়ে একটু আত্ম- 
সাথ ছিল-_মনে করিত, “ভাহার মৃত লোকের ভারতে কেবল লীলা! করিতে 
স্থাশা) এই তাহার বৃন্দীবন আস্মানি তাহার রাধিকা, এবং বিমলা তাহার চন্্রী- 
ব্রী।” যখন বিমল! শৈণেশ্বরের পথে রসিক দিগ্গকে একটা গান গাহিতে ' 
বুলিল, তখন দে সত্য সাই তার বিমলা রূপিণী চক্জাবলী ওঞ্রমে জুড়ি কুল- 
সা্িনী হইতেছে ভাবিয়। গান ধরিয়া ছিল--“কিক্ষণে দেখি, স্তামে বদৃষ্বেহি 
মুলে ঃ স্লেই ছিন পুড়িল কপাল মোর কালি র্রিল্ম কুলে, মাথাক্স চুড়! হাতে 
ববি, কথ! কম হাসি হাসি বলে গগবামাদি কলসি দির ফেলে 1 গান্রে 
ঝট বু্িলেন কি? বুঝিলে কি দিগুগনের কৃষ্ণ, গোপীদিগকে কি বলিয। 
সুদোধ্ন করিয়াছে? প্রেমের সথধ বিচার্ট! এক্বার দেখ? গ্রথকার, আস: 
মনির অভ্য্থনায়, যদিও স্যোধনের সম্যক মত উহা রাখিক্াছিঠোন, কিন্তু 
দরিমলর,নিকট, সদীতের মধ্য দিয়া গুরুতর পুজ্য সম্পর্কটা প্রকাশ করিতে 
ছাঁড়িলেন না। এই স্থানে দিগ্গঞকে যেন নীতির নিমতম সুরে ফেপিয় দিয় 
গ্রহ্কার পাঠককে একটু হাসাইয়াছেন। | 
এই ্ূুকল হান্তোদদীপক প্রকরণ পাঠকের আনন্দ জনক হইলেও ইহা কৃত 
দুর স্ুনীতি.স্গত তাহা বলিতে পারি না? তারপর, গজপতি ভোজন ব্যাপারের 
দৃশ্ঠ দেখিলে বাস্তবিক বড় মৃ্ান্তিক ছুঃখ হয়। আস্ম'নি আদিয়! ব্রাঙ্ণকে 
আহারের সময় কথ! কহাইল-_তাহাকে অর্দনুত্ত অবস্থায় অনত্যাগ করাইল_. 
শেষে তাহাকে ছলে কৌশলে আপনার উচ্ছিষ্ট পথ্যন্ত খাওয়াইস--অবপেষে 


১৭শ বর্ষ. বঙ্িমচন্্রের দিগ্গজ চরিত্র । হ৩$ 


অরহর ভালের হাড়িটি পর্যন্ত তাহার মাথায় ঢাপিয়া তবে নিশ্চিত হইল, ধরিয়া 
লইলাম- গ্রন্থকার দিগ গল চরিত্র চিত্রিত করি কোন দোঁধ করেন নাই, কিন্ত 
তিনি*নিজে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সমাজের আদর্শ শ্রেণী; সেই ক্রীশ্ষীণকে আহার 
ঘ্যাপারে তুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করাইস়্া আস্মানির উচ্ছিষ্ট পর্যস্ত খাওয়ান তাহার মত 
ব্যজির পক্ষে কতদূর উচিত ও সঙ্গত হইয়া ছে বলিতে পারি না। লোকের চক্ষে 
্রা্মণকে কতদুর হীন করা হইয়াছে, তাহ! সহজেই অনুদান করা যায়। এই 
হীনতার জঙ্ঠ বস্কিম বাবুর উপর আমাদের শ্বতঃই একটা অভিমান হয় । কার4, 
অন্ত কোন গ্রস্থকরৈ ধদি এ চরিত্র অঙ্কন করিত তাহা হইলে আশাবেক কোন 
ছংখ থাকিত না) কিন্তু ধীহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে, তেজশ্বী আদ ব্রাহ্মণ 
চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে-_বাহার সর্বতত তেঘিনী কল্পন! হইতৈ মহাপুরুষ সটান 
তেহ্বী মাধবাচাধ্য রাজনীতিক চন্রচ্ড়, প্রশান্ত চন্্রশেথর, দস্্য দেবতা উধানী 
ঠাকুর, স্বিবেচক হরদেব ঘোষাল, সৃষ্ট হইয়াছে__ধাহার প্রতিভা, স্রীদ্ষণকে 
লোক শিক্ষায়, সমাজ রক্ষায়, নি ধর্সে, নিষ্াম প্রণয়? বুনি প্রাধর্া, চরির্ের 
মাধু্ে শ্বভাবের সরলতাঁয় এই আদর্শের উচ্চতায় স্থাপন করিয়া সমার্থের: সুধে 
* ধরিয়। তুলিয়াছে, তিনি যে ব্রাক্মণকে হাশ্তরসের নিকৃষ্ট তমস্তরে ফেলিয়া উৎবট 
পলসিকতার অবভীরণা করিবেন, ইহাই: আমাদের ছঃখ ও অভিমানের ক 
সত্যপ্মটে আসমানি রূপবতী, তীর যুবতী, তায় আবার রসিক!) ঈত্য খটে 
দিগ্গ্ আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞানে তাঁহাকে রাধিক! মনে ভাবিত.1 সত্য বটে, ভীহার 
সেই রদিক রাজ, সেই রসরাজ, লেই রপমাণিক সোধনে দিগ্গ 'আশ্মহার! 
হুই়া পড়িতঃ কিন্তু সাহস করিয়! বলিতে পারি_-কালো বোকা বায়ুন পতি 
বিস্তাদিগ্গ্গ কেন, আস্মানির দেই হাপির লহরে সেই রপের তরঙ্গে-নৈ 
বিলোল কটাক্ষে, অনেক সদর কান্তি মহামহোপাধ্যয়গরন্থকারেরও সু রিয়া 
যাইত, অনেকের প্রাণ ইসেরসাঁসিরে হাবুডুবু খাইত ! রূপসীর রূপ যৌবন ত 
ুগ্ধ করিবার অন্ঠই স্থ্ হইয়াছে_আর তাহা শুধু আপনি বিকশিত হইয়া সত 
থাকে না, সোনার কাঠির মত পার্বতী সমস্ত নুপ্ত সৌন্দধ্যকে জাগাইয়া তোঁলে। 
ইহাই প্রক্কতির নিয়ম। দিগ্গজ একে বামুন তা বোক1 আবার তা কালো 
সে যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহা ত লীধারিণ 
নিয়ম। তথাপি তাহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইক়া, কাল হাড়ি মাথায় দেওয়াইয়া 


নানা হর সহ্য দর পার 


হ৪* -.- জন্মভূমি ৭ম সংখ্যা? 
বাহাদুরী হইল; বুঝিতে পারি না। যে আপনি মরিয়। থাকে, তাহাকে মারিয়া! 
ফল কি, অন্ধকে কুপথে চালাইয়া খগ্তকে থানায় ফেশিয় কৌতুক দেখায় এমন 
কি পৌরষ আছে! ৫" 
-হইতে পারে সেই সময়ে কতকগুলি পণ্ডিত আখ্যাধারী মুর্ব_ত্রীদ্দণ বাহিরে 
অতীব নি! দেখাইয়। ধনু ও সাজ বিগহিত অনেক কার্চ গোপনে গোপনে 
আচরণ কারত ; কিন্তু আবার অনেক শিক্ষিত বাবু সম্জরদ।য় বাহিরে হিন্দুয়ানির 
বড়াই করিয়। হিন্দুর অন্পৃষ্ত ও নিষিদ্ধ আহাধ্য দ্রব্য গোগ্রাসে গিলিয়। থাকে £ 
কিন্ব গ্রন্থকার শেষোক্ত সম্প্রদায়কে ছাঁডিয়! দিয়া প্রথমোক্ত ন্প্রদায়কে আক্রমণ 
করিয়াছেন। যদি সমাজের দোষ দেখাইয়া, হাসির চাবুক দিয়! ছুষিত সমাজকে 
শাদিত করিবার উদ্দেগ্ত থাকিত ) তবে তিনি দ্বিতীয় সং্্রদায়কে আক্রমণ করিতে 
- পারিতেন। কিন্ত তাহ। তিনি করেন নাই। আর হুর্গেশ নান্বনীর মত গ্রন্থে 
তাহা হইতে পারে ন1। হর্সেশনন্দিনী ত সমান চিত্র নহে ইহ! তৎকালীন বঙ্গ 
সাহিত্য-উদ্ভানের একটা অভূত-পূর্বব নুতন কুস্থমতরু। এ তরুতে যে সকল কুম্থম 
ফুটছে পুর্বে বাঞ্গালায় কখন তা ফোটে নাই-_বাঙ্গালী তাহার সৌন্দর্য কখন 
চক্ষে দেখে নাই, বর্গবাসী সে দৌরভের কখনে। আত্্া পায় নাই। পাশ্চাত্য 
স্থপতিবিদ্ায় পারদর্ণ নূন কারিকর নূতন ছাচে নৃতন ছবি গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
অধিকর্তরাজপুত ও পাঠান সংক্রান্ত ইতিহাস হইতে এই গ্রন্থের সারভাগ লওয়া 
, হুইযাছিল। বাঞ্গালার সামাঞিক ব্যাপারের সহিত ইহার কোন সংশ্রব ছিল ন- 
এখন দেখা যাইতেছে স৭1 সংস্কারোদেশে এ চরিত লিখিত হয় নাই। আর 
যদ্দি তিনি সংস্কৃত ন/টক অনুযায়া খিদ্ষক-চাঁরপ্র অনুকরণে ব্রাহ্মণকে হাস্তরসের 
অবতারণ কাঁরয়। থাকেন, তবে তাহাও ঠিক খাপ খাত নাই বলির! মনে হয়। এক 
জাতিগত পাম্য ছাড়। আর কোন পাঃগ্রন্তই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংঙ্কৃত 
নাটকে, বিদুষক নিজে বাক্য কৌশলে, দর্শকদিগকে হাসাইয়া থাকে। দিগ্গজ 
চরিত্রের স্যার অপরের দ্বার হাস্তাম্পদ হয় নাই। বিদুষক, নাটকের প্রথম হইতে 
লেষ পধ্যন্ত, প্রধান চরিত্রের কোন গুরুতর কাধ্যের ক্নকর সমক্নকে হাস্তরগের 
দ্বার। হুকোমল ও সুখমত্য করিয়া সহায় স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু দিগগজ 
চত্িত্রে অতি সামান্ত কাধ্যে সামান্ত সহায়তা করা ভিন্ন আর |কছু দেখ! যায় না 1 
বিদুষকের হাসির মধ্যে তরলচিন্ততার (ভিতরে, চাঞ্ন্যে মধ্যে একটা গান্িষ্য 
একট। ধা একট। উহা তেশ কি 





২৭ সাধারণ স্থল চক্ষে তাহ 


১৭শ বর্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্গ্জ চরিত্র । ২৪১ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু একটু হক্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই, বালি; মধাস্থিত 
ফন্তজোতের স্তাঁস অন্তঃশিলা বহিতেছে, সম্যক উপলব্ধি হয়। শকুস্তল! ও মুচ্ছকটিক 
নাটকের,বিদ্ুষক চরিত্র তাহার জলন্ত ৃ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলির ধরা যাঁয়। 
তাহ! হইলে সংস্কৃত বিদূষকের সহিত দিগ.গঞ্জের সাদৃশ্য কিছুই নাই বুঝা গেল। * 

এখন আমাদের অন্গণান হয় গ্রন্থকার ইংরাপী নাটকের 010%, অবলশ্বন 
করিয্স। এ চিত্র অস্কিত করিগা খাঁকিবেন। বলিতে পারি না, বোধ হয় অনেক 
বেন খাপথায় তবে সম্পূর্ণ কিছুই মেলে নাঁ। 

একটা কথ! শুনিয়াছিলাম-__মতা) মিথা৷ জানি না, বঙ্কিম চক্র যখন সাহিতা 
ক্ষেত্রে নূতন অবতীর্ণ হন-সতখন, তাহার সাধুভাষার সহিত কথিত বাঙ্গলাভাষার 
মিশ্রণ দেখিয়া, কতকগুলি উপাধিধারী পণ্ডিত তাহার উপর, মহাজুদ্ধ হইয়া" 
ছিলেন॥ তিনি "রাম রাজপবে প্রতিষ্ঠিত চইয়! অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য পালন 
ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ।» এইরূপ বাঙ্গাল! শিিয়। 
চশিত পাধুভাযার সঙ্গে রুঙ্ষিত ভাব দিশাইঘ। পিখিতেন, “থাহকে ভাব বাম 
ভাহাকে নয়নের আড় করিও না।* এই জন্য তাহাদের আক্রোশ; তাহার! 
কাদিত, “হায় হায়-এতাদনে বাক্গ(লা তাযাটা পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া! বুঝি রসাতলে 
দল; তাই বন্দিষচন্ত্ে বিরুদ্ধে তাহার। ধ্রাড়াইয়া ছিল। তাই তিনি তাহা 
প্রথম পুক্তক উহাধিগক্ে মাক্রমণ ক্রয়! ন। বিদৃষক ন। 91০) একটা উত্তউ 
রকমের চরিত্রের মধ্য বিশ! দিগগজ রূপে হাসম্পদ চরিত্রের অঙ্কিত করিয়াছেন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দর্ব বিষয়ে নিকট ভাবে চিত্রিত করিলে বাহা হীড়ায় দিগ্গজ 
ঠিক তাই। সেই লঘ! চেহারা, দেই বাঙ্গাল উপাধি--সেই অল্প বিস্তার 
স্তের অসংাপ্ন বুকনি । সেই অন্তরে রাহিরে বৈষম্য) দেই দীর্ঘ পিখা, মেই 
প্প্িকত। সেই গৃহিবীর আচল ধরাটী পথ্ন্ত বঙ্গায় আছে। তবে দিগ্গজের 
গৃহিনী ছিল না ব্রাদ্ষণ ছবারায় আচ ধিরে, তাই গ্রন্থকার শৈলেশ্বরের পথে 
ভয়েজীত বিগ্গজবে, বিলার অচল ধরাইস্বাছেন। আম্মানীর রূপ বর্ণন! 
কালেও নেই প্গ্ডিত শ্রেণীর দীর্ঘ সমাস-ঘুক ভাষার উপর ও রূপ বর্ণনার তঙ্গির 
উপর তীব্ররটাক্ষ তরিয়! গ্রন্থকার বিশ্বেষ গ্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তীহার 
সন্ধি লোভনীয় আর্কফল/টাতে শুদ্ধ ডালের রুপার না রহাইফা, শ্বগর কালি- 
গ্রসন্ন সিংহের আদর্শে সেটাকে কন ক্ষিংবা উৎপাউন করিয়। দিলেই আক্রোশের 


৩১ 


২৪€” "7 জন্মভূমি । ৃ ৭ম সংখ্যা । 
'যালকলা! পূর্ণ হইত) সে অভিপ্রায় অনেকটা ছিল, বলিয়। বোঁধ হয়? কিন্ত হয় 
সে বিষয়ের তিনি ভাঁলরূপ স্থবিধ। পাঁন নাই, অথবা নিলে ব্রাহ্মণ বলিয়! ত্রা্মদ্রে 
উপর অতটা অত্যাচার করিতে ইচ্ছ। করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরত্র অনেক 
পর্বকার প লোভটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই; দীনবন্ধু মিত্রের নবীন 
তপশ্থিনীতে “মন্ত্রীর মুখে, ব্রাহ্মণের শিখ উৎপাটন পূর্বক কিঞ্চিৎ মোটা রকমের 
দক্ষিণ! দিয়! শান্তনা করার কথ উল্লেখ আছে। অমৃত লাল বস্থ “কৃপণের ধন” 
গ্রন্থ, কপণের দ্বারা পুরোহিত ব্রাহ্মণের সমস্ত কাড়িয়। লইয়া মাত্র ক্ষাস্ত হন নাই" 
আক্রোশের বশে শিখাটা পর্য্স্ত স্বজোরে উৎপাঁটন করাইয় তবে [নিশ্চিন্ত হইয়া- 
ছেন। যাঁক্‌ ধান ভানিতে শিবের গীতের আবশ্তক নাই ; তবে বঙ্কিম চন্দ্র যে 
উদ্দেন্ত বশে এ চিত্র অস্থিত করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। 
এখন কথ! হইতেছে,_-এই ধিগ্গজ চিত্র অগ্ষনের ডস্ গ্রন্থকার সম্পূর্ণ রূপ 
দায়ীকি না? আনি বলি তাহা নহে; ইহার জন্ত তাহাকে সম্পূ্ণরূপ দোষী 
করিতে পারি না) তখনকার সময় ও সমাজ আংশিক ভাঁবে এবং তিনি আংশিক 
ভাবে ইহার নিখিত্ত দারী। 
প্রথমতঃ__দেশকাল সমাজ অনেক লময় কবির কল্পনাকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
আপন অনুযায়ী গঠন করিয়া তোলে। সেই কল্পন প্রহ্থত ভাঁবের বিকাশ 
পূর্বাপেক্ষ! সম্পূর্ণ নূতন রূপে প্রকাশ পায়) তখন নূতন ও পুরাঁতনে একটা 
বিবাদ বিসম্বাদ হইতে আরন্ত হয় ১ দেই নূতন যতক্ষণ না! হেয় উপহান্ত স্বণিত 
ও পরাজিত করিতে ন! পারে ততক্ষণ আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় লা। 
, পুরাতনের ধ্বংস ভ্ঘপের উপর নূতন আসন ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়। ধীরে ধীরে 
আপনার মহিম। গৌরব বিকাশ করিতে থাকে । যে সময় বঙ্কি্ চন্দ্র তাহার 
প্রথম গ্রন্থ ছর্গেশ-নশিনী লিখিয়াছিলেন”-তথন বাঁঙ্গালার সমাজ সর্ব বিষগ়্ে 
একটা পরিবর্তনের মধ্যে আসিয়! পড়িল্লাছিল। পাশ্চাতা নত্যতারর সংঘর্ষে 
বা্জনীতি ধর্মনীতি ও সমাঞ্জনীতি গুতোক বিভাগে স্বাধীন চিন্ত! ও শ্বাধীন.ভাহ 
পরিলক্ষিত হইতে ছিল। দেই পরিবর্তনের যুগে সেই জন্য ভাষার মধ্যেও একটা 
স্বাধীনতার ভাব জ।গিয়া উঠিতেছিল ; কারণ সাহিত্য জাতীগ্প আত্যন্তরিক শক্তির 
ও ভাবের নিদর্শন মাত্র। ভাষাও তাই সেই পুৰ্াতনূ সংস্কতের দীর্ঘ সমাপধুক্ত 
বাকা বিস্তাস প্রথা, ও পুরাতন ভাঁবরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নৃতন উচ্চ ভাবের 
প্রকাশ গন্ত মংস্কত বাক্যের সহিত সহজ প্রাঞ্জল চলিত ফথাখ দংবে না করিয়া 





১৭শ বর্ষা... বঙ্কিমচক্রের দিখুগজ চরিত্র | হ৪৩ 
নূতন রূপে সাহিত্যের শোভ! বর্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্ঞনঠপুগরস্থকার 
তৎকালীন ভাষাকে উপহাস করিত; এবং সেই ভাষার সমর্থক ও পৃষ্ঠ পোঁধক 
দিগকেআক্রমণ করিয়া নৃততন ভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন | তখন 
আর লোকের ভারতচন্্র দাশুরথী রায়ে তৃপ্ত হইত না। কালমআ্রোত যেরাঁপ 
ফিরিতেছিল, আত্যস্তরিক ভাব ধেরূপ পরিবর্তন হইতেছিল--সমাঁজের অস্তর্নিহিত- 
শজিও সেইরূপ পরিস্ফট হইতেছিল। সেই শক্তিতে শক্তিমান সেই ভাবের- 
ভাবুক গ্রস্থকারের আপনাদের আদর্শের সোপার তরণী সেই স্রোতে ভাসাইয়! 
দিলেন। পাশ্চাতা সভ্যতা ছিল পূর্ণ জোকার, পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুকুল পবন 
তখন সেই ্ছরণীর কর্ণধার বঙ্ষিমচন্্র হেমচন্ত্র নবীন চক্র ও ্রীমধুসদন। 
দ্বিতী্ঘতঃ--প্রস্থকার ব্যক্কিগত ভাবে চরিত্রের জন্ত কতটুকু দায়ী এখন 
আলোচনা করিয়। দেখা বাক। মানুষ শবস্থার দ।দ, ঘটনা চক্রে পড়িয়! যে 
অবস্থান পতিত হয়, ঠিক তাহারি ছার! অভিভূন্ত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবে অন্থপ্রণিত বিশববিগ্য।লক়ের প্রথম চিত্র উপাধি প্রাপ্ত বন্ধিম 
চঞ্জের প্রথম যৌবনের লেখনী হইতে যাহা আশ। কর! যায়, আমরা, তাহাই-পাই-- 
য়াছিঃ স্বাহার নিকট আমর! কি তখন ধর্মমতব কৃষ্ণচরিত্র আনন্দমঠ আশ। করিতে 
পারিতাম 1. বরং পরবর্তী গ্রন্থ নিয়ে ্রচ্ছুটত, নিশ্বার্থ রূপে বে আত্মত্যাগ, 
বীরত্ব ও শ্থদেশ প্রেমের অঙ্কুর দেখিত্তে পাইয়াছিলাম ॥ তিনি ষে আদর্শ ব্রাহ্মণ 
চরিত্র চিন্জিত করিয়াছিলেন তাহার আভা আমর! ছ্র্গেশনন্দিনীর অতিরাম 
স্বামীতে ষদিও কিছুমান্র দেখিতে পাঁই 'ৰটে, কিন্তু তবু তিনি তাহাকে তেজস্বী- 
ও বুদ্ধিমান করিয়াও দুশ্চরিত্র ও অনাচাঁরী করিতে ছাড়েন নাই। ইহার কারণু 
সেই নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যত1। তিনি তখন পাশ্চাত্যের মোহিনী যায়ায় 
ুগ্ধ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত দ্বাবীন' কল্পনা ও স্থা্থীন প্রেমে 
উদ্মত্ব। তাই তিনি হিন্দুকে যবনীর প্রণয় পাত্র করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিভৃত 
কারাগারে ওসমান ও জগত সিংহের সমক্ষে গর্ব্ব ও তেক্তের সহিত আয়েসাঁর মুখে 
বলাইক্া দিলেন “এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।” তাই তিনি বীরেন্দ্র সিংহের মধ 
হিন্ুসমা্গের বন্ধন শিথিল করিয়াছিলেন ; বিমলার হৃদয়ে প্রতি-হিংস। বিষ দিয়! 
তাহার হল্তে শাণিত ছুরিক1 দিয়া ছিলেন । এবং এই সকল নূতন ভাবের প্রতি- 
টার গন্য পুরাতন ভাবের ধ্বংস করিতে দিগগজ চরিত্র অস্কিত কর! ভার উদ্দেস্ত- 
ছিল; কিন্তু তিনি প্রথম যৌবনের, কল্পন! প্রহথত গ্রৎম প্রস্থে যাহা আ'কিয়া-, 
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ছিলেন, তাহার দোষ যেন তিনি পরবন্ত গ্রন্থ নিচে শোধরাইদা দি়িছন | 
স্াথগে তিনি সর্াঙ্জের মধ্যে না ঢুকিয়! সমাঞ্চকে ভালরূপ বুঝিতে পারেন পাই চ 
পরে খন তাঁর বৈদেশিক যোহ একটু কাটিল, পাশ্টাতা নেশা জনেকটচুটিল, 
দেঁকে বুঝিতে পাঁরিলেন ) উৎন প্র ্রা্মণ চরিত্রকে আদর্শ করিয়। দেশের 
সন্গুখে ধরিলেন। তাহা ফলে সৃত্যানন্দ উঞ্জচুড় ভবানীঠাকুয মাধবাচার্ষের 
সুষ্ট হইল; তাহারি ফলে আফিংখোর ধ্াস্ষণ কমলাকান্ত, ভাবের আফিঙ্গে 
কর্নার মৌতাতত চডহিগ। দেশের অষ্ঠ, সমাজের জন্য, প্রাণের মন্দাস্তিক আবেগ 
ছুটাইয়াছিল। 
যৌবনে পাশ্টাত) মোহে পর়্িঘ! অনেক গ্রস্থফারের এরূপ ভাব বিপর্যয় ঘটক 
ছিগ। মাইফেপ মধুশুদন-_ প্রথমে ইংরাজী কবিতা লিখিয়। বাণীর সেবা করি- 
তেন? কিন্ত যখন তাঁর সে বৈদেশিক নেশী একটু ছুটিল। ধখন তিনি আপনাঞ্চে 
খ্রধটু চিনিলেন) তখন ইংরাঁজী ভাষাবিদ্‌ কবি আপনার মাতৃ ভীষাঞ্জ মমে মনে 
গাঁহিলেন, “ছে বঙ্গভাগারে তব বিবিধ প্লতন, তা সষে অবোধ আমি অবহেলা 
কারি পর্পধন লোঁতে মন্ত।” তীহারি ফলে, বিলাতি খ্যাদর্শে, বাঞ্গালাতাধার্ন 
পমৃতাক্ষরে অপূর্ব গ্রন্থ “মেঘনাদ বধের” হ্যাট হইল। কিন্তু তখন তাহার 
শা ডাবরূপ কাঁটে নাই, তাই উহাতে রাম চরিত্রকে নীচু করিয্ ধর্শভাব হীন 
করনি তিনি না কি বলিয়াছিলেন, “চু 8০৮৩ 27 2700 005 1565৯ তারপর 
যখন প্রাণে ধর্্ভীব জাঁগিল, যখন প্রীপ্ে বিশ্ব-প্রেমের জশ্বাদ পাইলেন, তখন 
খাঁটি পাণ্চাত শিক্ষিত বিধর্শ কবি মনেক্ধ আঁনদ্দে গাহিয়া উঠিলেন-_“নাচিছে 
দগ্ধ মূলে ধাজাষে মুরলির়ে রাঁধিকারমণ।১” নে হয় বুঝি তিনি জাতী দর্ধব 
ত্যাগের জষ্ভ শেষ জীবনে মনে মনে একটু অসুতীপও করিয়াছিলেন 1 আবার, 
কবিবর মগীন উত্তর সেন প্রম যৌবনে স্টাহার কীত্তিস্তস্ত পলাশির যুদ্ধ কাব্যে ষে 
সিরাজ চরিত চিত্রিত করিয়াছিলেন--তখনকার ইতিহাগে সে চক্িত্ব তাহা 
সম্পূর্ণ বিভির বথন, শ্রীযুক্ত গিরিণ চত্্র ঘোষ আধুনিক পিরাজ চরিত্র লইয়া 
সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে পিরাজদৌল! ন[টিক লিখিলেন, তখন নবীন চন্্র ও গিরিশ 
খাধুকে একখানি পত্রে ক্কি লিখিয়াছিলেন জানেন কি ? তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“ভাই গিরিশ, মাষি ২৯ বৎসর বয়সে যে দিরাজি চরিত্র লিখিতে আরম্ত করিয়া- 
ছিলাম, তুমি ৫* বৎসর বসে হাহ লিখিক্ষাছ, আমি সিরাজের বিপক্ষ লিথিত 
* পাশ্চাত্য ইতিহাস হইতে আদর্শ লইয়াছিলাম, তাই তাহার স্বরূপ বুষিতৈ পারি 


১৭শ বর্ষ। . বঙ্কিমচক্দ্রের দিগ্গজ উরিত্র। হ& 
নি ই স্পা 
নাই ।”ঝ্জই পত্রখানি হইতে বেশ বুঝা যাঁয়, এখনকার দিরাজ চরিত্র হইতে আপ- 


নার দিয়ন্তি চরিত্রের নিককইতার জন্ত নবীন বাবুর মনে যেন একটু আত্মনানি 
উপস্থিত হইয়ান্িগ, তাই তিনি গিরিশ বাবুকে ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাঁহার স্বদেশ মাপীক 
আপনার করার কারণ অস্থতাপের সাইত না জানাইয়া থাকিতে পারেন নাই। 

এইরূপে পাশ্চাত্য পক্ষ ও সভাতার সমুজ্ঞন আলোকে প্রথমে: অনেকেরই 
চস্ক ঝলসিয়া ছিল। তখন তাহারা ঝলসিত নয়নে বস্তুর ঠিক স্বরূপ দেখিতে 
পারেন মাই ; দত্যের মধ্যে মিখা, ও আলোকের মধ্যে অন্ধকার দর্শন করিয়া- 
ছিগৈন। তাহারি ফলে ব্ধিম চন্দের দিগগঞ্জ চরিত্র স্ষ্ট হইয়াছিল। তথাপি 
ইহার নিমিশ্ত তাহার উপর একটু মতিমান হইয়াছে । এবং সেই আভিমানো- 
দীপ্ত হুইপ! আমার মত অতিনগান্ত ্ষুজরানপি ক্ষুদ্রতম আজ তাহার লিখিত চিত্রের 
একটু কঠোর সমালোচনার প্রত | 

হে ব্ষিম চত্র, হে বঙ্গভাষানপিনীর নবীন হু, হে লোক রক্ষক, সমাজ 

শিক্ষক, তুমি এন স্বর্গে তোমার অনন্ত সাগর সদ্বশ কল্পনার একটা কু প্রবাহ 
পরিমাণ করিতে গিয়। যদি কোন ভ্রষ করিয়া থাকি, তবে করজোতে ক্ষমা প্রারথন। 
কুরিতেছি, তুমি স্বর্গ হইতে আমা ক্ষণা কর। আমি তোসার অঞ্ধ উপাসফ ) 
ঘাদণ বদর বণ হইতে তোমার আরাধন! করিগ! আসিতেছি, তুমিই আমান 
শিক্ষক ও শুক সেই বালাকাঁল হইতে তোমান্সে আমার হৃদয় মন্দিরের রন 
পিংহাসনে স্থাপনা করিয়াছি ; হে আমার প্রাণের দেবত। বদি তোমার মালোিনা 
করিতে গিয়। কোন ভম করিয়া খাঁকি, তবে তাহার জন্ত আমার কোন দৌষ হইবে 
নাঁ--হুমিই তাহার জন সম্পূর্ণ দ।যী। :. 


সস পর 


ণ্ক্যা চি 


লেখক, জীহ্বরেক্্রমোহন বন্থ 1-_ 
“মা+-ক্ষরটী কি অমৃতময়! এসন হবাময় ক্ষর কে সুজন করিয়াছে £ 
সন্তান মায়ের নিকট এই:শবা একবার উচ্চারণ করিলে, তাহার হৃদয় তস্ত্রী যেন 
বাগিয়া উঠে-তীহার যন আনন্দে যেন নাচিতে থাকে । বদি প্রকৃত দর্াপূর্ণ 


খু গাগা ৮৪১৫ ও ৮১৬১৬ ১১. 





ই 1 জন্মভূমি । -. পম সংখ্যাও 
আন্তাবীনতা, সংসারে শস্তিজনক শুক্গবা, সদন ভাবপুর্ণ সহায়তা, অকৃত্রিম 
সাহামুভূতি কোথাও থাকে _সে কেবল মায়ের প্রাণ। সংসারের প্রথর তাঁডনে 
বি্লাড়িত ও মর্মাহত হইয়া ক্ষণিক শাস্তির জন্ত প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি রে, 
তখনই আমর একবার “মা” বলে ডাকিয়া ন্বপ্ট প্রাণ শীতল করি, হৃদয়ের 
ছূ্দমনীয় শোক-বহ্ছি যখন হ্বয়ের স্তরে সুরে প্রধৃমিত ও পরিশেষে প্রচ্ছবলিত 
হইয়। হদগ-মন্দির অধিকার করে. তখন কেবল আমরা একবার “সা” শব উচ্চা 
বুথ করিয়! সচল জ্বাগার উপশম করি । মাকে দেখিলে হৃদয়-মন্দির আপনা: 
হইতেই কোৌমলতায় পরিপূর্ণ হয় | ছুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশ, মনস্তাপ ও ভয় প্রভৃতি' 
শন্রগণের বিভীষিকা একেবারে দুরীন্ুত হইয়া যায়। তখন অনির্বচনীয় মধুমক্ 
্র্গীয় ভাবে প্রাগ-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বিগ্তার্থী যুবকেরা! সমস্ত দিন 
মানপিক শ্রমে উত্তে্গিত হইয়া তাহার নিকট শান্তিলাভ করেন। পর সেবক 
সমন্ত দিন পরের পদ্লেহন করিয়া শ্েহময়ী জননীর নিকট শ্রম জনিত শাস্তি দূর 
করেন। বাণিগ্য ব্যবণায়ী সমস্ত দিন ক্রয় বিক্রয়ে ক্লান্ত হইয়া, কৃষক স্বকাধ্যে 
কঠোর পরিশ্রমে অবসন্ন হইস্জ! মায়ের নিকট শাস্তিলা করেন) 

. মায়ের মমতা! ও বাঁৎসল্য ভাব কি মূল্য ধন! কি রমনী পদার্থ; কম্পাসের 
কাটা যেরূপ দতত উত্তর দিকে থাকে, মায়ের মনও তন্রপ সতত সম্তানের, 
উপর স্থন্ত থাকে। জননী যাহা! সন্তানকে একবার শিক্ষা দেন, তাহা যেমন দে 
আহলীদের সহিত শিক্ষা, করে $ তেমন আর কিছুই করে না। তিনি নবীন অরুণ 
কৈশোর অবস্থায় যে সকল উপদেশ সন্তানের অন্তরে 'রোপণ করেন, সে গুলি 
স্ষেহমরী মায়ের মৃত্যুর পরেও জীবনে কাঁধ্য করে ॥ বাল্যকালে পুরুষের চরিত্র; 
জননীর বার! গঠিত হয়, এবং যৌবনকালে তাহা প্রিয়তমা। প্রণয়িণীর দ্বার! পরি- 
চাঁলিত হয়। সেই মুল চরিত্রই সংসার সমুদ্রের ভেলা স্বরূপ। অন্বিতীয় দবিগ্ি- 
জয়ী রণকেশরী নেপোলিয়ান্‌ বোণাপাট্‌ (১৭৬৯-১৮২৬ ) বলিতেন “বালকের 
ভবিষ্যৎ চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করে।”” তিনি 
নিঞে জননীর নিকট যে সকল সদ্‌গু৭ লাত করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রভাবেই 
তিনি এত উন্নত হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি জর্জ হার্বাটু (১৫৯৩-_-১৬৩২ ) 
বন্যাছেন “একজন নুশিক্ষিতা মাত। একশত শিক্ষকের সমান।” এইরূপ 
জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পার! যায় যে, অধিকাংশ মহাত্মগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি 
ও মহত্বের বীজ স্েহম্ী মায়ের দ্বারা তাহাদের অন্তরে রোপিত হইস্কাছিণ! 
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-শংদার-সমুদ্রে ঝটিকাহত ব্যক্তির পক্ষে মা-ই একমাত্র উত্রু্ত বনার। এই 
পাপপূর্ণ মংসারে তিনিই মহা পদার্থ। জীবন মক্ষভূমের একমাত্র স্সী। তিনিই 
বিপদ সঙ্কুল লংসারের নিরাপন ছ্্স্বরূপ | নংদারের নানা বিভীিকা পূর্ণ 
ঘটনাবলীর মধ্যে তিনিই চালক এবং তাহাদের সহিত সাহসে সংগ্রাম করিতে 
তিনিই উৎসাহ প্রদান কবেন। হুধ্যের আকর্ষণে যেরূপ সৌরজগতের গ্রহ 
নক্ষত্র গ্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে স্থুনিয়মে অবস্থিত থাকে ; তদ্রপ মায়ের প্রভাবে সংসার 
জগতের লকল বিষয় জুনিয়মে সন্নিবদ্ধ থাকে । সংসারের মমস্ত পরিজন তাহার 
কার্য .কলাঁপ, রীতি-নীতি, অনুকরণ করিয়া চলেন। তিনি হৃদয়াকীশের একমাত্র 
গুকতার! ৷ যে সংসারে ম! নাই, তথায় কেবল কলহ, বিঝ!দ, বিসম্বাদ, ছুঃখ, মনকষ্ত 
গ্রভৃতি দিবানিশি বিরাজ করে। যে কথন মা-মাথ! মাতৃভাষায় “মা” বিয়া ডাকে 
নাই, তাহার মনুষ্য হন্ম বৃথা। বিগ্রহ শূগ্ত মন্দিরের স্থান সে সংশার শৃন্তময়। 
সে সংসারে তাহার! বহু আত্মীয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও উৎসাহ শূন্ত হয়ে 
মনে সৃথ পাঁননা। তিনি আত্মীয় পরিজনের কর্তৃত্ব ভার লইয়! নামে মাত্র 
কর্ত| হইয়া! হুখে থাকিতে পান ন!। মাতৃ স্লেহের মত মধুর নিষ্ধ -স্ুশীতল হুকো. 
অল ভালবাস! এ জগতে আঁর দ্বিতীয় নাই। এ সংসারে মান্নের প্রাণে অহোরাত্র 

অমৃতময় ন্নেহের শোত ফন্তু-নদীর স্তায় ওপ্ু ভাবে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে: 
বন্ধ-বাদ্ধৰে প্লে করে, কিন্তু মায়ের মত তেমন পবিত্র স্নেহ তাহাদের হৃদয়ে আছে 
কি? পুরুষ মস্তিষ্ের কার্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ট, স্ত্রীলেকি হৃদয়ের কার্যে 
পুর্রযাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । পুরুষ বুদ্ধি ও নিপুণতার কার্যে তৎপর, স্ত্রীলোক শ্নেহ, 
মমতা দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে নিরুপম!। পুরুষ রুক্ষ শাসন কার্ধ্যে সমর্থ, 
স্ীলোক কোমলভাব দ্বার! হ্ৃদয়ান্ষ্ট করিতে সক্ষম । তাই জননী যেরূপ কষ্ট 
সহ করিয়া নস্তান পালন করিয়! থাকেন, পিতার সে সহ গুণ নাই। তিনি 
সর্বাবস্থায় খাত্রী স্বরূপ। তাই সন্তান সর্ব প্রদায়িনী মায়ের খণ কখন পরি- 
শোধ করিতে পারে না। সন্তান যেরূপ অবস্থার হউক, মাতার নিকট অসৃল্য 
রপ্ত ্বরূপ। সকল গুরুত্ব মধ্যে জননীই পরম গুরু । মতা পৃথিবী অপেক্ষা 
গুরুতর-পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর । মনুষ্য জীবনে যত কিছু উদ্দেশ্ত 
হইতে পারে, মাতৃনেব। সর্বাপেক্ষা! মহৎ। যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি একবার মাতৃন্েহ 
অন্থতব করিয়াছেন, তিনি সভা সত্যই অমৃতের আম্বাদ পাইয়াছেন। তাহার 
জাবন ধন্ত ও গন্ম দার্থক হইয্ান্ধে। মায়ের প্রাণে ভাহার যে গ্রেমলীল! তাহার 





২৪৮ জন্মুভূষি | এম লংখ্যা। 





তুলনা জগতে আর কোথায় নাই। হাত্‌ প্রেমই অকৃত্রিম প্রেমের অমোঘ 
নিদর্শন । তিনিই জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রেম প্রতিমা! প্রেম বূপিনী মুর্তিমী মাকে 
দ্নেখিলেই স্বভাবতই মচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। মায়ের প্রতি হৃদয়ের যে 
প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা বড়ই প্রশংসনায় গুণ। মহারাজ শিবজী, মহাবীর প্রতাপ 
সিংহ, মহাযণ বাজিরাও, মহামতি আকবর প্রভৃতি মহাঝ্মগণ জগতে থে অক্ষয় 
কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন; তাহা কেবন্থ স্টাহাদের মাতৃতক্তি ও মায়ের প্রদত্ত 
শিক্ষা গুপে। বর্তমান সমরে স্বর্গীয় প্যারীটাদ্দ মিত্ত (৯৮১৪--১৮৮৩); গ্রগৎ 
পুজ্য ঈশ্বর চত্্র বিগ্ঠাাগর (১৮২*--১৮৯১ ), মহারাজ স্তর ষোতীন্ত্র মোহন 
ঠাকুর ( ৮৩১-১৯*৮ ), ডাক্তার ধছনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯--১৮৯৪ ), 
উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় € ১৮৯৪--১৯০৬ ), গ্রভৃ,ত মহু।আর। মাডৃতক্তির গুণে 
এত উন্নত হইয়াছিলেন। ধাহারা সন্তানকে আত্মরক্ষা ও আত্মীয় প্রীতির শিক্ষা 
দিতে পারেন, ভারতে এখন দেইক্পপ মায়ের প্রস্জন ; নচেৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠ 
হইতে স্ুনস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার মন্তাবন।। 
খাহার প্রসাঁদে দীবনজাভ--পরে মাস্বীর শ্থজন। বিনি বাণ্যকলে প্রসহ হই 

মর্ঘদা পালন করেন, যিনি দেহ রদ্ধেপ একমাত্র পয়োনিধি, শৈশব জীবনের 
জীবন স্বরূপ, বিনি হন্্বতী হুইয়! মন্তানকে পালন করিনা বন্ধিত করেন, বিনি 
স্বন্ানকে রোগাতুর দেখিলে পান, আহার, নিদ্র। ও হ্ন্ত পরিত্যাগ কক্ষিগা 
জন্ঠধন্ত কায হইয়। নিরন্তর সন্তানের সেবা করেন) জননী আখাধা।রণী: নেই 
দ্বেরীক্ে প্রণাম করি।-_ 

পিতুবপ্যধিকা মাতা! গর্ভ ধারণ পোঁষণা ৎ, 

ততো হি ত্রিযু লোবেষু নাক্ধি ম্মৃতসয়ো গুরুঃ ! * 

নাস্ত ভার্ঘ)সমং মিত্র নান্তি.পুত্রসমঃ প্রিযঃ, 

ন্‌ ভ্রাতৃদৃশো ব্ধুঃ ন চ মাতৃলযে! গুরুঃ |! সন্গর্ত সারমূ 





হবু স্নানে ন্ক্চি 


লেখক, শ্রীঅমূল্য চরণ দর । 
কোনও গ্রামে চিন্তামনি..ও অচিস্তীচরণ নঁষে দুইজন বা করিভ! কতিস্তা চরবের 
রুসম যখন ছুই মাস, তখন তাহার মাতার 'বদ্ুচিকারোগে মৃত্যু হয় এবং তাহার 


১৭শ বর্ষা, _ বন্ধু যাঁবে,কি ? ২৪$ 


বশবারো দিন পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই সময় চিন্তামণির পিত। প্রিয় 

বন্ধু ও বন্ধ পড্ীর মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইক়। বন্ধপুত্র অচিন্তাঁচরণকে স্বীয় গৃহে 
আনয়ন ক্ররেন ও পুত্রব$ নেহে লালন পালন করিতে থাক্ষেন। চিন্তামনি 
অচিত্তাচরণ ছইজ্নেই বাল্যকাল হইতে একভ্রে বাস, একত্রে খেলা ও একখ্রে 
পাঠশালা গমন জন্ত উতয়ে অত্যন্ত সপ্তাব জন্মে । এই প্রকারে কিছুকাঁপ অতি- 
বাহিত হইলে হঠাৎ একদিন সন্াকালে পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময পথে 
চিন্তামণির মাতাকে সর্প দংশন করে, বহু চেষ্টাসন্বেও চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে 
তাহার মৃতু হ্য়। বৃদ্ধের সংসারে কোনও অন্ত স্ত্রীলোক না থাকা বশতঃ তিন্নি 
স্বীয় পুত্রের বিবাহ দরিলেন। কিছুকাল হুথে সচ্ছন্দে কালহ্রণ করিতে লাগিলেন 
চিন্তাযণির পিতা একদিন স্বীয় নাটমন্দিরে বিয়া আছেন, এমন সময় একজন ভূত্য 
আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার গোলায় আগুণ লাগিয়াছে। পিতাপুজু ও 
অচিস্তাচরণকে সঙ্গে লইয়া তাহারা তথায় উপস্থিত হই! দেখিলেন, সে সমুদয় 
ভক্মীভূত হইগ! পিয্লাছে। সেই শোকে কাতর হইয়া বৃদ্ধ বিছানাত্ন শয়ন করিল, 
আঁ তাহাকে উঠিতে হইল না--ছুই তিন দিন বিকারে ভূগিয়া তিনি ইহ'সংসার 


হটুতে অবসর গ্রহণ করিলেন। 


সংসারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়! উভয়েরই মনে মনে সংসারে 
বিতৃষ্ জন্মিল। একদা চিস্তামণি ও অচিস্তাচরণ নির্জনে নানা কথ! ও স্বশ্ব 
ভাগ্য পধ্যলোচনা করিতে করিতে পরামর্শ করিল যে, আর সংসারে থাকিয়া! 
কাজ নাই, চল আমর! ছুইজনে সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হই চলিয়া যাই। 
অচিন্তাটব্রণ বলিল, “দেখ ভাই যদি যাইবার ইচ্ছাই হইয়াছে, তবে চল কল্যই 
প্রভাতে উঠিনা চলিয়া! াই।” যাইবার সময় চিন্তামণি বলিল, “দেখ ভাই, যখন 
[চিরকালের এন্তই মংসার ছাড়িয়া যাইতেছি, তবে একবার গ্বহিণীকে বলিয়া আসি ।” 
তাহার স্ত্রী বলিল, “দেখ আমি পাচমাস অন্তঃসত্বা এন্সপ অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া 
তুমি কোথায় যাইবে, তোমাকে আদি এখন প্রাণ থাকিতে যাইতে দিব না, এই 
কথাগুলি চিন্তামণি অচিক্তাচরণকে বলিল, কিন্তু অচিস্তাচরণ যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
সে কিছুতেই মত বদলাইল না, যাইবার সময় সে চিন্তামণিকে বলিল, “ভাই এখনত 
আপিলে না, তবে কবে যাইবে বল, আমি সেই সময় আসিব। চিন্তামণি বলিল, 
এআাচ্ছ৷ ভাই ছয়মান পরে যাইব অচিস্তাচরণ বলিয়া চলিয়া গেল, মাসের পর 
২ 





হর$ জনাভুমি 1 ৭ম সংখ্যাই, 


ররর ১ 
মাল যাইতে লাগিল, এইরূপে চারি মাস অতিবাহিত হইয়া! গেল, পঞ্চম মাসে চিন্তা- 

অনির একটা পুজ সন্তান হইল। ক্রমে পেটের পুজ। ও আটকড়াই হইয়া গ্লেল। 
এইবূপে মহানন্দে একমাস যেন কত শীঘ্র চনিয়া গেল। হঠাৎ একধন রাত্রে 
চিন্তামনি আহারাদির পর শম্মন করিক্লাছেন , এমন সময় একজন তাহার দরজ।- 
ঠেলিতে লাগিব, চিন্তামণি তাড়াতাড়ি উঠিয়। দরজা! খুলিয়া দে'থল বে, তাহার 
দ্প্র় বন্ধু আগিয়াছে। তাহাকে গৃহে বসাইয়। নানাপ্রকার কথোপকথনের পর 
অচিন্তাচরণ বলিল, “ভাই আমাকে তুমি ঝলিয়াছিলে থে, ছয়মাস পরে যাইবে তাই" 
আজ আমি তোমাকে লইতে আসিক্াছি, তা-কি বল বন্ধু বাবে কি ?” তখন চিস্তা- 

, অ্দি বলিল, "ভাই তোমার. সঙ্গে যাইব, তাহার আর কথা কি, তবে কি জান যখন 
যাইতেই হইবে, তখন একবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা, করিয়া! আসি ।৮ এই বলিয়া মে 
পার্খবর্তি গৃহে গ্রবেশ করির! পত্থীকে জিজ্ঞাস! করিল, তখন স্ত্রী বলিল, “সবে, এক 
মামের ছেলে ফেলিয। তুমি চলিয়া যাইতেছ, এই অপোগণ্ড শিশু লইয়! আমিই বা 
কোথায় যাই, এখনও ইহার অন্ন প্রাশন হয় নাই, এখন. তোমার যাঁওয়! হইবে ন1।” 
তখন মে ভাঁবিল, তাই ত এন্রপ অবস্থাক় বাঁওয়। উচিত নহে, এবং শ্বীল্ন মনোভাব 
বন্ধু সমীপে প্রকাশ করিয়। বলিল; “তাই যে পথ্যন্ত ন! এই শিশুর অন্বপ্রাশন হয, 
গে পর্যন্ত যাইতে পারিব না, অতএব তুমি যদি আর হয় মাস পরে আস ত আমি 
তোমার সঙ্গে যাইব।” বন্ধুর মানোভীব বুঝিতে পারিঝ। অচিস্তাচরণ বলিল, “আচ্ছা 
ভাই তাহাই হইবে, এই বলিয়! পরদিন প্রাতে অচিস্তাচরণ চলিয়া গেল। সময় 
কাহারও জন্থ অপেক্ষা করে না, দিনের পরদিন চলিরা যাইতে লাগ্িল। এইকূপে 
ছয়মাস অতীত হইয়! গেল। ইতিমধ্যে চিন্তামণির পুভ্রেরও অনপ্রাশন হই! 
গিয়াছে, একদিন বৈকালে চিগ্তামণি দরজায় বপিয়! ধুমপান করিতেছিল, হঠাৎ 
মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিল যে, বন্ছুবর অচিস্তাচরণ আিতেছে। সাদরে 
স্তাহাঁকে অভ্যর্থন। করিয়া! বদাইল/ ও সাংসারিক নান। প্রকার কথাবার্তা হইতে 
লাগিল। 

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর, অচিস্তাচরণ বলিল, “বন্ধুহে তুমি যে 
আমাকে ছয়মাস পরে আসিতে বলিক্জাছিলে, আনি আদিয়াছি, তুমি যাবে কি?” 
তখন চিন্তামণি বলিল, প্দেগ বন্ধু, আমার! বাল্যকাল হইতে একত্রে বাস করিস 
আসিতেছি, তোমার সঙ্গে যাইব তাহাতে আর আপত্য কি, তব কি ক্তান বন্ধু, 
সহ্ধর্শিনীকে একবার দরিজ্ঞাসা করিয়া আসি।৮ এই বশিয্কা চিস্তামণি পত্রীকে 


১ত্ষবর্ধী ._ খ্ছুযাবে-কি? ৪ 
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জিন্ভাসা করিতে গেল; তাহার স্ত্রী বলিল,- “*সবে একবৎরের ছেলে, এখনও. 
ইাটিতে পারে না, এই শিশু লইয় আমি কোথান্জ যাইব? কে আমাকে স্থান দিকে 
তুমিই যখন এরূপ অপাহা় অবস্থা ফেপিয়া যাইতেছ, তখন আর সকলের ত 
কথাই নাই। এখন তোমার যাওয়া! হইবে না, এই শিশুকে মানু না করিয়া তুমি 
কোথাও যাইতে পারিবে না, চিন্তামণি আগিয়! এই সকল কথ! বন্ধুবর অচিস্তা- 
চরণের নিকট গোঁচর করিল ও বলিল, “ভাই, এক-কাঁ্ কর আর গাঁচ বতষর্‌ 
পরে আদিও আমি যাইব!” অচিস্তীচরণ অগত্য চলিয়া গেল। দিনের পর দিন, 
হাসের প্র মাস বৎসরের পর বদর চলিঘা' যাইতে লাগিল। এইব্ধপে পাঁচ 
বৎসর অতীত হুইয়! গেল, সে সঙ্গে স্তিচানণির পুত্রের ও হাতে খড়ি হইয়া গেল। 
একদিন বৈকালে চিন্ত/মণি বসিয়। আছে, এমন সমস্স তাহার পুত্র আসিয়া বলিল, 
“বাব তোমাকে একজন সন্ন্যাদী ডাকিতেছে। চিন্তামণি বুঝিতে পারিল যে, 
তাহার বন্ধু মাসিঘছে, পুব্রকে খলিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়। আমার নিকট লইয়া 
আইস 1৮ চিস্তামণি অচিস্তাচরণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে লাগিল, কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত হইলে'পর অচিস্তাঁচরণ বগিল, “বন্ধুহে তুমি যে আমাকে গাঁচ বৎসর 
পরে আসিতে বলিগ্াছলে আমি ত আবার আসিয়াছি, “তুমি যাবে কি?* তখন 
চিন্তামনি বলিল, “ভাই আমি ত এখনই ঘ!ইতে প্রস্তত কি জাঁন গৃহিণী আপত্তি করে 
বলিয়া যাইতে পারি নাই, এইবার গৃথ্ণিকে একবার লিজ্ঞাম। করিয়া আর্সি। 
গৃহিনী বলিল, “যাবেই ত তবে এত তাভাতাড়ি কেন? এতদ্দিন পরে একটা পুক্র 
হইয়াছে তাহাকে মীন্ুষ করিয়া ছয় বৎসরের করিয়াছি, তাহার বিবাহ দিয় 
সংসারের ভার তাহ।র উপর দিয়া তখন্‌ যাইও এখন যাওয়া! হইবে ন!। চিস্তামণির্‌ 
আর যাওয়। হইল না, অগত্য! মনোভাব বন্ধুবর অচিস্তাচরণকে বপিল, “ভাই পুক্র- 
বধুযুখ না দেখিয়! যাইতে পারিব না, তবে তুমি এক কাজ কর, আর “পনের বৎসর 
পরে আদিও তখন যাইব। অনিন্তাচরণ পে রাত্রি বন্ধু গৃহে যাপন করিয়া পরদিন 
প্রাতে চলিয়৷ গেল চিন্তামণির পুত্র ক্রমে ক্রমে যখন পঞ্চদশ বৎসরে পতিত হইল 
তখন একটা সুন্দরী কন্তা দেখিয়। পুভ্রের বিবাহ দিয়া স্ৃখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত 
করিতে লাগিল! একবতসর অতীত হইতে না হইতে জররোগে তাহাকে ইহ 
সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপে আরও ৩।৪ বৎসর অতীত 
: হইআ্সা গেল। একদিন হঠাৎ একজন সন্নামী বেশধারী লোক আসিয়! চিস্তামণির 
পুত্রকে তাহার পিতার কথা বিজ্ঞাস! করিয়! জানিতে পারিল ষে, প্রা ৩৪ বৎসর 


হ্৫ই - জন্মভূমি .ণম সংখ্যা! 
" হইল সে মার গিয়াছে। বন্ধু শোকে.কাতর হইয়া! অনিস্তাচরপ ফিরিয়া যাইতে 
ছিলেন, এবং সেই সময়ে চিন্তামণির স্ত্রী পুফরিণী হইতে বাঁটী আদিতেছিল। তিনি 
স্বামীর বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাঁটাতে আদি! পুত্ুকে বুলিলেন, 
“রস্্যাসী ঠাকুরকে ডাক, তিনি তোমার পিতার পরম বন্ধু? তখন চিন্তামণির পুত্র 
অচিস্তাচরণকে কাটাতে ভাঁকিয়া' আনিলেন ও বলিলেন মহাশয় আমিত আপনাকে 
চিনি না, সেজন্য অপরাধ মার্জনা করিবেন) তাহাকে সেদিন তাহাদের বাঁটীতে 
€তোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন । আহারের আয়োজন হইতে লাঁগিল। অচিস্তা 
চর্ণ প্রাঁতঃকৃতাদি সমাপণ করিয়! বসিয়া আছেন, এমন সময় তীস্থার বন্ধুর কথা 
তাহার মনৌমধ্যে উদয় হইল, তখন তিনি ভাঁবিলেন, তাইত যোগবলে একবার, 
খাই যাক নাঁষে বন্ধুবর এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা আছেন। 
'তিনি যৌগবলে' দেখিলেন যে, তাহার বন্ধু এখনও সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে 
পাঁরে নাই এবং পুত্রের গৃহে কৃষিকাধ্যের বলদরূপে অবস্থান করিতেছেন। তখন 
ক্মচিত্তাচর্ণ চিন্তামণির পু্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “বৎস তোমাদের গোশাল! 
€কোথায় আমাঁকে একবার তথায় লইয়া চল।” তখন সে বলিল, “মহাশয় এ ষে 
দেখিতেছেন, সম্মুখে খড়ের চালা এ-ই আমার গোয়াল ঘর, উহাতে তিন চারিটি 
বলদ আছে। অচিন্তাঁচরণ তখন তথায়, উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, তাহার বন্ধুূপ 
বলদটা তখনও তাহাকে দেখিয়া ঘাঁড় নাড়িতেছে। তিনি যোগবলে তাহার 
সহিত কথা! কহিতে আরম্ত করিলেন ও বলিলেন, “বন্ধুহে এখনও যাবে কি? 
তখন দেই বলদরূপ চিন্তামপি বলিল, “*ভাই 'আর কিছুকাল অপেক্ষ। কর. ছেলেটা 
একটা খেত করিয়াছে, এই খেতের চাষ উঠাইতে এখনও কিছু দেরী আছে, এই 





চাষটী না উঠাইয়! যাইতে পারিতেছি না, তখন অচিস্তাচরণ বপিল, +বন্ধুহে আর. 


তোমার যাইবার আবশ্তক নাই। পুজ্র কণ্তার প্রতি পিতাম্বাতার এরূপ ভালবাস! 
ও মায় জন্মে ষে তাহার! কিছুতেই পুত্র কন্তাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না 
তাহাদের সংসারে যতই বৈরাগ্য উপস্থিত হউক না কেন, তাহারা কিছুতেই 
মাস বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এবং চিন্তামণির 'চাষ তোল” দৃ্টাস্তের 
ব্মবস্থাক্জ সেই সংসারেই অবস্থান করেন। 


শাহী 


শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতোত্ত। 


সাধারণ উপদেশ । 
আদি-লীল1। 


প্রভূপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত। 


১। ষগ্তুপি আমার গুরু চৈতন্তের দাঁস। 


২ 


তি 


৪ 


ঙ। 


০৪ 


১১ 


তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ & 

গুরু কৃষণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে । 

গুরুরূপে কৃষ-কুপা করেন ভক্তগণে ॥ ১ পং। ২ পৃ 
শিক্ষা্ুরুকে ত জানি-_-কৃষের স্বরূপ । 
অস্তর্ধযামী ভক্তত্রেষ্ট_এই ছুই রূপ॥ ব্, ও পৃঃ 
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাঁতে গুরু চৈত্তরূপে। 
শিক্ষার্রু হয় রুষ্ণ_মহাস্তম্বরূপে॥ এ 
ঈশ্বর-শ্বরূপ তক তার অধিষ্ঠান। 

ভক্কের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ এ 
অজ্ঞান-তমের'নাম কহিয়ে 'কৈতব”। 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাস্থা-আদি সব এও পৃ 
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্চ। কৈতব-প্রধান। 

যাহা হৈতে কষ্ণতক্রি হয় অন্তর্ধান॥ এ 
কষণ্ভক্তির বাধক-_বত শুভাগুভ কর্ম 

দেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধন্্র ॥ এ 


তববস্ত--কৃষ্ণ, কষ্ততক্তি, প্রেমরূপ। ৪ 


নাম সঙ্ীর্ন_-সব আনন শ্বরূপ॥ &ঁ 

এক ভাগবত বড়--ভাগবত শান্ত্র। 

আর ভাগবত--ভক্ত ভক্তির সপাত্র ॥ ্ 

স্বয়ং ভগবান্‌ কষ্ণ, কৃষ্ণ পরতন্ব। 

পৃর্ণজ্ঞান পুর্ণানন্দ পরম-মহত্ব॥ 

নিনৃত” বলি ধারে ভাগবতে গাই। 

সেই কুচ অবতীর্ণ চৈতন্র-গৌসাই॥ ২ পৃ ৫ পৃঃ 
তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মগ্ুল । 

উপনিষদ কহে তারে_ বক্ষ এটি, , 


সু 


২৫৪. জন্মভূম 1: . শষ সংখ্যাঁ। 





চর্্চক্ষে দেখে বৈছে সূর্য্য নির্ববিশেষ |. 
ভ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ 
কোটি-কোটি ব্রক্গাণ্ডে যে ব্রন্মের বিভৃতি।  , 
সেই ব্রহ্ম গোনিন্রের হয় অঙ্গকাস্তি ॥ 
আত্মান্তর্্যামী ধার যোগশাস্ত্রে কয়? 

সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥ 

অনন্ত স্কটিকের ফৈছে এক হৃ্যভাসে ! 

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ 
সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাগ্রি 1 
জীব নিম্তারিতে এঁছে দয়ালু আর নাই ॥ 
ভক্তিযাগে ভক্ত পাক বাহার দর্শন। 

সু যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ 

জ্ঞান-যোগ মার্গে তারে ভগ্ষে যেই সব। . 
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তারে করে অনুভব ॥ এ 


তি 


তি 
৫ 





বেরি-বেরি রোগের কারণ। 





| চা 
গত অক্টোবর মাঁসের “মেডিকেল রিভিউ” নানক চিকিৎস! বিষন্নক পত্রে বেরি 
বেরি রোগের কারণ সঙ্থন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবদ্ধু লেখক 
বলেন যে, আমর! উদ প্রধান দেশের রোগসমূহ্র চিকিৎস! বিষয়ে যতই উন্নৃতি- 
খাভ করি না কেন, বেরি-বেরি রোগের. কীরণ সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অন্ধ" 
কারেই রহিয়াছি। সংপ্রতি সিরামবানের মিঃ লিওনার্ড ব্রাডন"এই রোগ সম্বন্ধ 
একটি প্রবদ্ধ “জর্নাল অফ টুলিকেল মেডিসিন” নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া 
বেরি-বেরি রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথ! বলিয়'ছেন। . অন্নভোজীদিগেরই 
বেরি-বেরি রোগ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু দেখ 
গিয়াছে যে এক শ্রেণীর অন্নভোজী এই রোগ আক্রান্ত হয়না অথচ (অন্ত 
শ্রেণীর অন্নতোজী এই রোগ আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতি হইয়াছে । 
মিঃ ব্রাডন বলেন যে, কোন বিশেষ প্রকার অন্নযাহারা ভোজন করে, 
তাহাদ্েরই এই রোগ হইয়! থাকে। মরলঘীপপুঞ্জে প্রভিবৎসর সহন্্র সহস্র 
তামিল ও চীনাম্যান গমন করিয়। থাকে। এই উভয় জাতীর লোকই প্রাক 
একই প্রকার পরিশ্রম করে, একই প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাদ করে, একই 
প্রকার কার্ধো জীবন অভিবাহিত করে। উতয় শ্রেণীরই অন্নই প্রধান আহাধ্য 


১৭শ রর্ষ$,. বেরি-বেরি রোগের কারণ। ২৫৫ 


তবে প্রভেদের মধ্যে এইটুকু দেখিত্তে পাওয়া যায় যে, তামিলের! দিদ্ধ তুল ও 
জীনাম্যানেরা আতপতগুল ঝাবহার করিয়া থাকে । মলয়ের সরকারি হাসপাতালে 
বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন চীনাম্যান, কিন্ত 
তামিলের সংখ্যা শতকরা একজনও নহে। দুইশত রোগীর মধ্যে একজন মাত্র 
তামিণা আর এক কথ। যাহ।র! নূতন তওুল ব্যবহার করে, তাহাদের বেরিধেরি 
রোগ হয় না। স্থানীয় মালক্ন ও ডিগ্থাক কৃষকগণ সাধারণতঃ নূগ্তন তগুলের অন্্ 
গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কাহারও বেরি-বেরি হইতে দেখ! যায় না। এই 
সকল পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ত্রান স্থির করিয়াছেন যে, সিদ্ধ তলের অল্পে বেরি- 
বেরি রোগের বীজ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ যে সময় ধান্ত সিষ্ধ করা হয়, 
সেই সময়ে উহার বিষাক্ত পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়! যায়। খান্ত পুরাতন 
হইলে উহার মধ্যে বেরি-বেরি রোগের বিষ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৃতন 
অথব। শিদ্ধততুল্রে অন্পে এই বিষ উৎপন্ন হইবার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। ইতঃপুর্ববে কোন কোন চিক্ষিৎসক বলিয়াছিলেন যে, আতপ তঙুলের 
অটীভোজীধিগের বেরিবেরি হয় না, কিন্ত মিঃ ব্রাডন সে.মত খণ্ডন করিয়াছেন। 


মু্টিযোগ । 
লেখক কবিরাজ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি। 


চক্ষু যে পরম ধন তাহ! চক্ষুম্বান্‌ ব্যক্তি *্ন্থভব করিতে পারে ন11 আজকাল 
অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই রোগ আনয়ন করেন, বিশেষতঃ স্থলের অপরিণামদর্শী 
কালকগণ ইচ্ছা করিয়া সুস্থ চক্ষুতে চশমা বাবহার করিয়া অকালে দৃষ্টি শক্তি 
হারাইয়া থাকেন। আবার অনেক অশীতিপর বৃদ্ধকেও মৃত্ুকাল . পর্যন্ত প্রখর 
দৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিতে দেখা গিয়্াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল 
একপরন স্বভাবের বিকদ্ধচারী আর অপর বাক্ছি স্বভাবের বিরুদ্ধে কখন দেহকে 
চাপিত করেন নাই। . 
নিম্নের কয়েকটা কারণে প্রধানতঃ চক্ষুরোগ হ্ইয়! থাকে :-_ 
£ । অতিরিক্ত ইল্লিয় চালন!, 
॥ অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়, € এইটা প্রধান কাঁরণ )। 
৩1 কেরোধিন অথব। উক্ত প্রকার উগ্র তৈলের আলো! ব্যবহার । 
51 শরীরে কক্ষসের অভাব। . 
€। পিতা মাতার কোন উৎকট শীড়! থাকিলে । 
৬1. শিরোরোগ থাকিলে, 





৫ ৬ 








ৃঁ ৭ম সংখা? 





৭ নিয়মমত চক্ষু প্রক্ষালন না করিলে । 

৮! পরিশ্রমের অভাব, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে। 

১। নাসিকার মধ্যের চুল তুলিলে । 
_ ১০। শরীরে তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে। রর 
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১২। পারার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে উপরে যে সমস্ত কারণ লিখিত 
হুইল, সেই গুলির সহি চক্ষুরোগের কারণগুলি মিলাইয়৷ সেই কারণগুলি পরি- 
ত্যাগ করিয়া নিয়ের ওষধটা ব্যবহার করিলে চক্ষুর ময়ল! কাটি গিয়৷ দৃষ্টি শক্তি 
বদ্ধিত হইতে থাকে । 

পুনর্ণবা শাক বার্জাল! দেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের রস 
খতট!, ততট জলের সহিত মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু প্রসর হয়, চক্ষুর 
ময়লা কাটিন! ষায়। চক্ষুরোগে ভ্রিফলার কারও একটা উৎকৃষ্ট ওষধ। 

হুরীতকী বড়া ও আমলকী ইহাদিগকে ত্রিফল। কহে, এই তিন জ্রবাকে বী্গ 
রহিত্ত করিয়! অল্প খেঁতে। করতঃ একসের জল দিস সিদ্ধ করিয়! অর্ধসের থাকিতে 
নামাইয়। সেই জল ঠাণ্ড! হইলে তাহার জলে চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর ক্লেদ পরি- 
ক্ষার হ্ইয়! চক্ষু প্রসন্ন হয়। 

 নিম়্ে মারও কয়েকটী চক্ষুর পীড়ার মুষ্টিষোগ লিখিত হইল। 

গুগলির জল দিলে চক্ষুর ঝাপ! কাটি যায়। পুকুর হইতে ভাল করিয়া 
ধুইয়া গুগ.লি গুলি ( জীবস্ত হওয়া চাই ) একটা পাথরের বাটিতে রাখিলে ক্ষণ 
এরে দেখা যায় যে বাটাতে খানিকট। জল উক্ত গুগ.লি হইতে বাহির হইয়াছে, 
সেই জল গুগংলির জল । 

২ হাতি শুড়ার সমস্ত গাছটার. রস বাহির করিয়। সেই রস চক্ষে ফুট 
দিলে চক্ষু ভাল হয়। 

৩। পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়! তাহা চক্ষের বাহিরে প্রলেপ 
দিলে চক্ষুর পীড়। ভাল হুয়। কিন্তু উক্ত দ্রব্য যেন চক্ষের ভিতরে না যায়। 

৪| গোলাপ জলে ফটুকিরী দিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইফ়। মধ্যে মধ্যে 
তাহার গ্বারা ট্ষু মুছিয়া ফেলিলে চক্ষু তাল থাকে। 

€। প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় ঠাওাজল দারা পূর্বদিকে মুখ করিয়া তিন 
বার চক্ষে ঝাপটা দিয়! চক্ষু ধুইলে চক্ষুর পীড়। ভাল হয় ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায় । 

৬। খাঁটি সরিষার তৈল স্নানের সময়ে চক্ষে ফুট দিলে চক্ষুর ঝাপসা 
কাটিয়া যায়। 

৭। স্সানের সময় পায়ের বুঙা আঙ্গুলের নথে নরিষার তৈল দিলে চক্ষুর 
যাবতীয় পাড়। কাটিয়া যাঁয়। 

৮। হিনদুস্থানীরা সুরমা ব্যবহার করিয়। থাকে। চক্ষের পক্ষে স্থর্মাও 
ভাল জিনিষ। 
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লেখক-_ প্রত্ুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাদ গোস্বামী । 
আদিরসের কথা কহিলে, লিখিলে বা পড়িলে যিনি রুচিবিকৃতির ভয়ে 

কম্পিত হইয়া উঠেন, বিধা] তাহাকে কি উপাদানে নির্খাণ করিয়।ছেন, নির্ণয় 
রুরা কঠিন। অলঙ্কার বশ্বস্বাদসহে দর: বলিয়া রসের লক্ষণ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । সে রস আট প্রকার-_ 

“আদিমে | হাস্তকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকা: | 

বীভৎসাডুতসংজঞৌ চেত/ছৌ কাব্যে রদাঃ স্থৃতাঃ8৮ 

৩৩ 


২৮ জন্মভূমি । 'চম সংখ্যা): 





আদি, হান্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীচ ও অভূত, কাব্যের 
রস এই 'াটপ্রকার। খুতরাং করুণ, বীর, রৌগ্রাদি যেমন রস, আদিও তেমনি 
একটি রসের মধ্যেই পরিগণিত । স্ুচতুর রলজ্ঞ অন্যান্য রসের শ্তায় আদিরসের 
(ভিতরেও সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়।. থাকেন। রপাস্বাদ ও ব্রদ্ধাস্বীদঃ 
উভয়েই ত একই মায়ের সন্তান । যে হলার্দিনী হইতে ব্্ধাস্বা্দের বিকাশ, রলা- 
স্বাদের জনগ়ি নী সেই হুলাদিনী শক্তি । 
প্ীচৈতন্থদেব একদিন এই আদিরসের সুধাতেই জগৎ মাতাইয়। তুলিয়া" 
ছিলেন। জচৈতন্তচরিতামূত বলিয়াছেন-_ 
“তটস্থ হৈয়। হ্বদে বিচার যদি করি। 
সর্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥» 
কুচিবাশীশের! যাহাই বলুন, কথাট। সত্য নছে কি? 
_. স্বীষ্টানের যেমন বাইবেল, ইদ্লামীগ্রের যেমন কোরাণ, শক্তি-উপানকের 
যেমন চণ্ডী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তেমনি শ্রচৈতন্যচরিতামৃত ॥ সুতরাং ইহার কথ! 
বিশ্বতববের মূকথার সহিত জড়িত। লে কথাকে “হম্বাগিজম্৮ বলিয়া ধাহার! 
হাদিগ্জ উড়াইতে চাহেন, সেই সঞ্চল হততা গ্য স্থুলদীদিগকে বুঝাইবার অন্ত 
* ক্সামান্রের এ প্রয্মাস নহে। 
ঠা পবাক্যং রসাত্মকং কাঁব্যম্‌। 
রষই যাহার আত্মা, র্সই যাহার প্রাণ, মেই ঝক্যকে কাব্য বলে? হুতরাং 
রস পইনজ। ধাহার কারবার, তিনিই কবি,_জার কেহ নহে। ্ষ্টির আদি হইতে 
এপর্যান্ত জগতের যেখানে যত কৰির আবির্ভাব হইগ্লাছে, সকলেই এই রসের 
কারবার করিয়। দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। আবার সেই কবিদের মধ্যে আদ্দি* 
রসের কারবারে খিনি কৃতকার্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। এইজন্ত কালিদাস শ্রেষ্ট- 
কবি, শেকম্পীমর, ক্রেষ্ঠ কবি, ভবনুতি শ্রেষ্ঠ কবি, বাক্সরন্‌ শ্রেষ্ঠকবি, শ্রীহ্্ষ 
শ্রেষ্কবি, শেলি শ্রে্ঠকবি। এদিকে বাঙলায় আবার বস্ধিমচন্্র, রবীন্দ্রনাথ) 
গিরিশচন্ত্র-_ইহারাও কৃতী কবি এইজগ্ত। যেকাব্য আদিরসের গন্ধশূণ্ঠ, সে 
কাব্য) কচিবাগীশ তুমি, তোমার ভাল লাগিতে পারে ;- আমার কিন্তু তাহা! ভাল 
লাগে না, অনেকের তাহা ভাল লাগে না ১- প্রকৃত রসজ্ঞের নিকটেও তাহা তেমন 
আদরের নহে। যৌবনে অন্ান্ত বৃতিয় স্তায় হৃদগ্নের উৎকৃষ্ট বৃতিগুণি যখন সজীব 
খাকে, যুবক তখন কাব্য পড়িতে বসি! আাগেই থুঝিয়। দেখে, দে কার 


১৭শ বর্ষ।, আদিরল ৷ হ৫৯ 


ভিতরে উজ্জল-মধুর প্রেমের ধারা_-আর্দিরসের জোত প্রবাহিত্ত কি না.। 
তোমার প্রাণের ভিতরে রসপ্রবাহ শুকাইয়া তলদেশের মুড়িগুলি কড়কড়্‌ 
করিতেছে. তুমি হয় ত তাহ! খুঁজিয্া দেখিবে না; কিন্ত হৃদ যাহার রগ্থের 
তরঙ্গ বহিয়৷ চলিতেছে, দে ত খুঁ্তিয়া দেখে! ইহার কাঁরণ কি ?__ 

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, প্রতিনিয়ত কি-এক হাহাারধ্বনি, জগতের মর্শের 
মধ্য হইতে উদিত হইতেছে। কবে সৃষ্টি হইয়াছে জানি না, কিন্তু যেদিন চি 
হইল, সেই দিন হইতেই এই দারুণ আর্তনাদ উঠিয়াছে ; আজ পধ্যন্ত সে আর্ত 
নাদের নিবৃত্তি হইল না। চাহিতেছে সকলে সুখ, কিন্তু ছঃখ আনিক়! সকলকেই 
আলিঙ্গন করিক। ধরিতেছে। সকলেই বলিতেছে, 

পস্থং মে ভূয়াৎ 
দুঃখং মে হা ভূৎ। 
ছুঃখকে তাড়াইবার চেষ্টায় জগৎ বিব্রত, কিন্ধ দু:খ কাহাঁকেও হাঁড়িতে 

ঢাহিতেছে না। এই ছুঃখকে দূর করিবার চেষ্টায় কত দর্শন, কত বিজ্ঞানের উৎ- 
গন্তি হইল কিন্ত দুঃখ ঘুচিল টক? ছুঃখ যে কি, দুঃখের আক্কতি-প্রকুতি 
কিরূপ, এ কথার ঠিক মীঘাংস। না! হইলে ছুঃখ ঘুচিবে কেন? 

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়। যেদিন প্রথম আমরা পৃথিবীর আলোক দেখি; « 
সেই দিন হইতে কি-একটা আকাঁজ্ষ কিসের একটা লালসা আমাদের অনুসরণ 
করিতে থাকে | বর়দবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমণ দেই আকাঙ্ষা স্কট হইতে দ্কুটতক 
হইগ্রা উঠে। আমর বুঝিতে পারি, একটা আকাঙ্ফা রহিয়াছে, কিন্ত কিসের 
আকাঙ্কা, হাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই আঁকাঙ্ষার বেগে জগৎ ঘুরণিতি। 
অই অব্যক্ত আকাকঙ্ষার বেগে, এমন সম আদে-_জীবনে এমন একদিন আলে, 
যখন, মানুষ --কেবল মানুষ কেন, সমগ্র-জীবর্জগৎ, জীবনের একটি চিরগলী 
খুঁতিয়া বেভায়। এই আকাঙ্ঞার বেগ হইতেই পাপের উৎপত্তি, এই আকাঙ্ছার 
বেগ হইতেই পুণোর . আবির্ভাব,-আবার এই আকাঙ্ষার বেগেই মুক্তি । 

_ বৈষ্তবরপতত্বের বিরহ এই আকাঙ্জারই রূপাত্তর। যাহার বিরহ, তাহাকে 
যতদিন না পাইব, ততদিন এ আকাঙ্ষার অনল নিভিবে না। জগতে সকলেই 
আমরা বিরহী। বিরহের এ ত্‌ খিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তিনিই আনন্দী, 
তিনিই সখী। শ্রীটৈতন্তদেব জগজ্জনকে এই বিরহের তক্কই বুঝাইতে আসি 
ছিলেন । জগতের জিনিষ লইয়! যতদিন আমর! ব্যাপৃত) ততদিন আমাদের & 





হ্ঙ৬ৎ জন্মভূমি? ৮ম সংখ্যা 
বিরহ ঘুচিবার নয়। জগতের সামগ্রী এ বিরহ ঘুচাইতে পারে না। যদি এ বিরহ 
ঘুচাইতে চাও, যি এ আকাঙ্জা! মিটাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে জগতের সামগ্রীকে 
ক্রফণ দুরে রাখিবার চেষ্টা কর। চিরদিন জগতের দাঁমগ্রীকে রসের সামত্রী সনে 
করিলে চপিবে-না" 
গ্রসো বৈ স রসং হোবায়ং লব্ষীনন্দী ভবতি 1৮ 

জগতের সামগ্রীতে সে রসের ছায়া আছে বটে, বিস্ত সে রগ নাই। যাহার 
ছায়া! আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়। তুলে, ন1 জানি, সে রস কেমন! কিন্ত ছায়ার 
ভিতর দিয়াওকায়ার পরিচয় পাঁওয়! যাদ্ু। তাই রসজ্ঞেরা লৌকিক রসকেও 
ঝলিয়াছেন-_“ব্ক্াত্যাৰসহোদর$।* €লৌঁকিক রমেও আশ্বাদের ঘনীভূত অবস্থায়? 
যাহাকে আশ্রয় করিয়। রসের উদ্ভব, তাঁহাকে ভূলিযা-_আপনাকে তুলিয়। রসিক 
বুসাত্বক হইয়া! যায়। তাই নীরস, গুদ প্রাণ যাহার, সে দারুণ: হতভাগা”_ 
তাহার গতি নাই, মুক্তি নাই, সে সংসারের এই “অন্ধন্তম” নয়কে চিরদিন। 
পড়িয়। থাকিবে । 

ভৃত্যের সেবায়, মাতার আদরে. সুহ্বজ্জনের সৌহার্দে, বনিতার গ্রীতিরসে 
আমর! আর্দ্র হইয়। পড়ি । ' এই সেবা, স্নেহ, সথ্য ও প্রীতি__বল দেখি কিসের 
মুর্তি? ইহার। কি সেই রসের মূর্তি নহে? বল দেখি, ইহার কোনটিতে তুমি 
ভানন্দ অধিক পাও? সংসারের কাহারও দিকে তাকাইতে চাও না, এরূপ: 
উৎকট আগ্রহ ইহার কোন্টিতে আনিয়দেয়? রসক্ত যি হও, রসের মর্ম বি 
বুঝিগা থাক, তবে বল দেখি, ইহার, কোন্টি না পাইলে জীবন বৃথ! বলিয়! মনে 
হন্স? যে উদ্দাম আবেগ, ষে উন্মত্ত আকুলতা, যে বিশ্ববিক্মীরক সুখ ইস্থার যেটিতে 
তোমাকে আই্ছন্ন-অভিভূত করিয়া! রাখে, বল দেখি, ভত্যের সেবায়, জননীর 
আদরে ও সথাঁর সখোর তিতরে তাহা পাইফ্জাছ কি? পাও নাই, পাওয়া যায় 
না;--তাই বলিতেছি ষে, সে আনন্দ, সে আগ্রই, য়ে আবেগ, সে আকুলতা, সে 
বিশ্ববিপ্মারক সুখ, এক বনিতাগ্রীতির মধ্যেই নিহিত,-আদিরসের মধ্যেই দেদী- 
প্যমান। রসের মধ্যে এই রূুদই সকলের আদি, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার 


করিয়াছে বলিয়। ইহার নাম আানিরস। মধুর ইহার আর-একটি নাম”_মধুরু 
হইতেও ইহ মধুর । আবার উজ্জলও ইহাকে বলিয়। থাকে ১--আর-সকল রস 
ইহার নিকট হীনগ্রত। এইপন্তই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন_ 

“তটস্থ হৈয়া দে বিচার যদি করি? 

সর্ধরূস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী 1৮7 হা 








১৭শ বর্ষ? আদিরস। - ২৬৯ 





তুমি নাসিকাকুঞ্চন করিলে কি হইবে ? 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, ছায়ার ভিতর দিয়াও কারার পরিচয় পাওয। যায় 1 
কেন না ছা়াঝে ছাড়িয়া কাঁয় থাকিতে পারে, কিন্তু কাগ়্াকে ছাড়িয়। ত ছায়া 
থাকিতে পারে না। ছায়া কাঁয়! না হইলে, কায়ার মত বটে ত। আবার ছায়া 
দেখিলে কায! যে নিকটে আছে, তাহা, বুঝিতে পারি। জগতের সামগ্রীকে দুরে 
রাখিতে বলিয়াছি সত্য, কিন্ত একেবারেই দুরে রাখিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা 
লফল হইবে নাঁ। প্রথমে ছায়ার ভিতর দিয়াই কায়ার পরিচয় লইতে হইবে। 

প্রসো বৈ সঃ” . 

€ে রদ যে কি, এমন সামর্্য আমাদের নাই যে, তাহা! বুঝিয়া উঠি। হুতরাং 
তাহাকে বুঝিতে হইলে জগতের ন্ধেহ, প্রাতি, দয়া, বাৎগল্য ্রস্থতির ভিতর, 
দিয়াই বুঝিতে হইবে ১-ছায়ার ভিতর দিয়াই কারার পরিচর লইতে হইবে ॥ 
ছায়াকে ছাড়িব ঝলিলেই ত ছাড়া ঘায় না)_জডটৈতন্যের গ্রফ্ি ত সহজে ট্‌টে 
না। কাজেই প্রথমে ছাঁয়াকে আশ্রয় করিয়া, তার পর সেই ছায়! ডাড়িয়! কারার 
পৌঁছিতে হইবে । কাযা নিত, ছা! অনিত্য; এইজন্ হঃসাধ্য হইলেও চরমে, 
ছায়াকে ছাড়িতেই হইবে। 

এমন একটি স্থান আছে_/দে স্থান কেমন আমর! জানি না কিন্ত শুনিতে 
পাই--এমন একটি স্থান আদ, যেখান হইতে দেবা, সখ্য, আদর, শ্রীতি প্রভৃতি, 
রসের ধার| নিত্য উৎসারিত হইতেছে। সে নিভা রদধারাঁর প্রতিকৃতি জগতেও - 
তিফলিত। এ রসধারার রদময় ধিনি, তাহার পরিচয় দিই, দে শক্তি আদা- 
দের নাই কিন্ত & প্রতিকৃতি তাহার কপার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কেন 
না, এ প্রতিকৃতি যদি না থাকিত, তবে সংসারে যে মরুভূমির বাতাস বহি, 
তাহা যনে হইলেও শিহরিয়! উঠিতে হয়) এ রসধারায় অন্ত বৈচিত্র, সে 
বৈচিত্রে স্থখও অনন্ত; কিন্তু আদিকসের বৈচিত্রে যে নখ, তেমনটি বুঝি আর 
নাই। প্রকৃত রসন্ত তাই আদিরসের নিন্দা! সহিতে পারেন না। আদিরস 
অপবিত্র নহে, -ছুঃসঙ্গদুষিত তোমার চিত্তই অপবিত্র। অনুটি' গুচিকে ভোগ 
কুরিতে দেয় না,--কামের মধো আদিরসের ভোগ অমন্তব। কাম অশুচি, আদ্ি- 
রস শুচি-- 
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সভ্ডত্ভিল্ কোলন £ 
লেখক-_ রায়সাহের শ্রীযুক্ত হারাণচন্দর রক্ষিত । 
(গান) 
স্থরটমল্লার__একতালা। ৷ 
পতিতপাবন, পতিতে তরাও । 
গঃড়েছি অকুলে, কুলে লও*তুলেঃ 
হে কৃষ্ণ কাঁগারী, কৃপা-চক্ষে চাও ॥ 
বাঁমকৃষ্ণ-রূপে তুমি কল্পতরু, র্বত্যান্ী শিব ওহে জগদ্‌গুরু». 
মা-নামে কাদিলেঃ কি খেল! খেলিলে» 
'কি ভাব সাধিলে, মোরে বোলে দাঁও ॥ 
কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত এ সংসার, 
ধর্থেে ধর্মে দ্বেষ কি মোহ বিকার» 
দে ঘোর ফাটালে, অন্ত বিলালে* 
শক্তি সঞ্চারিলে, শক্তি কি শিখাঁও ॥ : 
ভক্তিহীন আমি ওহে ভগবান্‌ 
কিসে ভক্তি পাব, না৷ জানি দন্ধান, . 
প্রাণে পাঁই ব্যথা, দোহাই দেবতা» 
ভক্তি দিয়ে তব শ্রীমূর্তি দেখাও ॥ 


পি পপ 


শীস্ত্ীচেতন্য চরিতাস্বতোক্ত 
সাধারণ উপদেশ । 
আদি-লীলা৷ ৷ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী সম্কলিত। 
5৩1 উপাঁসনাভেদে জাঁনি ঈহ্বরমহিমা। 
অতএব সুর্য ভার দিয়ে ত উপমা ॥ এ 1৬ পৃ 





৯৭শবর্ষ1-. | ূ সাধারণ উপদেশ ২৬৩. 





১৪। অদ্য জ্ঞান তত্ববস্ত-_কৃষের স্বরূপ । 
বদ্ধ আত্ম! তগবান্‌-_তিন কার রূপ্জ এ ।৭পৃঃ 
১৫। অবতার সব-_ পুরুষের কলা অংশ। 
ক্ষ স্বন্নংতগবান্‌ র্ধ-অবতংশ ॥ শ্রী 
১৬। শীস্তরবিরুদ্ধার্থ কহ না হর প্রমাণ ॥ ও 
১৭1 ভ্রম, এমাদ। বিপ্রলিগ্গা করণাপাটব। 
আর্য-বিজ্র-বাক্যে নাহি দৌষ এই সব& এ 
৯৮। যার ভগবত্ত। হৈতে অন্যের ভগবপ্া । 
শ্থগ়্ং ভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সন্তা॥ এ 
৯৯। দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জবলন। 
ঘুল এক দীপ তাহ করিয়ে গণন ॥ 
তৈছে দব অবতারের কুষ্ণ সে কারণই 
২*। কৃষ্ণ এক সর্বাশ্র্ণ--কষ্ণ সর্বধাম। 
ফ্কষ্চের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥ এ 
২৯। কষে স্বরূপ আর শক্তিত্রয়' জ্ঞান। 
যার হয়, তাঁর নাহি কষেতে অজ্ঞান ॥ এ।৮পৃষ্ঠা 
২২। শ্ব্ং ভগবান্‌ কুষ্*-_-কৃষ্ণ সর্ববাশ্রয়। 
পরী ঈশ্বর ক”--সর্বশান্ত্রে কয়॥খ 
২৩। অবতাত্বীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি । 
, 'কেহো কোনমত কছে, ফেমন যার মতি॥ এ 
২৪ চৈতন্গোসাঞ্চির এই তত্বনিরপণ॥ 
শ্বয়ং ভগধান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্্-নন্দন ॥ 


২৫। মতা, ভ্রেতা, স্বাপর,কলি,_ চারিষুগ জানি। 
সেই চারি যুগে 'দিব্য এক যুগ” মান ॥ 
একাত্তর চতুযুর্গে এক মন্ত্তর ॥ .. 
চৌদ্দ মস্ত ব্দ্ধার দিবদ-ভিতর ॥ ৩ পং। ৯পৃঃ 
২৬। দাত, স্থ্য, বাখলল্য, শৃ্জার,_চারি রল। 


চারি ভাবের ভক্ত বত, কৃষ্ণ তার বশ॥ এ 
২৭। কলিকালে যুগধর্ম-_নামের প্রচার । 
তাধ লাগি পীতবপ চৈততন্ঠ[বতার ॥ 








জন্ুতুদি। 7. ৮ম শংখ্টী। 





২৮। দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে। * * 


২৯ 


১ 


তং 


৩৩। 


3৪ 


৩৫। 


'চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাঁতে ॥ 
ন্তাগ্রোধপরিমণ্ডল” হু তাঁর নাম। নী 
স্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তন্থ চৈতন্য গুণধাম॥ এ্রী। ১*পৃঃ 
ভক্তির বিরোধী কর্ম- ধর বা অধর্ধম। 

তাহার “কন্ম” নাম-__সেই মহাতম॥॥ এ 

ব্ক্ত করি ভাগবত কহে আরবার।॥ 

কলিযুগে ধর্ধ-_নামসন্ীর্ভল সার ॥ ধ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ__চৈতন্যের.ছুই.অলগ। 

অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥ এ । ১১ পৃঃ 
নিত্যাননগোসাঞ্ি সাক্ষাৎ হলধর। 

অদ্বৈত আচাধ্যগোসাপ্রি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।। এ 
সন্ীর্ভন প্রবর্তক শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত। 

সন্তীর্তনষজ্ঞে তারে ভজে__সে-ই ধন্য | 

সেই ত স্থমেধা,--আর কু-বুদ্ধি সংসার । 
সর্বজ্ঞ হৈতে কৃষ্চনামযক্ঞ সার ॥ 

কোটি অশ্বমেধ ক-কুষ্ণনাম-সম। 

যেই কহে, সে-পাঁবন্তী, দণডেইতারে রম | এ 
ভাগরত ভারত শান্জ্র আগম পুরাণ। - 
চৈতন্তরুষ্চ-অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥। 

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। 

অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অন্তভাব ॥ 

দেখিয়! না দেখে যত অভক্তের গণ। ": 
উলুকে না দেখে যেন হর্যের কিরণ ॥ এ 
আপন। লুকাইতে প্রভু নানা যত্ব করে। 
তথাপি তাহার তক্ক জানয়ে তাহারে ॥ 
অহ্র-স্থভাবে ক্ষণে কতু নাহি জানে । 

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ তক্তজনস্থানে ॥ 
নাষ বিগ কলিকালে ধর্ম নাহি আর। 


যেই জন ॥ 

তার খপ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিস্তন-_! 

“জল তুলসী সম কিছু ক্বরে নাহি ধন 4” 

তবে আত্মা বেচি করে থণের শোধন? ক্র ।৯২ পৃঃ 
৩৭1 চৈতন্ের অবতারে এই মুখ্য হেতু। 

ভক্তের ইচ্ছায় অব্তরে ধশ্সেতু॥। শী 
৩৮। ভক্তের ইচ্ছায় কু্চের সর্ অবতার ।, প্র 
৩৯ | অবতীণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে || এ 
৪*। পুর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে ॥ 

আর দব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৪পং।ষ&্ 

৪১1 দাস্ত, সথ্য, বাৎসল্য, আর যে শুঙ্গার। 

চারি ভাবের চতুর্ব্ধ ভক্তই আধার ॥ 

নিজ-নিঞ ভাব সভে শ্রেঠ করি মানে । 

নিক ভাবে করে কৃঞ্চমুথ-আশ্বাদনে | 

তটগ্থ হইয়া! মনে বিচার যদি করি। 

সব্রস হৈতে শৃঙ্লারে অধিক মাধুরী ॥ ১০পৃঃ 


চিতা ॥ 


লেখক, শ্রীফকির চন্দ্র বন্থ 1 রঃ 

চিন্ত! | অনেক কষ্টে-অনেক সাধনার পর তোমায় পাইয়াছি। তুমি আমায় 
কষ্টের জিনিব-_সাধন।র ধন। তুমি দেবী, নিশ্চয়ই তুমি দেবী। তাই কি নও? 
ঘি দেবী না হও তবে তুমি কি? যদি তুমি দেবী নাহও অন্ততঃ দেবী-সহচরী 
বটে। নিশ্চয়ই তোমার জন্ম এ মর্ত্য জড়জগতে নয়। তোমার জন্ম দেবস্থমিতে সে 
ভুমি আলোক সামঠ্র, আলোকস্পৃহ্থ ও অতি অদ্ভুত । যাই হও তুমি, দেবীই হও 
ব! তৎসহচরীই হও, আমার নিকট ভুমি দেবী। তোমার লীলা কি অভুত। 
তোমার কোন কার্যটা ভুত নয় ভাই আমি বুঝিতে পারি না। তোমার কে 


ইয়ত্বা করিতে পারে না, তোমার জন্মভূমি দেবহুমি; তোমার কর্শভুমি দেবভূমি! 
তুমি নিগে নিরাকার; তোমার কর্ধইমিও নিয়াকার। তুমি নিলে আনত. 
রর ৪. 








ত কর, কি এক অদ্ভুত চিন্তাজোত ছুটাইয়া দাও যে, তাহার সেই 

ডিয়া পরিণামে প্রক্কৃতি শোতে ভািয়! যাক্। দেবি! একি রহ? ২ 
কিছুই যে বুঝিতে পারি না ! এ প্রহেলিকার মধ্যে যে কি গৃড রহ নু 

 রাখিয়াছ কিছুই জানিতে গা না রঙ্গালয়ে যবনিকার « 


রা 


তোমাঁকে যে দেবি বলিলাম, তোমাঁকে যে এত সি ্ি 
মধ্যে কেন এত নীচতা %. তোমার মধ্যে ঢা কাধ! 


ক্ষেপ করিতে চায়। কু কারণ কি? চিন্তা!” তোমারই সাহার 

নিকট বিয়া এই সকল বিরয় শীমাংস! করিৰ। তোমাকে আমি এখনও, 
. বণিতেছি এবং আশ। করি তুমি আমার হৃদস্ষের ঈশ্বরী হ্ইস়। বেন চিরকাল আম! 
ছা, বিরাজমান থাক |... 


আচ্ছা! এই যেলোক সকল যাহারা প্রবৃত্তি তোতে ভাদিা যায়, ঘ 
কি. প্রক্কতই .চিতাদেবীর শর হণ. করে, দেবী তাহাদিগকে পদ 


- ক 
“্ 


 বশ্রবুজি আতে যাহারা ভাপিয়। যার, আহার কি চিন্তাকে তাহাদের জীবনের-_ 
নিন, নিজ হৃদয়ের -অধিষাতৃবেবী তাহাদের একান্ত আরাধ্য বলিয়া ক্ষণেকে 


তাহার! তধ করে নাই। করে বশিয়াই তাহার এই প্রতিক: তাহারা তো 
চিন্তাকে নদ নি পথ এর্শক করেই না, বেবী বলিয়া নি বারই 









জশ্মড়মি 17. ..েম সংখ্যা - 


নিজ অধীন করিয়া আক্্মসেবায় নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায় ॥ তাহাদের ইচ্ছা লক্ন 
যে চিন্তাকে শ্বাধীনতা দেয়। তাহাদের ইচ্ছই! যে তাহারা তাহাদের ইন্দিযবগণকে 
ষ্স্প্র্ণ স্বাধীনতা দেয় ; তাহারা ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাঁকে আর চিন্ত! সেই ইন্দরিয়- 
গঞ্চক গ্বকীয় বৃত্তির অবীন হইঞ্া থাকে; সুতরাং তাহাদের এই অপ্বিণাম- 
ঘর্শিতার ফল শ্বরূপ স্বকীয় শারীরিক বৃত্তির আোতে ভাসিয়া যাওয়ইই বিধান ॥ 
যাহার! দেবীসেবায় নিজ শরীর ও প্রাণকে উৎসর্গ না করিয়া সামান্ত পার্থিব শোগ 
“স্থুখে আত্মলমর্পন করে, তাহাদের পরিণাম এই প্রকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং 
প্রার্থনীর়। তাহারা যদি জগতের লোককে শিক্ষ! প্রদান না করিবে তো! কাহারা 
করিবে? ইহাতে চিন্তার হীনত! কিছুই প্রকাশ পায় না৷ বরং চিন্তা মাহাত্মাই 
প্রুকশ পায় । যদি দেবী বলিতে হপ্, এই প্রক্কার অস্ভুত ক্ষমতা বিশিষ্টাকে না 
বলিয়। কাহাকে বলিব? যে হৃদয়ে নির্ভর প্ীলতা নাই, সেখানে চিন্ত। নাই | * 
যিনি চিন্তাকে তাহার সম্পূর্ণ হৃদয় থানি ছাড়িয়| দিতে কাতর, পে হৃদয়ে চিন্তার 
আবির্ভাব পুর্ণ মাত্রায় হয় না। এবং যদিও আবির্ভাবোন্ুখ হয়, সে কেবল 
ততটুকু সময়ের জন্ত যতটুকু সময়ের জন্ত হৃদ খানি একবার পু্ণ মাত্রায় ছাড়িয়া 
দেওয়। যায়। 
এই ভাব নিজ জীবনে অনেকবার অনুভূত হুইয়াছে। অনেক সময় যখন. 
স্থার রুদ্ধ কারিয়। গৃহের কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে চিন্তাদেবীর আরাধনায় উপবিষ্ট হই, 
হয় তো দেবী আমার হদয় পিংহাদনে আদীন হইয়াছেন; কোন গুরুতর বিষয় 
মীদাংদার অন্ত অনুরোধ করিতেছি, এবং তিনি বিষয়ট গ্রহণ করিতেছেন ) এমন. 
সমর প্রকোষ্টের দারদক্ন হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল। যেমনই দ্বারোনুক্ত হওন 
মনি দ্বেবীর আপন ত্যাগ__অম্নি গাত্োখান-_অমৃনি অন্তদ্ধান। * আর তিনি 
“আনাতে নাই এবং আমিও তাহার চরণতল হইতে দুরে চলিয়। গিয়াছি। তখন 
বাহৃজগতে আমি ভ্রমণ করিতেছি । তখন জড়জগতে আমি বিচরণ করিতেছি ॥ 
সুতরাং তীহার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম | তাহার স্থান কি বাহৃজগতে ? 
তাহার স্থান কি এই জড়জগতে ? 'তাহার নিকট জড় বলিয়া কি কিছু আছে? 
পুর্বেরই বলিয়াছি তাহার জগৎ এই পরিরৃশ্তমান জগৎ হইতে শ্বতন্ত্র। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে আপনাকে এই জড়জগতের সহিত সম্পর্কগ্যুত করিতে 
হইবে $ মন জগতে যাইতে হইবে। সে জগত নিরাকার। সেখানে এই সাকার 
“আমি যাইতে পারে না। দেখানে এই সাকার আমার মধ্যে বে নিরাকার 
"আমি' আছে, তাহাকে বাইন্ডে হইবে 1 সেই নিরাকার মল-জগতে নিরাকার 





আমাকে অবস্থান-করিয়া তাহার জন্ত উপাসনা করিতে হইবে। অমনি দেখিতে ; 
পাওয়! যাইবে যে, দেবী হ্বদ্য অধিকার করিয়াছেন 3 যতক্ষণ এই প্রকার ভাঁকে 
থাক! যায়, ততক্ষণ পধান্ত মুলর্ভে লোক-লোকান্তর পর্যান্ত গমন করিতে পারা 
যায়। অন্ত সঙ্গী কট »।কে না, কেবল দেবীই পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে থাকেন। 
বতক্ষণ মন-পগতে পর এ ততক্ষণ এই ভাব । এই ভাব অবলম্বন করিয়া অনেক 
বিষয় দেবীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারা যায়। কত নৈতিক জীবনের 
বীর্গ, কত উচ্চ জীবনের আদর্শ, কত সুমিষ্ট ভাবের বীজ তিনি হবাদ়ক্ষেত্রে ছড়াইস্কা, 
দেন। সেই বীন্স গুলি যত্রের সহিত রম্থণ করিতে পারিলে কালে ফলপ্র্ হু? 
নবজীবন গঠিত হয়। কিস্তু যতক্ষণ মনজগতে অবস্থান ততক্ষণ এই ভাব বেশ - 
পরিস্কুট, যখনই প্রত্ঞাবর্ডন তখনই সেই সকল ভাবের অভাব। কোথাই বা 
দেবী_কোথাই বা চিস্তা__আর আমিই বা কো ? সেই ঘর, সেই আমি 
বদিয়াছি, সেই গৃহস্ধার উত্যক্ত দেই রাস্তার কোলাহল সেই সুর্য প্রথর কিরণজাল 
বর্ষণ করিতেছেন। আর দেই যে কত সমাজচিত্র, সেই যে কত সৌন্দর্য চিত্র, 
দেশ দেশাত্তরের লোক লোকাম্তরের চিত্র, কত প্রেমের চিত্র সে সব কোথা £ 
সে ঘৰ আর কিছুই নাই। আছে মাত্র ছায়।) মেই ছায্াই কার্যকরী? 
্ এস ছায়। এস তুমি রাখিব যতনে, 
বসিয়! চরণতলে পৃজিব চরণে. 
ছায়া দেখে চলে যাব, ঞিঃ 
৮. ছায়া দেখে পড়ে রব, চ 
ছাভিল ল" ছাড়িব ন। কতু তোমাধনে ॥ 
মেক্রিছারা! দে 7 মনন! সে যে আলে!ক,সে যে অন্কারেও দেখ! 
যায়ু। ছা যে আধারে মিশায়ে যায়, কিন্ত এতে| তাহা নয়। যেমন আলোকের 
পতিবিষ্বে ছায়! নাই, অপ্ধকার নাই, সেইপ্রকার চিন্তা রক্ষিত যে ছায়া, তাকাতে . 
স্ধকার নাই) সে ছায়। অশধারের পথপ্রদর্শক । ধন্তদেবী ধন্য সেই, পয়ি তক রর 
ছায়া যেই । সেই ধন্য সেই ধন্ত ষে তোমারছায়া অবলখ্ধন করিয়া চলিতে পারে। 
যেমন মরভ্মিতে বীজ অঙ্কুরিত হর না সেইপ্রকার যে হৃদয় চিন্তাকধিত নহে-- 
চিন্তার পবিত্র বারিতে যে হ্দগ্স অভিষিক্ত নহে, দে হৃদয় ভইতে কোন স্ুফলই 
আশা করা যায় ন৷। সে হৃদ মরুনম উসর-_নে হৃদয়ের হজ্োত্পাদিকা শক্তি 
থাকে ন|। সে হৃদয় জড় হৃদয়। যে সমাজ হৃদয়ে চিন্তা নাই, গে সমাজ নিদ্রিত-_. 
সে সমান চেতণহীন-শর্তিহীন--প্রাপহীন-_বিশেষক হীন) সে দাদ বে 





[বিবার ক্ষমতা হা বা অবদর নাই। মন্তকের নি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, 
 মখ্যোই কেশীকর্ষণ করিগা লইয়া যাইবে যেন দেখিতে পাইতেছে না, সকলই 
যন মৃত তাৰ।, 
আবার যেদিন দেখিবে সেই সমাজ মধ্যে নৃতন তোত প্রবাহিত হইয়াছে দ 
চিন্তার প্রবল জোত সমাজ হৃদগনকে দ্বিধা করিয়। ছুটরাছে__দয়ে হদয়ে 'ভাহার 
গ্রতিবাত হইতেছে _ প্রাণে প্রাণে তাহা বেশ অনুভুত হইতেছে, তখন, 
রব. পই সমাল্ের দিন কিরিয়াছে-_-তাহা্ঁর বৌ লাগোর গগণের ভিমির-. 
পা কাটিতেছে ; অচিরে বাল দৌর-কর-রাশি প্রতিবিখিত হুইয়! সকল ছাখের. 
বসান করিবে। 
টস গতির মধ্যে এই চিন্তা-জোত প্রবাহিত ন! হয়, যে জাতি চন্তাদেবীর সু 
আমৃতব্ৎ প্রসাদ বারি পানে বঞ্চিত সে জাতিও পর্তিত 'পতনৈদুখ বা পতিত। . 
যা যে দিন তীয় হয় চিন্তার হুশানিত হলদারকর্ষিত হইবে সেই দিন সেই 
রনান! বিষয়ে উন্নতি হইবে । আবার তাহার! উখ্িত হইবে আবার কালে 
টি. তাহার রিতা আভাব সকল পুরণ করিতে সমর্থ__হইটত। 
রি পাঠক! এন একবার প্রাচীন খষি মহাত্মাগণের আশ্রমে গমন করি। ইদেখ 
কেমন ব্দরিকাঁশমে ল্ঘমান জটা শ্ঞ্রধারী ব্যাসদেব ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কাহার 
আরাধনা নিমুক্ত। কি প্রশাস্ততা! কিবা বীরত1! কি সহিষুত! কি প্রগাঢ় 
চিন্তালীলতা ! তাহার প্রতি একবার মাত দৃষ্টিপাতেই এ সকল গুণাবলীর সামঞ্জশী- 
ভুত ভাব: তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রশান্ত, গভীর এবং সহি ভাবে 
[তিনি চিন্ত' করিতে পারিতেন, বলিরাই বখন সমাজের গতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত 
হইল, যখন নিযশ্রেণীর লোকের দুর্দশার ডায়া তাহার হৃদয়ে পতিত হইল, তখন 
সামািক বি বিষয় সাহার চিন্তার একটা খুরুতর বিষন্ন রূপে ধা এবং 
বর্তমান ও অতীতের চিত্র তাহার হৃদয়ে যুগপৎ প্রতিফলিত হওয় ভবিষ্যতের 
গাড় তিমিরাবৃত দৃশ্ত বহু ঘুঁশত। ও দুর দর্শিতা প্রভাবে এবং চিন্তাযোগে তাহার. 
স্তর মধ্যে উদিত হইল? দয়ার ক্রণ রনে তাহার হর ক্ষেত প্লাবিত দঃ 2 









] প্র 1 
শ প্রদানার্থ এই সমূহ মহাভারত; রথ উদ্ধত হইল। 


গ্রহণ না পা, তাহা হইলে কখনই এই ছুর্নভ গ্রন্থ প্রচারিত 
প্রচারিত হই লক্ষ লক্ষ লোকের-্বদয় মনকে পরিবর্তিত ক 









) উর পাই্জাছেন, আজ থে াহাদের হৃদয়ে ভ 
প্রতিভাত হইয়াছে, ইহার যূলে সেই - মহাযোগী-. 







সংকীঞ্তনোন্মত, : নামে মাতোয়ারা, জানহারা, 
_প্রষেশত শত নরনারীকে মন্যুগ্ধ সপ্পবৎ জড়ভাবাপন্ধ 
[খিগাছেন উনি কে? ধাহাকে যান একবার দেখিতেছেন--যিনি 
মাত্র মুখের কথ! শুনিতেছেন ১ তিনি যেন হ্ব্্থ তুলি আত্মহারা! হই তাহ 
চিনত দম ব করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান কৃরিতেছেন__উনি এক 7 এম 
পুরুষ আমাদের পূজনীয় ভ্টগুনিক আধ্য-জাতির গৌরব আদর্শ প্রেমিক 
উস্ীচেতগ্দেব । আজ আমার। একবার এ নবীন সন্যাপীর বিষয় কিছু আর 
করি! এই নবীন বন্মদে ন্েম্দী মাতার দু বন্ধন কাটিয়া) প্রেমমসীযুবতী ভাষার 
পবিত্র প্রেমের বন্ধন তুচ্ছঙ্ঞনে উন্মোচন করিয়। বিষয় ভোগ হখেচ্ছাকে 
তরে জলাগ্চলি দিয়া আজ কৌপিন জিন দণ, কমগুলু মাত্র অবলক্বন করিয়া! 
ধ হরিনামে উন্মান্ত হইয়া! ভ্রমণকরিতেছেন কেন? কেন আঙ্গ ইহার 


এই পরিবর্তন আসিল এ কথার উত্তারে আমি নিরহস্কারে বলিতে পারি এ 
চিন্তাশীলতাই ইহার কারণু। 


ঘখন তৎকালীন সমাজ্ছের দিকে তীহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি দেখিলেন যে, 
শু ও, পতিত নরনারীগণ ব্রান্মণগণকর্তৃক অতীব হেন জ্ঞানে উপেক্ষিত হুইযে 
'তাহাদের ধন্ধাচরণের স্থান নাই। তাহাদের উচ্চজ্ঞানে অধিকার নাই, তাহাদের 
আ্মার উন্নতির কোন প্রকট উপায় নাই । এই সকল দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে. 
পাফিলন না, ভিন পরগা় চিন্তার লহিতত সাগাজিক বি নকল পর্ধালোচন! 

















৮1. 



















চি গাভূমি ঈদসংখ্যা' 


করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজ স্বার্থ পরস্থর্থে বলি নিষনা হার জীবন ব্রতের 
উদ্ভাপন কামনা বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাই হিল নিকৃষ্ট জাতিগণকে সৌভাত, 
রে আবদ্ধ ক্িলেন; তাই তিনি তাহার হৃদয়স্থিত সুগভীর ধর্দ্ভাব লইয়া 

্রচারার্ঘ পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন 7 তাই তিনি হিংসা হ্েষারদি শূন্য হদয়ে 

-জীতিভেদ নির্বিশেষে তাহার হৃদয়স্থিত প্রগাঁঠি ধর্দভাধ নরনারী হৃদয়ে অন্ুপ্রবে- 

শিত করাইতে লাগিলেন আহ! কি মধুময় ভাব! যেমন স্পর্শমনি স্পর্শে 

সামান্থ উপলখণ্ডও সুবর্ণ থণ্ডে পরিণত হয়, সেই প্রকার যাহার হৃদয় (এমন কি 

জগাই, মাধাই, এর গায় কত শত মহ পাঁপীর হৃদয় ) স্পর্শ করিতে লাগিলেন, 

তাহারই মধ্য এক অপুর্ব মধুময় ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল যাহার ব্রা্মপ- 

গ্লণ কর্তৃক হেয়গ্তানে পরিত্যক্ত হইতেছিলেনঈ, আজ তাহারই ধরব নেতার স্থান 

শ্রহণ করিতে লাগিলেন । ধশ্ লীলা! ধন্ট'ক্ষমত| ! 


+, আর বেশী বলিব না। এই যে ছুইটা দৃষ্টান্ত শ্রকটিত হইল, শ্রই ছইটা ৃষ্টাস্ত 
চিন্তা ও কর্মের সামঞ্জণীভূ্ত অগ্সরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। একদিকে চিন্তা 
আর একদিকে কর্ম । চিন্তা নিজ শক্তি বলে কর্তব্যের পথ নির্দেশ করিতেছে, , 
আর অমনি জীবন কর্তব্য কম্মু পরায়ণতার সহিত সেই নির্দিষ্ট কর্ম ব্রতরধপে গ্রহণ 
করিবার জন্ প্র্তত। যেমনই চি] বিল, উ সম্মুখে তোমার কাধ্যক্ষেত্র, 
অমনি পরীরস্থ রক্তকণিকা যেন নচিয়া উঠিল, অমনি প্রত্যেক অঙ্গ প্রতি 
বেন সতেজ ভাব ধারণ করিল, অমনি অগ্রসর হইল 1 কেমন চমতকার শৃঙ্খল] [ 
যেই চিন্ত। দেই কাগ। আলস্ নাই ওঁদাস্ত নাই। এই ভাবই ভরীবনে চাই, 
: নতুবা কেবল চিন্তায় কি হইবে ? শতবর্ষ ধরিয়! যদি চিন্তা! করি, আর চিন্ত নির্দে- 
. 'শিত পথে গমন না করি, কণ্টক দেখি! পদ্ম তু'নতে যদ বিমুখ হই, তাহ! হইলে 
জীবনের উন্নতি হইবে না, সংস্কার হইবে না? ব্যক্তিগত্র, সমাজগত অথবা! 
জাতিগত উন্নতি করিতে হইলে চিন্তা ও কর্ধের সামঞ্জনীহূত অগ্রদরতা চাই? 











এক্ষণে উপসংহার স্থলে ইহাই বক্তব্য যে ব্যক্কিগ ত, সমাজ গত, বা জাতিগত 
কোনও না কোনও উন্নতি সাধন করিতে হুইলে অগ্রে চিস্তাদেবীর আরাধনা 
গয়োজন। চিন্তা যে বীঙ্গমানব হ্বদয়ে রোপণ করিবে, কর্মরূপ জল সিঞ্চন 
দ্বারা তাহাই প্রত্কুটিত হইবে এবং পরিণামে সুফল প্রদান করিবে। স্থৃতরাং 

. চিদ্তাই মূল তাই বনি চিন্তাশক্তি দেবশক্কি 


সমালোচনা । 
লেখক- শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়, এল, এম, এস, 
প্রেম ও প্রকৃতি ।__শ্রীনগেন্ছ্ নাথ সোম প্রণীত 1 সন ১৩১৫ সাপ, 
মুলা বার আনা। ২*১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ টে প্রাপ্তবা। দশ খানি হুদৃশ্ত হাক- 
টোন চিত্র ন্গলিত। ৫ 
খুঃ ১৮৯৭ সালে গালামৌ-প্রবাস কালীন সুখে কালক্ষেপের উদ্দে্ে, গ্রন্থকার 
এই কাব্যথানির অবতারণ! করেন 5 পরে, নানা কার্ধ্যবশতঃ প্রায় একাদশ বৎসর" 
এই ফাব্যখানি অসম্পূর্ণ (মাত্র এ সর্গ ) অবস্থায় পড়ির। থাকে। পরক্ষণে গন: 
কার ইহাকে সমাপ্ত করিরা জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন । রি 
কাব্য থানিতে বর্ণনীয় নিষন্গ- প্রাকৃতিক দৃষ্তের মনোহারিত্ব ও প্রেমের, 
মহিমা ও ঝাপকত|। এই কারণেই কাব্য খানির “€গ্রম ও প্রকৃতি” নাম করণ 
করা হইয়াছে। নামকরণ সার্থক বটে। প্রতেক কাব্যেই নাফ ও নায়িকা থাকেন, 
ইহাতেও তাহাই আছেন ; তবে নায়ক ও নায়িক! উভয়েই অজ্ঞাত নামা, অজ্ঞাত 
কুলশীল-_্রমতী হিম্যা্স কৃত 0০:35:০7 1০8 নামক কবিতার নায়কের স্তন 
পূনারস-গন্ধহীন কিন্তু অশেষ গুণের আধার স্বরূপ । কাব্যথানির উদদেস্ সংসারী 
তাপক্রিসট জীবের মনে শাস্তি দান করা; আমর! আশ! করি, গ্স্থকারের আপা: 
সফল হইবে, পাঠক অশান্ত মনে শাস্তিলাভ করিবেন। | 
কাব্যের গল্লাংশটুকু এইল_নায়ক ( পুরুষ ) কোনও অনির্দিষ্ট কারণে “ভিযামা 
হামিনী” শেষে, পুত ত্রবেণী তীরে উ পনীত হইয়া, কথনে। দুঃখে, কখনে! নিরাশ, . 
জন্মভূমির নিকট হইতে ব্দায় ভিক্ষা করিতেছেন তীর্থ পধ্যাটনে, মনের শাস্তি 
লাভার্থ বহির্গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সয়ে অকন্থাং: 
এক সঙ্্ামী “প্রেম গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপনীত হয়েন। তিনি নায়ককে: 
“এবশ্ধ-প্রেমের” ছুই একটি আভা দি অন্তর্হিত হয়েন। ক্রমে তীথ পধ্যাটনের-, 
পথে ঘুগ্পিতে ঘুর রতে, সগধ্যার সময়ে নায়ক হরিছারে উপচ্থিত হন। সেই স্থানে, 
তাহার স্তা গৃহত্যাগি নী, তীর্থ ভ্রমগরতা, নায়িকার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎকারলা্ভ . 
হয়? নায়িক! নাগফের সহিত ভরাতৃলম্দ্ধ সংস্থাপনাস্তর গাহাকে পরামর্শ দেন. 
“ইহাতে ( তীর্থ পধ্যাটনে ) নাহিক জুথ, চল পাস্থ গৃহসুখ ১” এই বালয়া নায়ক 


ও নানিকার ছাড়া ছাড়ি হয়। তথা হইতে নায়ক (হমাচল প্রদেশে ভ্রমণে রভ _ 
৩৫ 


ইন জগ্মভূমি। : ৮ম সংখ. 
উর সম 

হয়েন। হিমাচলে চতুর্দিকে ভগবানের বিভুতি ও প্রেমের অপু বিকাশ দর্শন 
করিয়া, দাগ্ধক, মনুষ্য প্রেমের হিমাচল, প্রেমের তীর্থভূমি, আগ্রায় উপনীত 
হয়েন। ৩থা হইতে তীর্থের পথে পথ্যটন করিতে করিতে কাশীধামে 
বিশ্বেশ্বরের ্$রণে উপনীত হন) সেখানেও নায়ক একটা সাধুর দর্শন লাভ 
ফরেন, এবং তাহ!র নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন_- 





দদদেখ তীর্থ আছে ফতঃ চাঞ্চল্যে সকলি হত, 
সকলি বৃথা যে চিত্ত হইলে চঞ্চল! 
ডিত্তশ্থির যদি হয়, গৃহ বন কিছু নয়, 


আধারেঃ আলোকে জ্যো'তিঃ সম সমুজ্জল ॥ 
বানীধাম হইতে ক্রুমানয়ে, নায়ক পুরুঝোত্তম, মানাব।র, কুমারিকা-অস্তরীপ 
পরিভ্রমণ করেন । এবং শেষোক্ত স্থানে দেই নায়িকা ভন্বীর সহিত পুনরায় 


লার্মীৎকার লাঁত হয়, এবং উভয়েই গৃহ প্রত্যাগমনে ক্ৃতসংকল্ন হইয়! তথ। হইতে 
ঝুহ।ভিসুখে প্রত্যানবত্ব হন--এবং অবশেষে-_-:7:০১৩--০7৫--/০৭%% 1” 


এই খণ্ড কাবোর গল্পাংশটুকু আতীব সামান্ত এবং তাহাতে পারিপাট্োর 
কোনও চেষ্টা নাই) পা রিপার্য দূরে থাকুক, গ্থামে গানে গল্লাংশটুকুকে অসঙ্গভ 


ঘলিগাও বল। যাইতে পারে। এত নিরাতরণ! বলিয়া! গর্টুকু এত মনোহরএ. 
ফবির ধল্পনাক্ব এত প্রলার বিস্ৃত। 


বিজ্ঞানের সহিত কবির সাক্ষাৎ কোনশু সঙদ্ধ থাকুক ঝা না থাকুক, কাব্যের 
সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বড় দুঢ়। কবিতার প্রতিত্তরেখ্মনোবিজঞানের ক্রমবিকাশ 
চিত্রিড হইয়াছে, তাঁচার আভাষ দিতে আমর! প্রয়াস পাইব। এবং প্রন্কৃতির 
হেলা-ফেল! সৌন্দর্যের মধ্যে কি মনৌরম বৈভ্ানিক সুত্র-গ্রথিত মাধুরী আছে, 
তাহা কিঞ্চিৎ বুঝাইবার প্রদ্নাস পাইব। কিন্তু কেন কাধ্য কারণ হত্রে নাক* 
কের সহিত মাত্র ুইবারই সাধু সাক্ষাৎকার লাভ হইল এবং মাত্র ছইবারই নায়ি- 
কার সহিত মিলন হুইল, তাহা আমর জানি নাও কিন্তু না জানিবে& এই 
অজ্ঞীনতা-রহস্ত টুকু বড়ই মধুর বৌধ হইল, এই পারিপাট্য হীন সামান্ত সরল 
গ্পটুকু বড়ই হৃদয়গ্রাহী বোধ হইল । কবির অষ্রালিকা যতই বাঁযুমূলক ভিত্তির 
উপরে স্থাপিত হইবে, কবির ততই উর্ধ হইতে উদ্ধে যাইবাস্স যোগ হইবে। 
কাবা পাঠ করিতে বয় পাঠক কবে নবেল পাঠের রসাস্বাদ করিতে ঢাছেন ? 
কাব্য পাঠ করিয়া ঘষে পাঠক কবিকে বুঝিতে চেষ্ট। ন| করেন, তাহার কাব্যপাঁঠের 


বৃথা চেষ্টা--তিনি আকাশ মার্থে উড্ডায়মান কিন্ত শ্মশান ক্ষেত্রে শব [প্র উপর 
[টিভি গৃত্র বিশেষ। 


_ ঠশবর্ধ প্রেম ও প্রকৃতি... ই 


এই খন্ত কাবাখানি আজ একটি কারণে আমাদের.বড় মি লাগিয়াছে। 
সে কারপটী এই, কাব্যখানি আমাদের নিখুঁত "ন্বদেশী” জিনিষ ইহাতে 
বিদেশীরু কোনও নাম গন্ধ নাই। ইহা উচ্ছঞ্খগ ছন্দে রচিত নহে, ইহা আমা- 
তের চির প্বাং এবং নিতান্ত পরিচিত চির-বাজালী-ধরণের দীর্ঘ ক্রিপদীহন্দে 
রচিত । ইহাতে অনর্থক অন্প্রাদের ঘটা নাই, ইহাতে স্ুতরাধ্য অন্ুপ্রাসের 
অভাবও নাই। এই জন্তই বপিতেছিলীম যে, এই খণ্ড কাব্যখানি বাগালা 
ভাষার অনেক উচ্ছৃঙ্খল লেখকের উচ্ছঙ্খপ ছন্দে রচিত নহে বলিয়াই আমাদের 
নিখুত স্বদেশী জিনিষ এবং প্রিদ্ন। স্থধু ছন্দেই ইহার শ্বদেশী তাবের আরন্ত 
ও শেষ হয় নাই; বাঙ্গালী প্রেমিক, বাঙ্গালী ধর্খুগত প্রাণ, বাঙ্গালী গৃহস্থালী- 
প্রির, বাক্গ।লী তীর্থ লিপ! বড়ই প্রি, বাঁগালীর সতীর পতি দেবতা, বাঙ্গালী 
প্রেমিক; এই কথা গুলি লইয়াই পুশ্তক রচিত--এই কথাগুণি দণ্ড দণ্ডে, ছত্রে 
ছত্রে পরিলক্ষিত হইবে_এমন কি লেখক বঙ্গের শারদীয় চন্্রমার উল্লেখ করিয়া 
স্বদেশকে গৌরবাস্বিত করিতে ছাড়েন নাই। এই খণ্ডকাব্য খানি বহুদিন পরে 
একখানি প্রককত শ্বদেশী কাব্য পিক্ষাসমাজে উপনীত করিয়াছে_-এই জন্তই ইহার 
লেখক আমাদের ধন্যবাদার্। ইহাতে বিজাতীয় ভাব নাই, বিদেপীয গ্রস্থের গ্ 
মাই, ফোটেশন ও ফুটনোটের নাম নাই ! 
প্রকৃতিকে চিত্রিত করিয়া গ্রন্থকার অনেকগুলি ছবি দেখাইয়াঁছেন-_কিন্ত 
তন্মধ্যে প্রনগ্ন মুর্তিতেই ৫প্রক্কৃতি অপূর্ব সুন্দরী; ভিনি কখনো! তরঙ্গায়িত বেনী 
কাননশোভিনী ) কখনে! পীন পয়োধরা ধরিত্রী। যে গ্রকৃতি “আনমনে”-ই 





“কাননে চৈন্ের রাস, কুহ্মে-বিলায় বাস, 
্ করিয়। বিশুদ্ধ লুন্ধ পরাণ আতুর 1” 
সেই প্রক্ৃতিই হিমালয় প্রদেশে কি তাবে থাকেন, শুহনঃ_- 
হে প্রক্কৃতি ! মায়াবিনী ! সৌন্দর্যের নির্বরিণী ! 
কোথা সে বালিকা-হাঁন করুণ-অধরে ! 
জ্যোতসা-আকুলিত নিশি, সৌরভে পূর্ণিন্ত দিশি, 
কাননে কু্থম খেলা-তারক। অস্বরে ! টা 
কিন্বা সে বসস্তকালে, সন্ধ্যার জলদ্লাঁলে, 


অপূর্ব বিমান-শোভ। দিনাস্ত কিরণে , 
্ বিপুল পুল উতর মোহমাখা বন্ক্করা, 


৬ ১ 








২8৯১৮০১২৯০২ বি 
৮ম সংখ্যা 





গভীর-_পাস্তীর সব! কোথ। পিকভৃঙগরব ! " 
তটনীর কুলুকুলু নুমুছুল তান! 

বসন্ত গ্রযোদ বন, সে যৌবন নিকেতন! 
নয়নে দামিনী-দুতি কে. প্রেষ-গান ! 

সকলি ডুবেছে হায়, কণামাত্র নাহি তায়» 

ঃ শিহরে সৌন্দধ্য কিরে. এ বিজন স্থলে !. 

সেই পত্র পুষ্পমেলা, জীবনের ছেলেখেলা, 
একি দৃশ্য অভিনব গাস্তীর্যের বলে! 

গড়ে ধার পরমাদে, গর্জি শত বজ্সনাদে, 
প্রবাহিয়ে ক্ষটিকের তরঙ্গিত ধার) 

নথ দীর্ঘ তরুদল, অঙ্গে হম ঝলমল, 
শিয্পর পরশে নজে।-নীলিমার দ্বার 1» 


বন ভূমিতে প্রকৃতির বালিকালীল! ) হিমাচলে প্রকৃতির প্রৌঢ় লীলা ; মধ্যে 
তরঙ্গ ভঙ্গে গ্রন্কতির যৌবনের উদ্দামলীল1) সে কিন্ধপ মনোহর, কিরূপ উন্মাদক 


০ 


একবার শ্রবণ করুনঃ 


“হে আদি শ্থ্টির রূপ, কি মহান অপরূপ, 
এ মহু।-তীর্থের পাশে বারিধি তোমার! 

বিদ্ষয়ে চৌদিকে চাই, আদি নাই, অস্ত নাই, 
কোথা এ ব্যাপ্তির শেষ তব পার[বাঁর - 

করভক্গে ক্ুকুটী-ভরে, হেলায় ইঙ্গিত ক'রে, 
জাগাও কি অধীরত! প্ররুতি-জীবনে ৮ 

হ্বরয়ে কি অভিলাষ, পুরাইতে কোন্‌ আশ, 
এ ভীম তাঁওব তব শয়নে ন্বপনে ! 

আছাড়ি গরজে কূলে, উর্নিমাল! ফুলে ফুলে, 
ছুটে আসে লক ফণী ফণা বিস্তারিয়! 

কি ভাষণ! কি কর্তোল! কি উন্মত্ত উতরোল ! 


প্রলয়-বিষাণ বাজে-বঙ্গাপ্ড ব্যাপিয়া ! 


্ 7 ক ক রঙ 


রশ বর্ধা।. প্রেম ও প্রককতি। ২৭ 





তোমার চোখের পরে, জরবৃনা সুধা হরে, 
উচ্চৈ-শ্রবা, প্ররাব্ত, পারিজাত ফুল, 
২বিধুঃ লন বিষুঃপ্রিয়া, ব্ষদিগ্ক দৈত্য হিরা, 
হরভাগ্যে হলাকল,_এ কেমন ভুল 1] 
বদয় করিয়া খালি, সবি পরে দিলে ভ।লি, 
শৃ্ত- শূ্তা- প্নাময়, অন্তর-আগায়) 
তাই কি বিরাম-হারা, ছুরস্ত উন্মাদ পারা, 
সে দিন হইতে তুমি মহাপারাবার ণ 
তোমার তরল বুকে, ও সৌম্য উদার মুখে 
ছিল কোন্‌ ভালবাস প্রেমের লহরী! 
কোন্‌ ন্মেহ কোন্‌ প্রীতি, শীবনেন কোন্‌ গীতি, 
ফুটাইয়। ছিলে প্রাণে দিবা বিভাবয়ী! 
নি রঙ ক ক 
এ পৃথী তোমাক কোলে, যেন ক্ষুদ্র শিশু দোলে, 
৮ জননীর লেহ-অস্কে জুষম। ছটায়? 
কি বিশাপ আবরণে, আবরিয়া সযত্নে, 
দিতেছ করুণ! ঢাপি” প্রেম মমতায়! 
ঞ র্ত ক্ষ; ক 
যায দিবা, নিশ। আশে, রবি চষ্্, তারা! হাসে, 
তুমি শৃ্ধ সৌন্দর্য্যের মূর্তি বিমোহন ) 
পুর্ণিমা তোমার শিল্পে রচে কি মাধুরী ধীরে, 
ভালে কি আনন্দে বুকে তরুণ তপন! 
লঃয়ে ড় খতুদলে, কর ক্রীঙা বুতৃহলে, 
কালে কালে কি মধুর চিত্র শোভন ) 
নীতের নিস্তব্ধ বেলা, বরষা-হিলোল খেলা, 
হস্ত নিদাঘে ঘোর তরঙ্গ-গজ্জন ! 

আসে অমাতিথি যবে, বিদ্ময়ে নিরখে সবে, 
কি স্বচ্ছনীলিমাময় মুরতি তোমার ; 

কি আবেগে আলোড়ন, কি ভীষণ গরজন, 


ওলয়ে উথলে বেন মহা-হাহাকার! 





২৭৮ জুম্মভূমি | 


বসি তীরে আনমনে, গত শ্বৃতি-স্বপ্ন সনে, 
আলসে বহিষা! যায় দিবস ধূসর! 
আনস্ত তরঙগ-ধার, বিশ্ব করে তোলপাড়, . 
সংগ্রামে উন্মত্ত কেন লক্ষ মহীধর ! 
ধীর তড়িত-বেগে, সহসা উঠেছে জেগে, 
নবীন উদ্ধমে যেন ঘুমভরা বৃক ! 
ৰসন্ত সমীর স্পর্শে, জীবন্ত স্থৃতির হর্ষে, 
এ কোন উন্লাসভরা উদ্মাদের সুখ! 
নী রঙ চে ্ ৬ 
নীলনতে নীলকাস্তি, নীলে নীল নীলত্রাত্তি, 
আকাশপাতাল নীল একছছে বিলীন ; 
উত্তাল তরঙ্গধার, যেন নীলাজের হার, 
নয়নে নীলাভূময় সুষ্টি সীমাহীন!” ইত্যাদি। 
এইরূপে, প্রক্কৃতির প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, প্রকৃতির প্রত্যেক হাসি, প্রকৃতির 
গ্রত্যেক ভ্ররুটি লেখক স্ন্দর তুলিকায় নিখুঁত রূপে তুলিয়াছেন। এবং গ্রকৃতিয় 
সৌন্ধ্য তুলিকায় ফুটাইতে ফুটাইতে কবি বণিতেছেন--. 





শশোভনা প্রক্কৃতি যথা প্রেমের বিকাশ তথা, 
প্রণয়ের চিত্র চির-দৌন্রয্য জড়িত! 
বিশ্বসৌন্দর্যের সার, রনির প্রেমাগার, 


এমন সুখদ-কুঞ্জ কোথায় রচিত ?* 
এইরূপে, কৰি প্রকৃতি রাদ্য হইতে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে পাঁঠক মহাঁশয়কে 
লইয়া অসিলেন। এই প্রেমের মুলমন্তর_ 
“এক মহীরুহে রতা, দেখিবে সহজ লতা, 
জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব-প্রকাশ 1 
বিদ্ক। এছায় সেছুলভি প্রেম, শত কণ্টিকষা হেম, 
এই স্বার্থপর ভূমে কোথ! আত্মঘান ?. 
প্রেমের পনর! কিনি, ধর! করে বিকি-কিনী, 
তুলাদণ্ডে করি তার ওজন সমান!” 
লেখক কিরূপ প্রেমের আঁদশ পাঠক মহাশয় সমক্ষে ধরতে চান তাহা তিদিই 
বলিয়া দিয়াছেন, 





টশ বর্ধী। প্রেম ও শ্র্কভি। ২৭৯. 
“পদ্গুরাগ মরকত, জ্যোতিত্য় মণি যত... | 
আলিঙ্গি' মৃত্তিকা-বুক প্রপয়ে বিধুর ! 
আধারে আলোক যথা, বিচিত্র মিলন তথ, 
পে প্রেম-গ্রসার কেব! বুঝে কত দূর ?% 





প্রক্ষণে দেখ! ঘাঁউক, গ্রন্থকার কি কৌশলে এই প্রেমের বিকাশ দেখাইক্সাছেন। 
এই প্রেম কাম-লালস! পৃতি-গন্ধহীন। 
ঘোর তমমী-রজ্নীতে, তদপেক্ষা মসীমন়্ হৃদয় লইয়া, কখনে! সন্দেহের 
দোলায় দোলাইত হইয়া কখনে। দ্বগায় নিজেকে ধিরুত করিয়া প্রানী (নাক) 
খন কাদিভেছে_- 


“মরি কি আশার শেষ জীবমেয় অবশেষ ? 
আমি তবে পথহার! আশ্রক্স-বিহীন! 
গড়ায় নয়নজল, গলিত মরম তল, 


বিষাদে বাখিত হিয়। বপন মলিন” 

ওখন নৈরাশ্ত ভাহার হৃদয়কে আশ্রয় করিল, তাই তখন সে শান্ত প্রস্ততি 
ওত সদিহান ; ক্রমে নৈরাহা হইতে 'জীবনের মমতার হাঁস হইতে লাগিল, 
'আঁত্ব'-বলির সুত্রপা্ত হইল--অজ্ঞাতনারে *অহং* দুরে যাইতে লাগিল--হথাগ্ন 
প্রেম-প্রণব দীক্ষা গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইল । কবিও কৌশলে মানসিক তমস1* 
বিনাশের সহিত প্রতাতের্্মবতারণা করিয়। বলিলেন, ভক্কের ভগবান্‌ ভক্তকে 
পথ দেখাইবার অ্ঠ সাধুর সাক্ষাৎকার লাত করাইলেন 7 ত্র্হস্পর্শফলে, (সৌনা 
ধের অনুভব, সৌন্দর্যের ভোগ, সৌনর্ে প্রীতি, সৌন্দধ্যে বিলাস ) ক্রমে প্রকৃতি 
প্রেমের অস্কুর দেখ! দিল, সংসার তাঁপক্িষ্ট বিরাগী মানব তাই তখন বলিল, 

“হে সুধারূপিণি ওয়ি, কি সান্বন। মোহময়ী 
ও মুখে জড়াঁয়ে আছে সতত তোমার!” 
গ্রন্থে ভূমিকালিখিত ব্যবস্থার সার্থকতা হইল । 

যে প্রেম পৃতসলিল! ত্রিবেণীতীরে অস্কুর্রিত হইল, সেই প্রেম "যোগী ্রবাঞ্ছিত 
হিমাঁচলের ক্রোড়ে দেবী রমণীর নিস্কলম্ক ভক্তি বিজড়িত প্রেম, মাহাত্ম্য কীর্তনে 
অনুকূল পবন লূত করিল । নায়িকা ভগ্বী রমণীর সর্ব মন্ত্রের সার পতিগুণগান 
করিয়া আপনাকে ধন্তা করিলেন, আম্রাঁও পাঠ করিয়া ধন্ত হইলাম। নাক 
কন্টকিতগান্ধে গদ-গন-ঙ্বরে বলিলেন, 


খি থে প্রমেতে ভর। তোমারি এ বনু, 
বাসযোগ্য গৃহ তব প্রেম মহি মর! 


অপূর্ব তোমার শিক্ষা পুর্ণহৃদে উচ্চ দীক্ষা 
নারীর মহত্ব চিরবিখ্যাত ধরায় ! 


বীঙ্গ শস্থুরিত জাহ্বীতীরে ; অনুকূল পবন হিমাচলবক্ষে, হরিছারে ; সাধুর 
সৃহতৎ্ননার তাহার উৎপত্ি; অজ্রাতলারে প্রকৃতি (নায়িক।) পুরুষের 
(নাকের ) মিলন; এমন মণিকাঁঞ্চনযোগে থে প্রেমের অতীব নুখকর ফল 
হুইবে, তাঁহার বিচিত্রত! কিঃ এখন বৃক্ষ দেখিলে নায়ক বলেন,__ 
এক মহিরুহে রত] দেখিবে স্হত্র লতা 
জড়খ্রেমে বিশ্বপ্রেম অপুর্বব প্রকাশ 1৮ 
' এখন ধর! গর্ন্থ রতরাজী চক্ষে ন। দেখিলেও নায়ক বলেন, 
পপস্মরাগ মরকত জ্যোতির্দয় মণি যত 
আলিঙ্গি মূর্ভিকাবুক প্রণয়ে বিধুর !” 
1. এখন আর কষ্ট করিয়। প্রেমের মন্ত্র সাধিতে হয় না) এখন ক্রমে দৃষ্টির 
বিস্তার হইতে আরন্ত করিয়াছে; ক্রমে মনের উদ্ধারতা উপঞিতে আস্ত করি-. 
তেছে; এখন তাবৎ মানবই নিতাস্ত আত্মীয়, এখমে আল্মনান,, তত্পরে মরপ্রেম 
এবং তাহা হইতে প্রকুতপ্রেম। তাই আজ আশগ্রার তাজমহল নায়কেন চক্ষে 
এক বিরাট প্রেমিকের প্রেম আরাধনার মুর্তি ধারণ করিল, 
| “চির আকাঙ্ক্ষার লাগি, থাকি চির-হথপ্গে জানি, 
সতত মানসে হেরে ধ্যানে সে মুরাঁত 9 
উল্লাসে বিভোর প্রাণ, উন্মীপিয়। ছু-নগ়ান 
ূ উদার হৃদয় করে অনন্ত আরতি। 
করল পমাধিবুকে, নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে, 
স্থৃতিহীন চিহ্নহীন স্তব্ধ শৃন্ততায় ; 
ফে জাগে অলক্ষে থাকি, কার সে সতৃষ্জ আখি 
হইয়ে পলক-হারা মুখ পানে চায়। 
প্রেমের সাধনা বজে এ বিশ্বে নকলি ফলে 
প্রেমের শকতি হের পরশ্্য মহান্‌! 


কি স্থৃর্তি রেখেছ তুলে যমুনার উপধুলে, 
এ মর্ত্যে অমরাব্তী প্রতাক্ষ প্রমাণ ! 


সঃ ক ষ্ 








44. 


শব্ধ: বেদও রী... 


সে ধ্যানে, সে ধারণে, _. বিশু হৃদয় বনে, 
ফুটে উঠে পারিজাত ত্িদিবের ফল! 
ধরার মৃত্তিকা”পরে, সৌনার্ধ্য হুজন ফরে 


গে ৫প্রমসাধন। বিশবব্রক্ষাণ্ডে অতুল। 
নায়ক তখন প্রাণহীন শীল মন্মবর স্কটকে তপ্ত প্রেমশোণিত বহিতে দেখি” 


ফোন, প্রেছ উদ্ধেণিত হদগের মন্দ-মনা হৃৎকম্প তাহার শ্রতিগোচর হইতে 
লাগিল, 


গ্রাতি হন্যে স্বর্গছবি, বিচিত্রভাঙ্কর-কবি 
অস্কিত করিল কোন তুলিকা ধরিয়া) 
কি বগম দরময়, শোভা তুফান বর, *- 


দিব্যালোকে মুর্ভিমতী সজীব হইয়া । 
যে ব্যক্ধি একদিন,_- 

*হৃৎপিও উপাড়িয়ে তাই সব বিসর্জিয়ে 
গৃহ ছাড়ি ভিক্ষু হয়ে মাসিয়াছি চলে 1 মির 
» এই কাতরোজ্ি করিয়াছিল, সেই ব্জিই আজ প্ররুতি-প্রেম হইতে বিশ্ব সূ 
প্রেমে মঞ্জিযা বারবার বলিতেছে,__ - 
শবেখাও প্রেমের ছবি, ছে বিশ্বের মহাকৰি 

অমোঘ সাধন ফলে প্রেমের ঈশ্বর ! 
যে প্রেমের কণিকা পেকে রশ্মির রেখাটি ছেয়ে 

এ মর্ভাভাম তব এতই হ্বন্দর 1” 


ঞ রঙ ক গু 


““ল কলি ডুবায়ে দিব, ও আদর্শ বক্ষে নিব, 
হয়ে অক্ষিত করি আআলেখ্য মহান্5 

প্রেমের ভিখারী আমি, প্রেম-রাজো তুমি স্বামী 
ও প্রেম-দাগরে ডুবি লভিব নির্্বাণ।” 


বাগুবিকই-_- 
“চিত্ত যদি স্থিয় ভয়, খ্বহ বন কিছু নয়, 
আধারে আলোকে জ্যোতিঃ সম সমুজ্ঘল |” 
ক নদ চি চর 


৩ 


২৮২২২ জন্মভূমি । ৮ষ সখ্যা 
পিত্ত সুধু ত্যাগ চায়, কমার কিছু নাহি ভার, 
এ ত্যাগে সুগম পথ প্রেমনিকেতন ।* 
এইধানেই প্রেম বিকাশের চরম ? পরে তক্তির অবতারণা | এক্ষণে জিজ্ঞাস 
ফবিখক ইচ্ছ! কয়া, তাহার কাব্যের উদ্দেশ্য সাধনার প্রথমে হরিদ্বার হিমাচল 
করিয়া শেষে ক'শী, পুরী মালাবার গু ভূতির ব্)বন্থা করিলেন, অথবা কি ভূগোল 
মতে প্র সকল সশ্বানের অবতারণা করিয়াছেন? ইহার উত্তর অবস্ত কাব দিবেন। 
তবে আমার মতে একজপ করাই সমীচীন হইয়াছে । যখন ফোন ব্যক্তি সর্ধ্- 
প্রথমে নিজের সন্থার অনুভব করে, যখন প্রথম শুথম সংসার তাহাকে দংশন 
করিত থাকে, তাহার তখন কি মনের ভাব হয? প্রথমে ছুঃখ পরে নৈরাশ্, 
তৎপরে মরিয়। এই ভাব যথাক্রমে আসে ; তখন মানব ব্যতীত সবলকেই ভাল 
লাগে, তখন গৃহে মন লাগে না) এই সময় মন একটা মৃত্তিক। তালের স্যায়-_ 
তথন তাঁহাকে যে গাঁবে ইচ্ছ! গঠিত করা যাঁয়। এমন লময়ে প্রাকৃতিক সোন্দর্যয 
সর্বাপেক্ষা মনোহাধী; সৌন্দর্ষের উপাসনা হইতে ক্রমে এ্রকৃতি প্রেম, এবং 
তৎপরে বিশ্বপ্রেম। একবার মন বিশ্বপ্রেমে ভিিলে তখন আর তাহাতে সংদা- 
বের দাগ বেশী পড়ে মা, তখন সহজেই ভগব-প্রেম অস্কুরিত হইতে পারে। 
তখন গীতার শিক্ষা ধারণ। করিবার ক্ষমতা জঙ্গে, তখন সংশারে থাকিয়া বিশ্বে 
স্বরের ধ্যান করি! সংপার করিবার ক্ষমতা আইসে--তখন চিত্ত সংঘত। 
. অইপস্তই এই প্র্থে ক্রমাসথয়ে এ ভাবে মংনাবিকাশের কুমোরতি দেখাইয়। এখন 
কবি আমাদের কিঞিৎ ভক্কি-যোগের আভাষ দিতে চাহেন_-এবং অবশেষে 
ঘাঙালীর সর্বন্থ বিরাম মন্দিরের কীর্ত গাহিতে চাহেন। 
আমর! এতাবতৎকাল পর্ধ্স্ত কাব্যখানির বিশ্লেষণ করিলাম | এক্ষণে কাব্য 


মধ্যে অন্ত উদক্রিযোগ্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আছে, সংক্ষেপে তাখাদের উল্লেখ 
স্র্রিব। 


পুগ্তকের ৬৩ পৃষ্ঠার হিন্ুকবি কাঁশীধামের কি শীস্তিমন্স পুণ্যের চিত্র আঁকি- 
ফাছেন, তাগা সকলেরই বিশ্যে আগ্রহ সহকারে পাঠ করা উচিত। ৯১পৃষ্টাক় 


সৌন্দর্যের ধান্টী অতীব মনোরম, এবং ১৬পৃষ্ঠায় বর্ণিত শ্বার্মীমাহাত্বয অতীব 
উচ্চ অঙ্গের হয়াছে। ঃ 


শ্াধ।গত কিহু কিছু সীষান্ত ক্রটী আছে, ও ৬৫ পৃষ্ঠীয় অনর্থক ধর্শছের 
(পন হইয়াছে "এই সকলগুলি পরিহার করিলে, পুস্তকখানি অভীব হৃদগ্গ্রাহী 
*%ু/ আমরা লেখকের দীর্ঘায়ু কামন। করি, এবং আশাকরি এরূপ অপরাপর 





. ১৭শ বর্ষ। - প্রেম ও প্রক্রুতি। ২৮৬, 
সস 
প্রকৃতি ও প্রেমের মাহাত্থা কীর্তন করিয়াছি, এক্ষণে বাঁ ।লীর চির-আদর়েছ, 

বিরাম-মনদিতের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া এই দর্ঘ সমালোচনার উপসংহার করিবঃই:.. 





“এ কি জুড়াবার স্থল, তুষার ভিমানীদল, 
শ্রান্তির স্ুখদ-শব্যা নিশীথ-শয়নে ১ 
একি জীবনের গেহ, পু কত বিমল গেছ, 
সমীর ঢুলার় পাঁখা মধুর বিজনে ! 
এই সেই নদীকুল, কনক চম্পক ফুল, 
মদ্ির সৌরতে চির বসন্ত বিকাশে ; 
এই সে প্রাচীন বট, তম জরাজীর্ণ মঠ, 
বকুল-সেফালী-কুঞ্জে ঝরিছে বাতাসে । 
সারা জীবনের স্মৃতি, মধুর প্রণয় গীতি, 
বিজড়িত অন্মাপ্তের অমৃত বর্পরী ; 
জরালসা মৃত্যুহরা, সদরে হুন্দরীতয়া, 
যেন মুর্তিমতী শাঁততি ছায়ার পধরি। 
ভ্রধিল্ম বহুদেশ, হবর্গ-চিত্র অবশেষ, 
হে শ্ামা-প্রকাতি তব মুখ কি শোভার 3 
তোমার ক্রোমল বুক, . ধরে কি পাত্বন| হুখ, 


এপ্রাণ-বিরামতৃমি কোথা আছে আর! 


বেরি-বেরি। 


তৃতীয় প্রস্তাব । 


লেখক-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাতৃষণ রায় লেনগুণ। 
ইতিপূর্বে বেরি-বেরি যে শোথ রোগই তাহার যথেষ্ট প্রমাণাদি দেখাইয়ছি! 
এবং একই সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোঁকের কেন এ রোগ হইতেছে তাঁহারও 
কারণাদি দেখাইয়াছি। তৎসত্বেও বেরি-বেরি শোথজাতীন় হইলেও এলোপাথ 
ভাকার ইহাকে একটা সম্পর্ণ লতন /বাগ বলি ৮৮৮৮ 1) 2 2 


ডি | ₹ ২ সারি? 


ব্সনেকগুণি গ্রা্ীন এবং নবীন ডাক্তারের এ সন্ধে তর্ক ও যুক্তি-গুদশন চলিয়া" 
+ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বেরি-বেরিতে যদিও ওভিমা 

€ শোথ ) হয় বটে, তথাপি গেট! এক টা উপদ্রব মীত্র; বেরি-বেরিতে নৃতন নুতন 

কত রকমের লক্ষণ ও উপপ্রন্ ৮ইতেছে, কেবল শোথ-রোগে দে সকল পাওয়া 
. যাল্স না। ইত্যাদি_-তছুত্তর এই যে, এতদ্দিন যাবৎ-আমরা যে শোখ রোগের 
. (0:০0) ) চিকিৎসা করিয়া! আসিয়াছি, পূর্ববাগর ডাত্তার কািকাজেরা যে 
সকল শোথ রোগী দেখিয়াছেন, তাহার প্রায় সমন্তই, যকুতেরদোষ. হৃদ্রোগ বস্তি- 
কোষ অথব। রত্তহীনতা। জন্য পুরীতন রোগগ্রস্থ রোগগিধিগের শেখ । এখন 
বেরি-বেরিতে €720891010 4:01,5১) ত দতিিস্ত আরও অনেক উপসর্গ 
বর্তমান হইতেছে বলিঘাই কি এ শোথকে একট! নৃত ন ব্যাধি বলিব? ভান্তারী- 
বিজ্ঞান তুলনায় আযুর্ধেদীয় বিজ্ঞানাপেক্ষা অনেক নব্য । ডাত্তারী বিজ্ঞানে 
বেরি-বেরির লক্ষণ নাই বপিগ্না, যখন আ.য়ুর্বেদে সেই সকলের উল্লেখ রহিয়াছে, 
তখন ইহাকে নৃতন রোগ কি করিয়া বলি? ভাক্তারেরা ইহাকে যে রোগই 
বলুন, আমরা কিন্তু শোথই বলিব। ডাক্তার মহাশয়ের! ( তাহাদের মতে ) একট! 
করিয়া নৃতন উপদ্রব পাইতেছেন, আর বলিতেছেন, ইহা বেরি-বেরি। পুর্ব পুর্ব 


প্রবন্ধে আম নিদীন হইতে মাত্র লাধারণ জক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে 
এলোগপাথগণের এবং সাধারণের অবগতির জন্য শোথের যাবতীয় লক্ষণ এবং 
মারক উপসর্দারির লক্ষণ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 


তত্র বাতখবয়খুররুণ কৃষণো বা মৃছুরনবস্থিভ তোদাদয়প্চাত্রঞবেদনা বিশেষ? | সুততঃ 
“বাতাচ্ছোক্ষশ্চলোরুক্ষঃ খররোমারুণাসিতঃ | 
সংকোচ ম্পন্হর্ষার্তি তোদংভদ প্রন্থপ্তিবান্‌ ॥ 
ক্ষিপ্রোখানশমঃ শীগ্ত মুল্পমেৎ পীডিতস্তনথঃ 


দ্নিগ্ষোষ্ণমর্দণেঃ শাম্যোরত্োদরো দিবা মহান্।। 
তবকৃচ সর্ষপ লিপ্ডেব তন্মিন শ্চিমিচিময়েতে 0৯ হাগভটঃ 


বাতিক শোথের স্থান কৃষক বা অরুণ বর্ণণ কোমলমস্পর্শ, রহিয়া রহিয়। কমে 
বাড়ে এবং ক্বোদাঞ্চিত (সচি নেধনবত্ যন্তণাদি ) হইয়া থাকে । ইহ! সচণ, রুক্ষ 
খরম্পর্শ, রোমাধঘুক্ত অরুণবর্ণ, কথন উহাতে ঝি ঝি ধরামত কখন হুচিবেধব্ 


বেদনা অনুভূত হয়, এবং  স্থানেব ম্পর্শক্ঞান কমিয়া যায়৷ ইহ! অতি শীঘ্র শীত 
উৎপন্ন ও বিস্তৃত হয়। অল্প চেঙ্টাতেই উপশম প্রাণ হয়; স্সিগ্ক অথচ উষ্ণ 

ৈলাদি মর্দন ও তাপ দিকে কমিয়। বায়? ইহ! দিবসে বৃদ্ধি পায় ও রাত্রে কমে» 
শরীরের ( শো স্থানের) ক চক্‌চকষে হয় এবং পর স্থান স্সড় করে। 








১৭শ বর্ষ।  বেরি-বেরি। ২. ২৮৫. 
পিন রমুঃ পীতোরক্ো বা শীত্রামুসার্য্যোষ-চৌবাঁদয়স্চাত্র বন! বিশেষঃ। সুশ্রতঃ 
পীত রক্তাসিতভাসঃ পিত্তাৎ,......... 
সভৃড় দাহ জর স্বেরদবক্ষেদ মদত্রমঃ। 
শীতাভিলাষী বিড়্‌নদেদী গ্ধী স্পর্শাসহামৃঃ|” বাগ ভটঃ ৬ 
পৈত্তিক শোখে শোথস্থান পীত বা রত্তবর্ণ হইফা উঠে এবং শীপ্্র বিস্তৃত 
হই পড়ে রী স্থান সর্ব! উষ্ণ থাকে। এবং চোষণবৎ বেদম! অন্ৃতৃত হয়। 
রোগী তৃষ্! দাহ জর ঘর্ম বেদ মত্ততা ও ভ্রমযুক্ত হইয়া থাকে এবং সব শীত 
জ্রব্যের অভিনাধী হয়; শোঁথ স্থান হূর্ণদ্ধি ও অত্যন্ত বেদনাধুক্ত স্পর্শদাহ হয় 
এবং রোগীর উদরাময় হইয়া থাকে। 
লে্সাথরথুং পা$ু শুর্লো বা শিগ্ধ কঠিনঃ শীতোমন্দানুসারাং কতাদয়প্চানত 
বেদন। বিশেষঃ | স্ুক্রুতঃ। 
কণু,মান্‌ পাস্তরোমত্ব কঠিনঃ শীতলোগুরুঃ। 
গিপ্ধঃ শক্ষস্থিরঃ শথানো দিদ্রাছর্দ্ি স্বাদকৃৎ। 
আক্রাস্তে! নোলমেৎ কৃচ্ছা সমজন্]! নিশাবলঃ। 
২ স্পর্শে কাঙ্মীচ কক্ষ1ৎ!| বাগ ভটঃ 
১ শ্লেখ্ষিক শোথগ্রান পাণ্ড, বা শ্বেতবর্ণ শীতলম্পর্শ কঠিন ভইয়! অতি ধীরে ধীরে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় রোগীর প্রায় শীত করে। চুলকন।! প্রস্ৃতি গাত্রে নির্ন্ত হইয়া 
থাকে ; শোথ স্থান চুলকায় কুট কুট করে) শোথ স্থান ঈষৎ উপ্নত, কঠিন, লিক 
স্পর্শে স্থির এবং ভারী হয়ঞ নিদ্রা বমি ও অগ্নিশান্য ইহার আমুসার্গিক উপদ্রব 
এই শোথ রাত্রে বৃদ্ধি পায়) রোগী উ্স্প্শ দ্রব্যের আকাঙ্ষা করে। 
বিষ নিমিবত্থগরো প যোগাৎ ছুষ্ট তোয় সেবনাদিন! সতু মৃদুঃ ক্ষিপ্রোখানে 
হ্বনীচলে। বা দাহ পাক প্রায়শ্চভবতি। নুশ্রতঃ। ূ 
বিষল্জশ্চ *** .*.শীঘদাহ রুজাকরঃ1 বাগ্ভটঃ 
বিষ নিমিত্ত'শৌোথে (যাহা গরযোগে ছুষ্ঠ তৈলাদি পান হেতু উৎপন্ন হইয়া 
থাকে ) পৌথ স্থল মৃছ হয়, ঈবৎ ফুলিয়া উঠে, অথচ শোথ শীঘ্র বলবান হয়না! 
ইহা ক্রমশঃ দেহে সঞ্চারিত হয় প্রায়ই এ শোথে জালা হয় এবং শোথ স্থানেক্ 
পাক হয়। 
অভিঘাতন-*- *-াদ্ধি সর্পবান্‌। 
স্বশোষা লোহিতাভামঃ প্রায়শঃ পিত্ত লক্ষণঃ ॥ বাগ্ভটঃ 


আঅতিঘাত পোখে বিদর্পযোগের লক্ষণ গুকাশ পায় এবং শোথস্থান, ঘোর 
রক্তবর্প উ্ এবং পি শোথের লক্ষণ বিশ হাসা থাকে) 





২৮৬ জন্মতুমি | 4 ৮ম সংখ্যা? 
এখন বেশ ধীরতাবে ও সমবিহিতচিত্তে অনুবাবণ করি! দেখুন ঘষে অধুনাতন 
বেরি-বেরিতে ইহার অধিক মারও অন্ত অন্ত লক্ষণ কি কিছু দেখ! যাইতেছে ? 
বেরি-বেরিতে সদাই অনীর্ণ লক্ষণ বর্তমান থাকে ; বস্তুতঃ অজীর্ণ না হইলেও 
লোথরোগ ওয়! সম্ভব নহে, ইহাও বৈগ্ঠক শাস্ত্রে উক্ত আছে, কাজেই ইহাও 
: একটা নূতন কথ! নহে। বথাঃ-- 
'জীর্ণিনা বা, গ্রাম্যধর্ম সেবন, বিরুদ্ধাহার.সেখন 1২...-..নবযথু মাপাদযত্তা- 
খিলে শরীরে । সৃঞ্রতঃ 
_ নানারপ বিকুদ্ধীহার বশত £ অদীণরোগের সংস্ত শরীরে শোখ উৎপর হয়, 
ধ্রন্মপ অজীর্ণের উপর. অধিক রত্যাস সত লোকেরও শোথ হইয়! থাকে । 
বেরি-বেরিতে মতিমার হাপানি, দৌর্জল্য পিপাসা প্রভৃতি কতকগুলি হুষ্লক্ষণ 
বা উপত্রব হয় দেখিয়াই ডাক্তারের! ইঙাকে একটা পৃথকরোগ অথব! নূতন উপপ্রব 
বিশিষ্ট এপিডেমিক ডরপসি বলেন, কিন্তু এসকল উপদ্রবও নৃত্তন নহে, তাহা কি 
কেহ অহুসদ্ধান করিয়াছেন। দেখুন শোখের অরিষ্ট অর্থাৎ প্রাণনাশক লক্ষ" 
শের মধ্যে আাহুর্কেদে ইহাদের ও উল্লেখ হইয়াছে) গংহিতাকারগণ স্পষ্টাক্ষরে এ 
সকল উপদ্রবের কথ। লিখিক্স! গিয়াছেন /_- 
শ্বাস, পিপাস। দৌর্ধল্যং অরচ্ছ্দি ররোচকঃ। 
হিক্কাতিসার কাসশ্চ শূলং সঙ্েক্ষপয়ন্তি হি॥” সুশ্রুতঃ 
বাস, (718 055280561০0 ) পিপাসা, দৌর্বলাজর, বাম, অুচি, হিকা, 
খতিসার এবং কাশ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোিকে নাশ করে। 
এখন মিলাইয়! দেখুন যে বেরি-বেরিতে ইহা অপেক্ষ। আর [ক শুতন |কছু আছে? 
_ বেরি-বেরিতে এখন যাহা কিছু উপদ্রব ব! লক্ষণ দেখ। দিয়াছে 'এবং হোগের 
প্রাবল্য সহকারে ভবিষ্যতে আরও যাহা কিছু হওয়। সম্ভব তৎসমস্তই আবুর্কেদা- 
চাধ্যগণ শোথরোগের মধ্যে বহুকাঁলপুর্ববে উল্লেখ করিয়! তাহাদের গভীর গবেষণার 
জরস্ত প্রমাণ রাখিয়। গিয়াছেন। অতএব বেরি-বেরি যে একটা নুতন রোগ 
নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দর্শিত হইল। * 








৬ 


* লক্ষণ বুঝ! গেল, প্রতিকারের উপায় কি? আমর! অনুরোধ করি, কবি- 
বাজ মহাশয় উপযুক্ত মুষ্টিযোগ চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্যের বিষয় একটু পরিস্কার 
করিয়া লিখিয়! দাঁধারণকে উপকৃত করিবেন । সম্পাদক। 


'জয়কফ দান। রি 


লেখক- শ্রীযুক্ত অস্ষিকাঁচরণ গুপ্ত । 

মহাপ্রভু চৈতগ্তদেবের আবিষাবের পরে বাঙ্গাল! দাহিত্যে বহুল বৈষ্ণব-কবিষ্ক 
পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যনাধিক শতবর্ষকাল যেন একটান। রহিয়াছিল--বৈষ্ণব 
কবি ও বৈষ্ণবকান্য গণিয়া সংখা করা যায় না, অনেকের নাম আছে, অনেকের 
নাম কালের শ্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে । যে গুলি থাকিবার মত সে গুলি মাছে, 
যে গুণি ন| ধাকিবার সে গুলি নাই। বৈষ্ণবসাহিত্য বাঙ্গালাভাষার সুগাস্তর 
উপস্থিত করিয়াছে__শ্রটৈতন্যদেবের আঁবিাবের পূর্বে এদেশের তদানীন্তন 
বিশ্বঞ্ঈন সমাঞ্জে সংস্কৃতভাষার সমাদর বেশী ছিল। যাহ! কিছু জানিব্রার শুনিবার 
বুঝিবার তাহাই মংস্কৃত-ভাষাক্স লিপিবদ্ধ হইত-_তৎকালীন শিক্ষিতেরা বাঙ্গালা 
ভাষার/বড় সাদর করিতেন না । এমন কি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবাক্বগণের সহিত 
কথোপকথনে সাধ্যপক্ষে সংস্কত শব ব্যবহার করিতেন, গ্রাস্য শব উচ্চারণে রম. 
নাঁকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন। তাহাদের অনাদরে বাঙ্গালা ভাষা প্রারুত জনের 
কণ্ঠে অবস্থিতি করিত--শাস্্রীয় কথার আলোচনা তাঁহাদের শোভা পাইত না। . 
তাতে শিক্ষিতগণেরই অধিকার ছিল। শ্রীটৈতন্তদেব যখন তাহার ধর্রচায়ে 
গ্রবৃত্ত হইলেন, তখন ভাঙার ধর্মতত্ব সর্বসাধারণের হদয়গম করিবার প্রয়োজন 
হইল। দেশের মধ্যে তখন কত লোক সংস্কত বুঝিতেন যে, সংস্কৃত ভাষায় সে 
সকল কথা লিপিবন্ধ হইন্রা, সম্যক তাহা) আয়ত্ত করিতে পারিবে। সুতরাং 
লংস্কত তাহার উদ্দেস্ত সীধনোপযোগিনী হইল না, ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলে থে ভাষা সর্ধদ। ব্যবহার করে তাহাকে তাহারই আশ্রয় লইতে হইল, জধি- 
কাংশ গ্রস্থই প্রীক্ৃত-জনের ভাষায় রচন1 করিতে হইল, তাহার পারদগশ সকলেই 
তাহা অবলম্বন করিলেন। যে ভাষা লোক শিক্ষার উপযোগিনী তাহারই আশ্রয় 
লইতে হইল, নৃতন ধর্মে নূতন নৃতন গ্রস্থ প্রণীত হইতে লাগিল, প্রার্থনা, তজন, 
স্তবন্ঞোতর যাহা কিছু লাধারণ লোককে শিখাইবার প্রয়োজন হইল, তাহাই 
বাঙ্গালা ভাষায় রাঁশি রাশি বৈষ্ঃবগ্রদ্থ দেখিতে পাওয়া গেল__বাঙ্গাল! তাঁষাঁর 
বিশক্ষণ গুটি জমিল। উহার স্ত্রী-ছাদ ফুটিয়া উঠিল ক্রমশঃ ব্হৰিধ অলঙ্কায়ে 
অদশোভা বৃদ্ধি পাইল। কবিকগ্ণ মুকুন্দরামের ক্তি বিষয়ক কাব্যও এই 
সময়ে রচিত হ্ইয়াছিল। সময়ের প্রয়োজন মত স্ুকবিরও আবির্ভাব হইতে 
কাঠি. রেডি ১৮-৮০-১০১০ ৮,০২৬ ১৯২02 


লি হুমা ৮ম সংখ্যা! 





আঁবি9উাবের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাহার অনুবর্তিতা অবলম্বন করিলেন। বৈষ্ণব 
কবিগণের কবিতা বড়ই মধুর । যারপরনাই চিত্তো ন্মার্থিনী, কিন্ধ তীহাদিগের 
মধ্যে অনেকেই সংস্কতের কবিপ্রমিদ্ধির অন্ুবর্তিতা হেতু আপনাদের” কাব্যকে 
একহেয়ে করিয়া তুলিাছেন। মানমতী রাধিক! মানতরে সর্বত্রই শ্্ীকষঞ্চের প্রতি 
বিরাগ প্রকাশার্থ_“কাঁল সন পপিব না, কাল কোকিল দেখিব না, নীল 
আকাশে চক্্রীতপ টালাইব। কাল তমাল গাছে চন্দন লেপিব 7” ইত্যাদি একই 
ভাবের কথ কহিয়াছেন দেখিতে পাই। নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে ইহা! প্রীতিকর 
হুইতে পারে না। একগরন কবির মানতঞ্জন পড়িয়া অন্তের মানভঞ্জনে নৃতন কিছু 
খুঁদিয়া মিলে না। কিন্ত আমাদের প্রবন্থোক্ত বৈষ্ণব কবি সে দোষে ততটা 
ফুধিত নহেন। তাহার কবিতায় অনেক নূতনতাব, নৃতল অভিব্যন্তি দেখিতে 
পাই। পদসমুদ্র গর্দকল্প লত্িকা, পদ কলতর প্রভৃতি মহাজনী পদের যে সকল 
মংগ্রহ গ্র্থ দেখিতে পাওয়1 যায়, তন্মধ্যে জয়কৃষণ দাসেক পদাবলীর সংখ্যা বড়ই 
ক্ষম। আমর! বহু য্তে তাহার ''রসকল্পলতা” নামক একখানি কাব্য পাইয়াছিট 
তিযাশিটা পদ আছে। সকল পদ্‌ই যে নুতন রসে নৃতন ভাবে ভর! আমরা এমন 
কখা বলিতে পারি ন[। 
নিগ্নোক্ত লোকে কৰি গ্রস্ত করিয়াছেন ১ 

কাননে কালিয়! জলদ কাতি, 

ত্ঙ্থল চপল চমকে ভাতি, - 

ইন্ত্ক ধন্ুকিগ্নে মুর কি চাল) 

হৃদয়ে বিজয়ন্তী মাদেরে। 

মুক্তা দাঁম হীরক সুগাতি, 

মুরলী নাজন কতেক ভাত্তি, 

ময়ূর নটক পেখল সারি । 

দাছুরী কিন্িনী পরালরে। 

শারদ চল্রম| বিপিনে সাজে, 

বদ্ির্ষে অমিয়া মধুর বোল, 

নয়ন চাহনি ভোররে । 

হুর্দেবপধন উদয় ভেল। 

চাঁডক পি্গাসে মিগা গেল, 





১৭শ বর্ষ 





সথীর মাঝে সছুত বাই ) 

পড়িল! ললিতা কেরে:রে। 

ফারুণ বিরহ পরম ভেল, 

মরমে মরমে পশিয়া গেল, 

বিরলে বসিতে ভাবনা-সিদ্ধু, 

হাঁয় রসিক চান্দরে। 

সে দিঠি রঙ্গিম ভঙ্গিম ঠ/ম, 

দশন হুচার কুন্ৰ দাম, 

মধুর মাধূরী সুচার গন্ধ, 

জয়কৃষ্ণ মন বান্ধহি রে ॥ নু 

শী রাখাল বালকগণের সহিত গোষ্ঠে গমন করিতেছিলেন, রাধিকা , 

তীহাকে পথিমধ্যে দর্শন করেন, এবং শ্রীককের ৃষ্টপথবর্তিনী হয়েন। মা 
কবি দ্িতায় শ্লোক্ষে উভয়ের পুর্দরাগ বর্ণন। করিয়াছেন ;-. 


বনে গেল! বিনোদিয়। কানু, 
কিবা সে বিনোদ চূড়া, 
বরিহা পরাণ উড়ে। 
অধরে মধুর বাজে বেণু। 
বেড়ি! রাখালগণে, 
ধেন্ু লঞগ গেল বনে, 
বনচর বড় ভাগ্যবানে,. 
করে হরি দরশন্‌, 
আনন্দিত তন্থ মন, 
ভ্রধর কোকিল করে গানে। 
যমুনার তীরে তীরে, 
কলুমিত তরু বরে, 
ফুলে ফুলে বিকশিত ভেল। 
অনেক তপের ফলে, 
হরিপদ দেবা মিলে, 
অবহেলে পদরজ পাল্য। *& 
ধন্ত সুখময় ধাম, 
বুন্দাবন যার নাম, 

ধন্ত ধন্ত স্থাবর জঙ্গম, 
* গাল্য- পাইল! 


৩৭ 


৯৪ জন্মভূমি । ০ »ম সংখ্যা । 





সথীগণ সঙ্গে করি, 

গান করে সে মাধুরী, 

গলাগলি দারুণ রোদন, 

আপন ছুর্দৈব দিন, 

বিধি কৈলা ভাগ্যহীন, 

গেগ্যা বনে দেখিতে না পাঁই। 

জয্কৃষ্ণ দাস তণে, 

হেরিয়। রাধার পানে, 

চিন্ত। কেন তোমার কানাগ্রঃ ॥ 

টর্চ দর্শনে রাধিক1 কতরুতার্থ__সাধারণ নামিকার ম্যায় ব্যাকুলত| নহে, 
ভগবন্তক্তিতে বিভোর হইয়া! তাহার কৃপাকাজ্কিনী । উপরি উক্ত গ্কে কবি 
স্প্তঃ তাঁহাই প্রতিপরর করিয়াছেন .. 
রাধিকা প্রেখার্থিবী-_ আতরাৎ পুনঃ পুরঃ শ্রীরুষ্ণ দর্শন জন্ত হিহ্বলা, কাজেই 

শুস্থির থাকিতে না পারি তাহার দর্শন-মুথলাভলালসায় জল আনিবার ব্যপদেশে 
কলদী কক্ষে তিনি কাপিন্দীক্ুলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পরম্পর সাক্ষাৎ .. 
কারে উভয়ের পরম পরিতোষ লাভ হইল বটে, কিন্তু ক্ষণেকের অদর্শনে শ্রীরাধ! 
অধীর! হইয়। উঠিলেন। তখন তিনি অক্টালিকাশিরে আরোহন করিয়া গোঁপ- 
বাঁলকগণে-পরিবেষটিতা শ্ী্কস্থকে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলেন বটে, 
কিন্তু নয়নের অস্তরালমাত্র পূর্বববৎ অধীর! । রজনীযোগে তিনি উৎক ঠ্টিতা--তাহ। 
হইবাঁরই কথা--ভগবৎ-প্রেমে বীহার মন একবার মজে তাহার আর পার্থিব 
বিষয় বৈভবে আসক্তি থাকে না। কেহ কেহ উন্মাদের ন্তা় তাহাতেই আবিষ্ট 
হইগ অনন্যকর্ম হইয়া উঠেন । কাঁনাইয়ালালকে ন1 দেখিক্! শ্রীরধেক! উন" 
'দিনী তাহার অশীন্তিময়-সংসারের কোন. কাজে তিনি মনোনিবেশ করিতে 
পাঁরিলেন না চঞ্চলতা, মনের একটা প্রধান ধরণ শ্রীরাধার মন স্বধপ্ম প্রযুক্ত বিষয়া- 
স্তরে নিবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাহাকে অস্থির করিগ্না তুলিত বলিয়া 
তিনি বংশীকে নিম্নোক্ত প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ১ 


সখী-জাঁতি কুল শীলে' ভরম ভাঙ্গিয়া দিলে 
হেনই ভাঁকাতিয়! বাধী। 
বাঁশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, 
কষ্ণাধরে খায় জ্ধারাশি ॥ 
-- সেই অহঙ্কার ধরে, - মোর নাম গান করে, 
ঝুউলী করিলা গুরুমাঝে। 


১৭শবর্ধ। '. জর়কৃঞ্চ দাঁদ। ২৯১, 








কি করিতে কি না করি, ধৈরয ধরিতে নারি, 
».. দুর কৈল যত লোক লাজে ॥ ২ 
খুচায় নীবিবন্ধ কৈতুকী বিষম কন্ধ, 
কত রঙ্গ প্রকাশিয়ে সেই 
প্রবেশ করিল কাণে, ' তাপিত হইল প্রাণে, 
পরিহাসে মন হরি লেই॥ . 
_ যখন রদ্ধনে থাকি, বাজে রাঁধ! নাম ড।কি, 
বিপরীত রন্ধনেতে করে। 
জয়রুষদাঁস ভবে, হেরিয়া রাধার পাঁনে, 


কঞ্ছদূতী বুঝহ অন্তরে ॥ ১০ 

এপ্কাস্ত কষ্নুরাগী শ্রীরাবিকা গুরুজনলজ্জ। ভয়েই যে, জীকষ্কের বংশীকে 
ভর্খসনা করিয়।ছিলেন, তদন্যথায় বংশীর অপর কোন দোঁষ ছিল না! বংশীধ্বনি 
শরুতিমধুর হইলেও লোকলজ্জাভয়ে তাহ! রাধিকার গ্র্রনীয় | 

ক্রমে আর্‌ তাহার সংসার ভাল লাগিল না, বৈরাগ্য জন্ম সে সংসারে 
থাকিয়া অহর্লিশ কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্তজ্ঞান সার করিতে পারিল না, তাহার জংসারের 
ওরোজনীয়ূতা। বোধ লুণ্ড হইল, শ্রী ফের অন্ত তাহার গুরুজন গঞ্জনায় ভয় রহিল 
ন। তিনি স্থির করিলেন, 

পূরবী । 


কানুর্ক কলঙ্ক ভূষণ পরিয়া 
যোগিনী হইয়া থাব।, 
জাতি শীল কুলে তিলাঞ্জল দিয়া 
নবরূপ ধিরাইব ॥ 
এ ঘর করণ, কিসের কাঁর্ণ, 
মকলই মিছাই বন্ধ 
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণেঃ 
পরমে গোকুল ত্র 
ভাবিতে তাবিতে - আন্‌ নাহি চিতে, 
রঃ সদাই গুমরি মরি। 
এবে যৌবন গেল অকাবণ, 
কি করিতে কি লা করি। 


- ২৯২ জন্মভূমি |. -৮ম সংখ্যা? 
- এ আইজল আর সবে ভেল দূর; 
ওধধ প্যান মোর। 
জল্দ সোচন রাতুল চরণ 
জয়কষণ দাস ঝোরে ॥ ১১ . 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বির- 
হাগ্রি তার বনে জলিয়! উঠিল, অতঃপর তিনি অভিসারিকা, হইয়া প্রীকুঞ্ণের সহিত 
মিলিত! হইবার জন্য যাত্রা করিলেন, অন্গরাগিনী শ্ীরাধিকার মনোতাঁব বুঝিয়া . 
প্রীকষ্চও নিশ্চিন্ত নহেন, জীরাধিকাকে দর্শন দিবার জন্ত তিনিও অগ্রগারী । পথি- 
মধ্যে উভয়ের শু সাক্ষার্কার রাধিকা অনেক কণ্টভোগ করিয়াছেন, দুশ্চিন্তার 
তাড়নায় অনেকবার উৎপীড়িত হুইয়াছেন-_শ্রীকুষের সাক্ষাৎকার (মিলে নাই, 
নেই দুঃখ হইল--অভিমান আসিল_তিনি বিষুখী হইলেন, কিরিয়া গৃহগমন 
করিলেন, ইহাতে রাধাপ্রেমপ্রয়াসী শ্তাম কিছু আশ্চধ্য হইলেন। ভাহাঁর পর 
শ্রীুণ্ডে তাহাদের উভয়ের. গুভসম্তিলন হইল। প্রশয়ীধুগল উভয়েই পরিতৃপ্ত 
লাভ করিলেন। 
বন্দাবনবাসিনী গোপিনী মাত্রেই াছরামিনী__সকদেরই ককষ্গ্রে 
উদ্বেলিত, সকলেই যে তাহার সমান অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইতে রি 
স্াছিলেন, এমন নহে, রাধিকা ও চক্রাবনীই সমধিক সৌভাগ্যভাগিনী ছিলেন, 
নিশাবিশেষে শ্রীরঞ্চ চন্্রাবলীর বুঞ্জেতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শ্রীরাধিক! 
সাহার মিলনাকাজ্িণী হইয়। আপন বাক্গৃহ সুদজ্জিত করিয়া! মস্ত নিশা . 
উৎকণায় অতিবাহিত ধরেন, সে কথা 'অপ্রকাশ রহিল না, ক্রমে শ্রীরাধিফার" . 
কর্ণগোচর হইল, শুকমুখে এই সংবাদ তাহার. মনকে চঞ্চল করিল, তিনি মানিনী 
হইয়া বগিলেন? 7 
. রর মানিনী রাধা, 
স্তাম৷ সথীক দূরহি তেজল, 
উপজল দারুণ বাধা । 
ভ্রমরক নাদদ - নাদ পিককুল 
রী অর্তিপথে পরশ নপুর। 
্তনযুগ ঘন ১. চনে লেপই, 
লোচন কালর দূর ॥ 
চারু চিবুক'পর মগমব তেজল* 
তেজল নীলিম! হাঁস। 
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- অস্ুরে জলধুর তাহা নাহি লেখই 
নুটাঞুলে বদন বিকাশ ॥ 
তমাল তরুবরে চু লেপায়ল» 
ক্রোধহি প্ুরিপূর অঙ্গ॥ 
. স্টামক দৃত্তী প্রতি ভয় ভীত স্তরে 
বচুন লা করু ভঙ্গ । 
- সুতি দত লু. মিলি শ্যামরু, 
দারুণ দারুণ মান । 
জয় দাস -: বোন সুমধুর, 
আলেসি ধারহ কান ॥ ২৬ 


সাতটা পে ঝা কবিতার রাধার দুতী তাহাকে মান পরিহার জন্ত বুঝাইল, . 
রাধার দারুণ মান কিছুতেই ভাঙ্গিল ন( ১--ছুইটা কবিতা আমর! নিষ্নে উত্তৃত 
করিলাম ১-. 8. টি ছে 


রাগ দেশী, 


শুন সুন্দরী রাধা, 
গোকুধ ঠাদহি, মোহে পাঠায়ল 
তেজহি মাঁনকি রাখা ॥ 
লে বর নাগর, গুণের সাগর, 
ভ্রগজন প্রাণৃহি প্রাণ । 
সোমুখুযাধুরী -. ব্চন চাতুরী, 
আ রূপ ভরি গুনীগণ গান ॥ 
পশু পাথী নর মানি দরশনে, 
ূ ম্বৃতবধ অঙ্কুর হোয়। 
আপনক ভাগ, যানহি সুন্দরী, 
গ্রসন্ন নাগর তোকু ॥ 
তোহারি নাম গুণ . সরদূত বট ত হি, 
তু তাহে পরম সোহাগী । 
মানহি তেজল, .  - দুতিপর বোধয়ে, 
জয়কুষ্চ দাস অনুরাগী | ২৭ 


রাগ কামোদ। 
দুতী বলে শুন রাধে, . নিবেদি তব পদে» 
তোমার অপেক্ষা ধরি কান। 


২৯৪.. র জন্মভূমি । ৮ম সংখ্যা । 
ডিউক ডি ডি 
তরুতলে করি বান, - -. বাঁধা বাধা ভাষ, - 
ঢর ঢর অরুণ নয়ান ॥ ্ 
পুলক কদম্ব অঙ্গ, .... ক্ষণে ধরে কত রঙ্গ, 
. গ্রশ্দিক করয়ে নিহার । ; . 
ক্ষণেক রৌদন করে, :. ক্ষণে ভাকে উইচচঃস্বরে। 
মুরছি পড়য়ে বারণবার ॥ ং 
বাউলীর প্রায় হৈয়া, ইতি উতি খাস ধেয়্া, - 
[ও ক্ষণে স্থিরে আত্ম নিন্দা করে। , 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ কীয়, - ,. রজকী বহিয় যায়, 
ূ মিলাইয়! দেহ দুতী মোরে ॥ 
এ সব প্রলাপ করে - তুমি মান কর দুরে ' 
অতি বাট করহ পয়ান। 
গুনিয়। এ দব কথাঃ চলিলা রাধিকা তথা 
জয়কৃষ্ণ দাস রসগান ॥ ৩৯ রি 
দৃভী এ হন কৃবিল, এত বুঝাইল, কিছুতেই প্রীরাধার মন ফিরিল না_এই 
মানেন অবস্থাতেই দারুণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হুইল,. এই বিচ্ছেদ বহুদিন ব্যাপী 
মধুর! হইতে অক্রর বৃন্দাবন আগমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ মধুপুর যাত্র! করি- 
লেন। একথ কন্দাবনের সর্বত্রই সকলেই শুনিল। শ্রীরাধার মান দুরে গেল 
ব্যথিতহবয়ে ব্যাকুল প্রাণে তিনি বলিতে লাগিলেন -- | 





কাহ! তুমি যাঁয়বে, ভুহে নব নাগবু, 
, বিরহ আনন্দে মৌরে তারি। 
তৌমাঁরি বদন চাদ :. দরশঙ্ধ হু যব, 


. তব হাঁম মরণ বিচাঁরি ॥ 
রহ রহ মন্দির মাঝে । 
রূসময় ময়ের - প্রেম সুধৃকর, 
কোরে বল্পত ব্রজ্মমাঝ ॥ 
ত্সুনহি লোছন, করুন চাহনি, 
লোরহি কত শত ধার। ঁ 
বোলত গর গদ, মধুরিম সুন্দরী, 
- তো বিন্ু কে। আশু আর ॥& 
বিরহিনী অসিত - স্থিত ঘন ঘন, 
৮ সম্মিত অধরহি নাঞ্চি। 
_ কল্পহি কম্পিত - পুলক মুকুলিত, 
জয়বষ্চ দাস মুরছাই ॥ ৩৫ 


১০শ বর্ষ ।" - -. জর়কুঞ্চ দাঁস4 ২৯৫ 
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বৃন্দাবনের গোপান্গনাগণ কেহই স্ুস্থির নহে, সকলেই আকুল মনে, উৈ- 
শ্বরে দন করিতে লাগিল--মখুরা যাত্রা কালে ভ্রীরাঁধিকা কীদিতে কীদিতে 
গিয় শ্রীক্ষষের রথচক্র ধরিলেন, অক্তুর শ্বয়ং রথচালন| করিতেছিলেন-_সে স্কাধা 


মানিলেন না, যথুরাভিমুখে রথ চাঁলাইয়1 দিলেন---গোঁপিনীগণ ধুলায় লুষ্িত হইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন- হাহাকার শবে বৃন্নাবন পুরিপূর্ণ হইল, বুন্দাবনবাসী 


নরনারী, .পশুপক্ষী অন্তান্ত জীবজন্ত যেন সকলেই বিপন্ন-_বনে পণ্ড চরে নাঃ 
গাছে পাথী গায় না, ভ্রমর গুপ্তরে না, মধৃপ মধুপান করে না_কীট পতঙ্গানি 
জীবজন্ত সকলেই বিষম শোকাচ্ছন্ন। এইখানেই শীকষ্ষের ব্রজলীলার সমাপন। 
ইহার পর শ্রীকুঞ্ণ আর ব্রভূমে প্রত্যাগমন করেন নাই। 





দব-নিগ্রহ । 


.. দৈবনিগ্রহে গত কয়েক বৎমরাবধি পুনঃ পুনঃ পারিবারিক দুর্ঘটনায় মর্মাহত 
জুয়া আমগ! দিন দিন নিতান্ত অবসন্ন হইয়! পড়িতেছি। বিনি সংসারের সার 
ধাহ! হইতে জগৎ. দর্শন, সেই পরমারাধ্যা জননী আমাদিগকে সংসার ঘুর্ণনে 
ফেলিয়া চলিয়! খিয়াছেন1__মাতৃবিয়োগ,--মাতৃবিয়োগ যেকি অসহ শোক" 
স্ব্ঞানে ধাহার। মাতৃহার! ভাহারাই ভাহ। মর্খেমন্খ্ে অন্তভব করেন। সেই 
ভীষণ বজ্রপাতের পর উপযুপরি দুইটা শিশু-মন্তান বিয়োগ ১ সেই সকল ছুক্জয় 
শোকের গুঘব হইতে ন! হইতে বম্প্রতি আবার এক নিদারুণ শোক- -শেল 
আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। সংসারে আমাদের একটা মাত্র ন্নেহময়ী সহ” 
র। ভ্মী ছিলেন, একটা পুজ ও একটি কন্তা রাখি! কিছুদিন পুর্বে তিনি এই 
মায়াধাম পরিত্যাগ করেন, তাহার সেই পুত্রটী আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাস! 
ইয়া ইতিপূর্ধেেই পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহার সেই ভগ্বীটি ক্্রণের আশা 
রূপিণী হইর৷ জীবিত৷ ছিলেন, বিগত ৪5 অগ্রহায়ণ শনিবার রানি ৪ট| ১* মিনিট 
সময় আমাদের সেই স্নেহ ত1গিনেরটা অকালে অতি অন্প রয়সে ইহজন্মর মৃত 
নয়ন সু্িতব বিয়াছে, $সেটা আমাদের বড় আদরের ধন ছিল, সুণীলা) প্রিয়নদা, 
সৌভাগাশালিনী, মধুরভাখিণী, বিগ্তাবতী, ততগুলি সদগুণে সেই আদরিণী কণাটা 
বিস্গষিতা ছিপ্রেনুদই কারণেই তাহার প্রতি আমাদেরগঅধিক আদর । অকন্থাৎ 

এট 


২৯৬ -..... জন্মতুমি। ৮ম সংখ্যা 








সেই আদরিবী কন্ঠ(কে হারাইর়। আমরা আত্মহারা হইয়াছি; তদ্বধি সংসারের 
কোন কার্যে আমরা মনোনিবেষ করিতে পারি নাই; ছুংসহ শোকাভিভূত হইয! 
সমভ বিষস্নকার্ধ্য বন্ধ রাঁখিযাছিলাম, সেই কারণে বর্তমান' অগ্রহায়ণ মাসের 
জন্ভূমি প্রকাশ হইতে অপঙ্গত বিল হইল । মামের প্রথম দিবসে জন্মুভূমি 
প্রকাশিত হয়, এবারে প্রকাশ হইতে মাগটি প্রায় শেষ হইয়া আদিল। 
বাহার! সহানুভূতির সম্মান জামেন, আশ! করি, তাহার! সদয় হুইয়। আঁমাদের 
এই অলঙ্ঘনীয় ক্রটা মার্জন! করিবেন ॥ সংসারের শোক, দুঃখ, মোহ। লমস্তই 
দেই অনন্ত ইচ্ছ।ময় জগৎপিতার ইচ্ছাধীন, মানুষের নেত্রজল কেবল ছূর্বল্‌- 
হৃদয়ের ক্ষীণতার নিবর্শন মাত্র । কতদিনে বে এই অসামগ্িক বিভীবিকা হইতে 
- আমর! নিষ্কৃতি লাভ করিব, ম্গনময় জগণদীম্বরই তাহ! জানেন, তাহার ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়াই আমর! প।বাণে বুক ঝাধিলাম। তাহার অদৃশ্য - শ্রচরণে 
প্রণিপাত করিয়! পুনরাগ্ম আমর! এই শঙ্কাকুল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। 





নমালোচনা। 
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_ অংক্ষিণ্ত গারন্থ্য চিকিৎস। বা! আয়ুর্বেদীয় মুষ্তিযোগ সংগ্রহ । 

« সুংশাক্ষত সুপ্রপিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিগ্কানিধি কবিভ্ষণ এম, এ 
এল, এম, এম, এই পুস্তকের সংগ্রাহক ও প্রকাশক । এই পুস্তকের মুল্য আট 
আনা মাত্র। ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত মুষ্টিযোগের নাম ও ব্যবহার ক্রমশঃ বিদুপ্ত 
হওয়াতে দেশবামীগরণের বিশেষ গুহগ্ছ লৌকদিগের রোগের হুচিকিৎসংর একটা 
প্রশস্ত উপায় বিন হইয়াছে। ডাক্তার মহশয়েরা বৌশুল বোল ওধধ ব্যবহার 
করাইয়। যে সকল রোগের শীর উপশম করিতে বিফল মনোরথ হন, হয়ত সামান্ত 
সামান্ত মু্িবোগে অল্পদিনের মধ্যে সে সকল রোগ নিঃখাসে আরাম হয়। কবিরাজ 
কবিভূষণ মহাশয় ডাক্ত।রী কাঁবরাজী সম্মত এই সকল মুষ্টিযোগের ব্যবহার 
জাগাইবার মানলে এই পুগুকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার সাহায্যে গৃহস্থ 
লোকের৷ গৃহে বণিয়। যৎ্পামান্থ ব্যয়ে ফিংব। বিন বায়ে অনেকানেক রোগের 
লুর্চিকৎদা করিতে.পারিবেন | এ পুস্ত কের দ্বার। সাধারণ লোকের বিশেষ উপ- 
কার হইবে পূর্ব পুর্ব গৃষবন্ত মরণ কারয়। তাহ! আমর। পুর্ণ সাহসে বলিতে পারি, 
আশা কার, গণনাথ বাবুর এই ক্ষুদ্র পুস্তক এ দেশের গৃহস্থ সংসারে বিশেষরূপ 
আদৃত ইবে, আদরের সঙ্গে হু লাভ হবি । আমরা এই পুস্তকের হল 
প্রচার কামনা রী ! : 





বিয়া: -. স্যার ৬ বারা রা হাত রর. রা ক 8.5. 
সিরারিক রয়াললর. 7 এ 
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যুক্ত অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ | সু 

আজি কত কাল অতীত/হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছ কিন্ত 
দেহটা কি এত বড় যাহার জন্ত আমরা এত পাগল হই 7 কই জীবস্ত লোকের শুধু 
দেহটাকে কি আমরা! এতই চাই ; একবার ভাল করিয়া বুঝ! যাক না কেন; 
দেহে লালিত্য আছে, চক্ষে জ্যোতিঃ আছে মুখের 12য0655107. বা হাবভাব আছে 
কিন্তু সে গুলি আসে কোথা হইতে? ভাবের লহরীলীলা দেহে খেলে বলিয়াই 


1 


টে 


৩৮ 


২৯৮ জন্মভূমি . ৯ম সংখ্যা । 
দেহের লানিত্য, চক্ষের জ্যোতি, সুখের হাঁৰ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় $ এই- 
ভাঁবই মূলীধার এখন দেখা যাঁউক ইহাঁরও প্রছনে আরও কিছু মূল সত্য আছে 
কিনা, ভাবের পিছনে মন, সহজেই অনুমান করা! বায়-_আগে মনুন তবে 
ভাবনা, তারপর কার্য, এই মন শুধু একলা! থাকে না, ইহারও পিছনে দেখিতে 
গেলে আত্মার আসক পড়ি; এই আত্মাই পরাবলম্বন 3 দেহ নাই বটে; আত্ম! 
যাইবে কোথা & পৃথিবী তোমাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না) ব্যোমযান যেরূপ 
বন্ধন রজ্জু সকল ছিড়িয়া আপনার উন্নমনশীল গ্যাসের জোরে সব ছাড়িয়া [1079:৩81 
998৫৪ এ পরিভ্রমণ করে তুমিও কি তাহাই করিলে? যাইবে যাইবে স্থুর ধরিতে 
বটে, কিন্তু যাইবাঁর ইচ্ছা, কি এত প্রবল হইয়াছিল 7 মনের দৃঢ়তার অটুট খুব কম 
লোক দেখিতে পাওয়৷ যায়, সেই মনের দৃঢ়তা তোমার প্রকষ্ট্ূপে ছিল? পঞ্চভূত 
তোমার মনোময়, ভাঁবময়, আত্মময় সত্তাটাকে টানিয়া রাখিতে পারিল নাট 
ভাঁবের প্রাধান্তে বেলুনের স্তায় দ্রুতগতিতে পলাইলে- উর্ধে, উর্দে, উর্ধে যাইতে 
. থাকিলে পড়িয়া রহিলাম কেবল আমরা--জর ভাবের জয় মনের জয়, আত্মার 
“জব 7 ্ মর: 
"মার মৃ্ কাহাকে বলে, দেটা গতি ধাকার নম সৃ্া--কি দেহটা 
কিনে টিকে মৃত্যু বলিতে হইবে? কখনই নহে; 
প্রাণের আকাজ্ষা এ জীবনে কি মিটে--যতই পাই ততই চাই এই যদি মানব 
জীবনের প্রধান লক্ষণ তবে সব পাইবার পূর্বে দেহটা খদলিয়৷ যাইলে কীদি।কেন:? 
মৃত্যু বণি কেন? বরাবর চাহিলে পাই, চাহিবার . আকাজ্-তৃপ্তি হইলে মৃত্যু 
বৰ আর যাহা বলিতে চাও বলিও তৎপূর্বে মৃত্যু বলিতে পাবে না, কিন্তু লৌক 
বুঝে কৈ, প্রীণ তাহা মানিতে টাহে না__এক দিন পুরুরবাঃ প্রেয়পীর প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া উন্মদী হইয়। বলিয়াছিলেন)-_ 
ইয়ং মনোমে প্রসভঃ শরীরাৎ!,. 
, শরিতুঃ পদং মধ্যন্'মুৎপতন্ী। | 
নুরাঙ্গনা কর্ষতি ্ডিতাগ্রাৎথ 
র শুত্রং মৃণালাদিব রাঁজহংমী ॥ 
»সরোবরের ভিতর হইতে মৃণালদও বিদীর্ণ করিয়া যেরূপ রাজহংসী মৃণীলসথত্র 
মুখে করিয়া! উড়িয়! যায়, সেই ব্ূপই কি তুমি আমার মন-হুত্রটাকে মুখে করিয়া 
লইয়া পলাইয়াছ। মন সদাই যেন কি একটা কিছুর পশ্চাতে ঘুরিতে থাকে ৮ 





-* ১৭শ বর্ষ।, সঙ্গিত্রী। , ২৯৯, 


বিষয় কৌলাহল খুব আছে বটে কিন্তু তাহার ভিতর যেন একটা! ড৫০27৩5 শূন্তত! ' 
দেখা যায়- শুনতে, শূন্ে, মহাশূন্তে মন ঘুরিতে থাকে, কিন্তু আবার সংস্কারবশে 

ভগ্নপক্ষত্ত্ি হইয়া নিয়ে ফেরে । একি রকম অবস্থা; আত্মার দেশ নাই, কাল 
নাই পাত্র নাই, সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে 3 দেহটা আমাদিগের 01০8 
আমাদিগকে টানিয়৷ রাখে; এখন তোমার আর শোক নাই, তাপ নাই, ছুঃখ 
নাই, সর্বত্র বিচরণশীলত। হইয়াছে, রেলের অপেক্ষা পর্দার অপেক্ষা কিছুই নাই। 
এখন তোমার “বৃন্দীবনধাম নাহি হেরিলাম' এই কাতরোক্তি আর নাই ভুমি স্বেচ্ছা 
বিহারিণী সর্বদেশব্যাপিণীরূপে সর্বস্থানে বিরাজ করিতেছ ? বুঝি ব! ক্ষুদ্রদেহে 
আর্ধন্ধ থাঁকিয়। পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিরা আত্মার বিচরণশীলতা। লোপ পাক ; স্বপ্ন 
রাজ্যে আত্মার অবিহত গতি সকলেরই অনুভব করি কিন্তু এখন জাগ্রৎ স্বপ্ৈ . 
দেখিতেছি যে এই বনভূমি তোমাময় ; নির্বরিণী পথের ধারে কতই দেখিলাম-. “ 
দুগ্ধের স্তায় ফেণরাশি উদশীরণ করিতেছে । কুলু কুলুরবে শ্রবণ, মন সুধিত 
করিতেছে_-একি তোমার মধুরালাপ, একি তোমার সুবিমল হাঁসি) আত্মার 
ক্ষমতা বৌধ হয় এরাপ আছে দুম সমস্ত বিসর্নবস্তরতে আপনে অনথপরবিষ্ট 
কর্লাইতে পারে, তাহা না হইলে নির্করিণীর মধুরতা কোরথা/ুঁইঁতে আসিল) : , 
বনতুমির মধ্যে এ সুবিমল হাসি কাহার ; দেহ বহন করিয়া আমি ঘুরিতেছি, 
তুমি অশরীরিণী তোমার আনন্দ কতই তাহা কিরূপে অনুভব করিব, তুমি হাঁসিতে 
থাক, আমি দেখিতে থাক্লি ও ভাবের বিহ্যাললীলার ভিতর দিয়া তোমার সঙ্গের 
সঙ্গী হই--অথবা তাহাতে আমার ক্ষমতা কই; এত কি করিয়াছি-_-কি তগস্ঠা 
অর্জন করিয়াছি, কি বর লাভ করিয়াছি, যাহাতে এখন তোমার সাথের সাথী 
হইতে পারি-_আমি পারি না ও পারিব না! বলিশ্বা বোধ হয়, কবে যে পারিব 
কখনও যে পারিব তাহার রাস্তা বহুদুর__-ভাবিবার আঁবশ্তক নাই, তুমি সঙ্গিনী- 
রূপে ঘুিতেছ ইহাই আমা সি যথেষ্ট ।--এই বনভূমি কেলুরুক্ষে পরিপূর্ণ 9. 
অত্যান্ত বৃক্ষরাজি শ্াস্ত মানবের স্তায় ভুজ* বিস্তার করিয়া শোভা পাঁইতেছে-_ 
গাছে ছোট ছোট পাতা, তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছিলে মরলোকে তোমার দেহ নানা- 
কারণে ভাজা ভাজ! হইয়াছিল তাই বুঝি আমকে চারিদিক হইতে আরামস্থচক 
অবস্থা দেখাইবার জন্ত এই পার্কত্যকেলু বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন তোমার 
শাস্তি দেখিয়! আমার সুখ; যে শাস্তি,শত চেষ্টায় মরলোকে পাও নাই যে 
শীস্তির ব্যাধাত অনেক সময়ে জ্ঞাতসাঁরে ও অজ্ঞাতে বহুধার সংঘটন করিয়াছি সে 
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শাস্তিলাতের প্রতিচ্ছায়। দেখাইয়া আমার হৃদয় আপ্যারিত করিলে_থাক 
তোমার ষথায় অভিরুচি-_কেলুবৃক্ষেতেই বা থাক, নির্রিণীততই ব| থাক, 
(তামার সুখাবস্থান হইলে আমার তৃপ্তি, কে বলে বৃক্ষে জীবন নাই, জলে জীবন 
নাই? ভগবান মন্থু বলিয়াছেন *অন্তঃ সক্ঞাঃ ভবস্ত্যেতে সুখছ্ঃখসমন্থিতাশ__ 
ইহারা সকলেই অস্তমিগুঢ়চেতন, বৃক্ষ, লতা, গুন্ম প্রভৃতি চেতনে চেতন সংযোগ 
চেতনের সহিত অপর এক চেতনের মিলন চিরকাল প্রসিদ্ধ) তুমি ভগবৎ 
কোপাঁনল দগ্ধ বা কামদেবের ভার অশরীরী হইয়াস্থ কিন্ত যে্ধপ পুরাণে 
আছে যে হইলেও আসামস্থ কামরূপ প্রদেশে মূর্তিমান হইয়া নিসর্গশোভার 
মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তুমিও কি সেইরূপ এই রমণীর পার্বত্যপ্রদেশে “হিন- 
রাশির ভিতরে স্থখে বিচরণ করিতেছ ; গিরিশৃঙ্গে এ কি অপরাপ শব্দ শুনিলাম-_ 
একি তোমা অন্টট্হাদ-_আনন্দলাভ করিতে পাও নাই, আননাসন্দোহে ভাসি- 
তেছ কি? ভাঁদ আনন্দে, ভাসাও জগৎকে আনন্দে, কিন্তু তোমার 
আনন্দে আমার আনন, পূর্বে হইত বটে, কিন্ত কৈ এখন সেরূপ উপলদ্ধি করিতে 
পারিতেছি কৈ? এখন তোমার আননে আহার সেরূপ আনন্দের . উত্স ইট 
কৈ? এখন তাহারতিবিলাপে কবিকথিত ১ ৪ 
উপচারপদং ন চেদিদং 
ত্বমন রবে কথমক্ষতা রতিঃ ॥ 
এই বাক্যের ন্যার হইয়া আসিতেছে, 4১3 02০৮ 70 (০ 0156৩ ৮০৫৪৭ পি 
৯5:90. ইহার কারণ কি? কারণ পূর্ব বলিয়াছি_তুদি সদূনীরূপে সহচরীরূপে 
ছায়ার স্তাত্ব “ছান্বেবান্ গতাতস্ত নিত্য স্ত্রীসহচরিণী”রূপে আমার সঙ্গের সঙ্গিনী 
হইতে গারিতেছ, আমি তাহা পাঁরিতেছি কৈ? সেইজন্ত তোমার আনন্দ 
অন্দোহে আমার নিরানন্দতার কাল মেঘ দেখা দিতেছে, বিছযুতাস্ফুরণের ভিতর 
ঘন গর্জিতের ঘোরারাব শ্রুত হইতেছে, অন্ধকার-পথে কাল সর্পের গর্জন শ্রুত 
হইতেছে, কিন্ত, বাউক দে সব কথা--এখন বল কিসের লাগিয়া, আমারে এখানে 
আনিলে-_দেহত সব জায়গার থাকে, ব! না থ!কিতেও পারে) এ ঘোর নির্জ- 
নতা, একাকী ভ্রণলিগ্গাকে আমার হৃদয়ে জাগাই্। তুলিল__ভাল তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হউক-_রম্ভূমির মব্যদিরা যাইতেছি বটে_মনের ভাব কেহ জানে 
না_তুমি একাই জানিতেছ, তোনার নিরতিশর আনন্দ বটে, কিন্তু একবার এক- 
বার আমার দ্রিকে চাহিও, নিতান্ত স্বার্থপর হইও না, তুমি মর্জগতে দেব্দপ 
ছিলে না, অনরজগতে তোমার সম্বন্ধে তাহা সম্তবে না জানিও । 








১৭শ বর্ষ। সঙ্গিনী! ৩০১ 
মন্দ সবের বিষয়াস্তদাশ্রয়াঃ ॥ 3 
আমার কাড়ে আর কোন প্রলোভন রোচে না, আমার যাহা কিছুষতাহা 
তোমার সহিত বিজড়িত। 
ভাবের ঝাজ্যের এমনি মধুরিনা যে তাহার কাছে কোথায় দেহের কথ লাগে 
এই ভাবরাজ্যের ভাবসাগরের লহরীলীলায় কত কত মহাপুরুষ হাবুডুবু খাইয়া- 
ছেন। সব্বণবাদিসম্মতে নারায়ণের অংশভৃত মহমনাঃ শ্রীরাম পড়্ীর বিলাপাশঙ্কা 
: কুরিরা, বনে বনে ফিরিতে 'ফিরিতে লতাবধুকে, সীতা ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে 
'খীইয়৷ “সৌমিত্রিনা সামহং নিষিদ্ধি” এই কথা বলিয়াছেন, যাহা 70০51 38০৫ 
এ পারিয়াছে ক্ষুদ্র মানুষ আমর! তাহা করিলে দৌষ কি? অতএব আইস মন, 
দেখা যাউক, এই সকল প্রোতদ্গ হইবে প্রোভজতর শিখরনিচয়ে সেই ভাব্ষয় 
অশরীরিণীকে দেখিতে পাই কি না পাই) বে দিন “ঘদ্ধি হৃদয়ং মম - তদ্ভি হৃদমং 
তব” মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছি ও ক্রতিগোচর হইয়াছে সেইদিন পিইক্ষণ হইতেইত 
দৈহিক সব্বন্ধের অবসান বে কেন দেহ আছে বা দেহ ীইএই: ভাবাভাবের 
এদারণ কশাঘাতে মানব আমরা মরি। মন বুঝে না, এই' মনই বলিতেছে যদ্দ 
ভাখময়রপে হয, তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সেই ভাবমযরূপ কেন পর্ব 
খুনিব না? যখন জধিত ছিলাম, যখন ভাবদগীকে শুধু কেবল ভাবরাজ্যে 
দেখিয়া তৃণ্ত হইতাম না, যখন নশ্বর জগতের নশ্বর আবরণে সেই পিঞচরে পোষা . 
পাখীটাকে দেখিয়! তৃপ্ত হইতাম, তখন মধু জীবনের বসস্তকালে পুরুরবার বির- 
হৌন্মাদ পাঠ করিয়া মনে ছুঃখও হইত ও কতকটা অতিরঞ্জিত বিয়া! বোধ 
হইত; কিন্তু আজ এখনত তাহা বোধ হইতেছে না-_এখন পুকুরবার সেই প্রশ্ন 
পব্ব মালার প্রতি সম্ভাষণ, ৭38০ 29৫0০. যথার্থই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গ্রতীত 
হইতেছে ১ সেই মনোহর কবিকপোল নিঃসৃত বাণী: ৮ 
সব্রক্ষিতিভূতাং নাথ দই সবব্ন্থন্দরী। 
বামারণ্যে বনান্তেহস্সিন্‌ ময় বিরহিতা তা ॥ | 
স্বতই আমার মুখে উচ্চারিত হইয়া গেল, গিরি, নদী, বন, উপবন প্রতিধনিচ্ছলে 
উত্তর দিল, না না, আমর! তোমার অন্িষামানা রমণীকে দেখি নাই) ভ্রহাঁরা 
দেখিতে পাইবে কেনু ?. যাহার দেখিবার আকাঙ্কা তাহার জন্য তাহার রূপ 
তাহার জন্ত তাহার ঘুরাফির! সকলের জন্ত নহে; সন্তান সম্ততি োতর সাঁটা ৪৯ 
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২2 ৮৮৮১: ১২০ 
বটে-_কিস্ত'জগদীশ্বরের এম্‌নি নিত্ম যে তাহারা শী্রই পিত্‌ মাত চিন্তার উৎকণ্ঠা 
ত্যাগ করে; কিন্ত সঙ্গিনীর অভাব সঙ্গী বই আর কে বুঝিবে বা সঙ্গীর 
অভ জঙ্গিণী বৈ আর কে বুঝিবে? মহামন! অরাজা: এক দিন স্মহুঃখ- 
প্রগীড়িত হইয়া বলিয়াছিলেন ;___. 
“গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ 
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ । 
করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা 
হরত। ত্বাং বদ কিং নমে হৃতং ॥৮ 
মৃত্যু হরন কবিয়াছে 'বটে কিন্তু যমরাজ জ্ঞানীর শ্রেষ্ট, বে বাজ নটিকতাকে 
জান উপদেশ দিয়াছিলেন, ষে যমরাজকে লৌকিক কথায় ধর্মরাজ বলে, তীহার 
অন্তায়াচরণ সম্ভবে না) ম্থুকোমল হৃদয় পুষ্পধন্থার বা একদিন - 
এইরূপভাবে বিভোর হইয়! বলিয়াছিলেন ) 
... শশশিনং পুনরতিশর্বরী 
- , ৮. দুরিতা ছন্দচরং পতত্রিনং। ... 
ইতিতৌ বিরহাত্তর ক্ষমৌ 
কথমত্যন্তগত। নমাং দহেঃ ॥ নং 
কিন্তু উত্তর এই, যে চিরছুঃখ. কাহারও ভাগ্যে থাকিবাঁর নহে) একদিন 
তাহার অবসান হইবে এই ঘটনার ঘটগ্িতা যমরাঁজের রাজীকে দেখিতে 
পাইলে যমা্ত্রণা। আর থাকে না তুমি সেই পরমপদলাভের জন্ত এ জগতে 
কতই চেষ্টা যন্ত্র পাঁঠাত্যাস করিলে, অস্তিমে স্থিরবিশ্বাসে বিশ্বাসিনী হই! আপনার 
প্রীণ তাঁহার পাঁদপন্ধে উপহার দিয়া কৃতন্কতার্থ "হইলে ধন্য তোমার, স্থিরবিশ্বাস 
নারী হইয়া মহীক্সী কীর্তি যাহা গোপনে আমাদিগকে দেখাইলে 
তাহা আমাদের অবশিষ্ট জীবনের উপশ্রীব্য.রহিল, কিন্তু তুমি যেমন সেই মোদ- 
, নীষ্বকে লাভ করিয়া পরমামৌদ পাইলে, আমাদের অবশিষ্ট জীবন যেন তাহাকে 
উপলব্ধ করিয়। চলিতে পারি। “ল মৌদতে মৌদনীয়ং হিলন্বা।” এই আমার 
আকাজ্কা এই গতি-এই মুক্তি। 
শিষলা শৈল। 
বি 
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লেখকশস্মান্িসাঁহের শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত 
(গান) 
খিঝিট-খাম্বাজ-মধ্যমান ] 
কে তুমি মা করুণারূপিণি ! 
কাঙ্গালে করিলে কৃপা, শুনায়ে আশার বাণী ॥ 
বড় ছুখী বোলে কিমা, সন্তানে করিলে ক্ষ মণ, 
শত অপপ্লাধে তারে, দিলে মা৷ এ পা! ছু”খানি ॥ 
এত দয়া, এত ক্ষমা, চোখে জল আসে যে মা, 
্মরিয়ে শ্্ীযু্তি শ্যামা, রামকৃষ্ণ বলি আমি ॥ 
খুলে দাও এই আখি, তোমাতে মা তারে দেখি, 
অথবা তুমিই সেই মা, গুরুরূপা হে জননি ! ॥ 


৫ রর 
ন্বস্ি-তন্বল্বি 
... ১ চতরধপরবন্ক-প্রতিকার | 
লেখক-কবিরান্জ যুক্ত গিরিজাতৃষণ রায় সেনগগ। 


যদি ক্ষণই বুঝা গিয়া থাকে তবে বোগ প্রতিকারের জন চিন্তা কেন? আইু-- 
তব্ের অগাধ জলধি মন্থন কারিয়া আর্য মহরষিগণ যে অমৃত-কলস পূর্ণ করিকবা রাঁধি-_ 
রাছেন, একটু বিবেচনা করিয়া, একটু মাখা ঘামাইয়া, তাহা হইতে ছুই এক বি. 
প্রয়োগ করিলে ফল নিশ্চিত । ভাবে যখন এ ব্যাধিটি সংক্রামকভাবে এ দে 
বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছে তখন এ শোখরোগকে হেয় ভ্তান করিলে ঢলিবে লা, 
উপেক্ষা করিলে চলিবে না, ভুড়ি দিদা উড়াইব বলিলে চলিবে না। . দেশ কাজ 
পাত্রসংযোগ বিরুদ্ধ আহারাদির মপি-কাঞ্চন যোগ না হইলে কোন ব্যা্িই 
সংক্রামকভাবে দেশে বিস্তৃতিলাত করিতে পারে না । বেরি-বেরি ব অধুনাতিন 
শোখ বখন বহব্যক্তির ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিতেও একই সময়ে উৎপ্ন ভুইতেছে,. 
ভখন বিশেষ বীরতাসহকারে রোগীর ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনা করিরা এবং 


৩০৪ . জন্ুক্ষমি। ৯ম সংখা 
রোগের জক্ষণাদিব্ব বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া চিকি সা! না করিলে আপু ফললাভের 
আশা অতি কম। * রোগ এক কারণে উদ্ভূত হইলেও ব্যক্তিগত ধাত্বাদির 
ব্যতিক্রম বিভিন্ন উপায়ে রোগের প্রতিকার করিতে হয়। বাঁতের ব্যাথায় তাপ 
দিলে*উপশম হয় বলিয়া, সকল স্থানে একরূপ তাপে উপকার দর্শে না.) কোথাও 
ঘা রুক্ষম্বেদ কোথাও তৈল মর্দন ও তাঁপ, কোথাও বা গর জনোর তাপে 
ঢ'9০0৫708007, ) যন্ত্রণার শান্তি হয়। শোথ-রোগেও € বেরি-বেরিতেও ) 
তন্ধপ এক্$ রকম প্রক্রিয়া দ্বারা বা এক ওষধে সর্বত্র শৃস্তিলাতের উপায় নাই, 
কাজেই পাট মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিলেই ইহার প্রতিকারের উপায় বল হয় 
না। বিষয় ওুরুতর, মাদৃশ ক্ষুদ্র চিকিৎসকের দারা যে ইহার ঠিক ব্যবস্থা! পইবেন 
তাহার সম্পূর্ণ আশা; বাথিবেন না; তবে ম্ৃহামহোপীধ্যায় আফুর্ষেদাচাধ্যগণ যে 
পথ অনুসরূণে নানা তথ্যের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যদি আমার . ঘর! সেই 
অত্রান্ত উধের বিস্তারকল্পে কিছুমাত্র আন্বকুল্য এবং ভনসাধারণের সমাততমা 
উপকার সাধিত হর, তবে নিজকে ধন্য মনে করিব। ও 
আর একটি কথ, বৈগ্য-চিকিৎসকগণের বংশ-ভেদে গুরু-ভেদে চিকিৎসা: 

পদ্ধতির কিছু কিছু পার্থক্য বঙ্গদবেশে বহুকাল হইতে চলিয়৷ আসিতেছে। জন, 

“ হয়ত আমার লিখিত মুষ্টষোথথ ও গ্রাচনাদি অপরাপর কবিরাজগণের মধ 
কাহারও অনুমোদিত, কাহারও বা! অনভিপ্রেত হইতে পারে এইব্বপ নান! কথা 
ভাবিয়। চিত্তিয়া. উঘবিষে বিখতে বিষ থাকিব মন করিয়া ছিলাম সাকা. 
গণের প্রমাণ দিয়। বেরি- বেরির' ষে শোথত্ব স্থাপন করা "গিয়াছে তাহার উপর 
ভর্ক-চলে না, কারণ প্রমাণগুলি আমার কথা নহে উহা পরমপুজ্য অন্রান্ত খধি,ও' 
আচীধ্যবাক্য.) কিন্তু ওষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ প্রত্যেক চিকিৎসকের স্বাধীন ঃ 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, খিনি ফেটা ভাল বুঝেন বাঁ যাহাতে ফল পাইনা: - 
ছেন সেই উষধই ভুয়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অত্র প্রবন্ধে লিখিত-উবধগুলি 
আমার নিম্ত ইচছান্রূপ নির্বাচিত ও: পরীক্ষিত ; কোন. কৌনটা বা যোগ, এই 
কারণেই প্রথমে, পিখিতে অগ্রসর হই নাই, কিন্ত সম্পাদক: মহাশয়ের জন্থরোধ্‌-: 
এড়াইতে ন| পারিয়া৷ লিখিতে বসিলাম, ইহাতে তাহার ও পাঁঠকবর্ণের আকাঙ্ষা » 


. মিটিবে কি না জানি না। 
উপরেই বলিয়াছি পৃথক পৃথক লক্ষণভেদদে এক রোগেই নান! 


সষধ প্রয়োগ আবশ্তক হইয়া পড়ে। অধুনাতন শৌথ বা বেরি-বেরিতে 


১৭শ বর্ষ ।,  ৫ররিএকেনি? ৩০৫ 
যে যে পাচন'মুষ্টিযোগ প্রদৈপাদি; দ্বারা * সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ল 
বিস্তর উপকাপ্স পাইযাছি 'এবং বহুবার প্রয়োগ করিয়াছি তাহাই এস্থলে 
লিখিলাম্‌, | রঃ 
১।-আসি ঠাৰ হরীতকী, কাগাহরিপ্রা, বামুনহাটির মূল, -গাটবাদ গুলধণ, দার- 
হরি, পুন্ননবা, দেদনারু এবং শ'ঠ প্রত্যেক ওজন %০ ছুই আনা ২৪ শ্রেণ 

* অর্দসের জল দিয় মৃছু 'অগ্গিসন্তাপে দিদ্ধ করিয়া /০অর্থপোর! শেষ থাকিতে নামাঁ 
ইরা ছাকিম্া এক ছটাক মাও দিনে ছুই বার থাওদাইলে, হান, পা, মুখক্টদর 
ই স্থানের শোথ"অতি 'দত্বর আয়োগ্য হয় । ৫1৭ বিনে উপকার. পাইবেন? 

র, কালি, অগিমান্দ্য সংযুক্ত শোখেও উত্তম ফল পাওয়া বায়। * 1... ।. 

২। পুনন্র্বা, নিমছাল, পল্তা, শু, কটকী, গলঞ্চ, দীরুহরিদ্রা, এবং জ্বী 
বাদ হরীতকী প্রত্যেক ওজন %* দুই আনা। পূর্বোক্ত দও কাথ কাযা পুর্ব 
বৰ সেবন করাইলে শোথের সকল অবস্থাতেই উপকার পাও! যায়। এইটি চক্র": 
দত্তের একটি উৎকৃষ্ট যোগ। ঘাতল! দাস্ত ১ কটকী বাদ দিয়া মজার 
মসলার ক্াথি করিয়া লইবেন ৃ 
৩ শু'ঠ চূর্ণ ।* চারি আলা অস্ততঃ। দাত ॥» 'অর্ধতরি 
্ত্যুযে শূন্ঠ উদরে ১০১২ দিন থাইলে সকল প্রকার শোখে উপকাগ্ন রর 
পাতলা দাস্ত থাকিলে খাওয়া নিষিদ্ধ। 

"৪1 শৌথবোগে অধিকমাত্া ছুগ্ধপাঁন রিধেয় নহে, তথাপি দুগ্ধ /।০ শ্রকপোরষ! 
স্বেতপুনক্রবা৷ দেবদারু (বণিক দ্রব্য বিশেষ, চলিত দেবদারু নহে) ওঠ 
প্রত্যেক 1%* আনা জল॥* অর্ধনের, একত্রে জাল দিরা ছু্ধ অবশেষ থাকিতে 
নামাইয়া হাঁকিক়। %* পো মাত্রায় দিনে ২বার সেবন করা ইলে শোখের, বিশেষ 
উপশিম.হয়। 

৫) পুরাতন ইক্ষুগুড় (০ শু" ঠুর্ণ ৮* পিপুল চর্ণ %০ ডিন, আঁ কে 
বাটিয়া ছুইটি বড়ি করিয়া প্রীতে একটি বৈকালে একটি উষ্ণজল বা হুগ্ধসহ 

* পাচন থা কাথ করিতে হইলে এই মাত্রায় জল দিয়া কাথ কাটতে হ্য়। 
সেবনের পূর্ণমাত্রা /* ছটাক। ৭ হইতে ১২ বংসর পর্যস্ত অর্থ ছটাক এবং 
৭ বত্নরের-নিপ্ন বরনে এক কাক্ত। করিয়। বা তাহারও কম। কাথ্য মসলার মাতা 
কমাইলে বা কম দিয়া সিদ্ধ করিলে ভাল ফল হয় না, অতএব অলপ বয়স্কের জন্য 
প্রস্তত হইলেও পর্ণমাত্রায় প্রত্তত করিয়ী আল মীনঁস ৯৬০ এ+ ৩. 


৩৬, “ জঙ্গনুষি - ৯ম সংখ্যা । 
খাওয়ালে অর্ণ যুক্ত গোথে ২৩ দিনে উপকার পাওয়া বার। . 
৬। খুননলা গজ, কতিনূশো, 'মানকহু র্যঞ্জন রাধিয়া শোধ ক্োগীকে নিত্য 
খাওয়াইলে ফ,লা কমিগ্না বার । 

ই কৈলা! বাছুরের চোনা ২ ভোলা আন্দাজ, শু'ঠ চুর্ণ, পিপল চূর্ণ ও মনিচ চর্ণ 
প্রত্যেক %ঃ আন! একত্রে মিশ্রিত করিয়া শৃন্ত উদরে ৭ দিন খাইলে বদ্ধকোষ্ঠ 
শ্লীহা-ও-যন্কত যুক্ত পোথে বিশেব ফল পাওয়া যায় । অধিক পাতিল দন্ত হইতে . 
থাকিলে এ ওুঁষধ বন্ধ করা কর্তব্য । 

দ। রিক্বপত্রের-রষ এক কীল্চা, শুঠচ্র্য পিপুলচূর্ণ, ও ্ চূর্ণ প্রত্যেক অর্- 
আন! ( ৬গ্রেণ) পরাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া মায়। .৩1৪ 
দিনেই ফুলো৷ কম গড়ে । 
নও বং ৪ গোনা দরিয়া ফুলো স্থান দিনে ২৪.বার ধৌত কলির জমশঃ 
শৌঁথ রুমিতে থাঁকে এবং শোধ স্থানের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আইসে। 

১০1. যে সকল শোথে বেদনা, বনী থাকে, তাহাতে কচিমূলো-গুরুনে1,-পুলর্ম ধা 
শাক, রাল্সা, দেবদারু (বণিক কাষ্ঠ বিশেষ) এবং ঠ সমভাগে বাটা লেপ 
দিয়। রৌদ্রে.শুথাইলে ৩৪ দিনে বেদনা আরোগ্য হয় । 

৯১ মেক লোখে মীপাতা গরম চায় উপর ছড়া হাই ঈপি 
দিতে থাকিলে উহ! পরপর সংযুক্ত হইয়া একখানি রুটার মত হইবে; . কটা 
অন্রম্থত উফ উ্ণ, ফুলোস্থানে ( বিশেষতঃ হাত পায়ের ফুলোয় ) জড়াইদা সমস্ত 
রাত্রি ভুলা দিয়া বাধিয়া রাখিলে ২১ দিনেই ছুলো! কমিয়া যায়। 

৯২। কোন্নকোন সংবাদ পত্রে বেরি-বেরিতে প্রলেপ জন্ত মাকার ফলের 'উপকা 
রিতার কথ! দেখি কয়েকটা রোগীকে উহা! বাটায়! প্রলেপ দিতে দিপ্লাছিলাম কিন্ত 
এক অরুণ বা রক্ত বর্ণ শোথে ত্বকের স্বাভাবিকবর্ণ সম্পাদন ভিন্ন বিশেব.উপকার 
পাই নাই; বরং অনেক স্থলে রাখালশশাঁর মূল বাঁটিয় প্রলেপ দেওয়ায় ফুঝা 
কমান সম্বন্ধে আশাতীত ফণ পাইয়াছি। | 
১৩। শোথরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে মৃদু বিরেচন সে দা- 
লের আটা 78880828. 38৫:5089 [701০% চারি আনা হইতে ছয় আনা! ওজনে 
অথবা পরিষ্কৃত এরও ট হল 320590 0558০ ০11 এক কীচ্চা হইতে অর্ধছটাক 
প্াস্ত, উত্ণজল বা দুগ্ধ সহ প্রয়োগ ) দ্বার মল পরিষার করাইবেন ) : উদরা- 
ময় থাকিলে প্রথমতঃ তাহারই প্রতিকার করিবেন ।--সুতা, মানি (জোয়ান) 





১৭শ বর্ষ।, বেরি-বেরি। ৩৩৭ 
বিটলবণ, ও মৌরী সমভাগে লইয়া জলে- বাঁটিয়া কুলের আটির মত বড়ি করিয়া 
নিত্য ছুই বেলায় ছুইটি, অথবা! বেলশ্ুঁ'ঠ চূর্ণ শিমুল আটাচুর্ণ, আমের কেশীচূ্ণ 
এবং ধাই,ফুলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত %* আনা মাত্রায়, ঠা! জল সহ দিনে ২1৩. 

বার খাওয়াইলে প্রন্ধপ উদরামযযুক্ত শোথের উপকার দর্শে। কোষ্িশুদ্ধি অথবা 
উদদরাময়াদির দমন করিয়৷ লইয়া পরে শোথের ওষধ দিলে নিত হারী 
-* ফল পাওয়া বায়। 

১৪। হাঁপানি ও কাশি বেরি-বেরির অন্যতম উপত্রব, উহাদের শাস্তি জন্ব পিপুল 
চূর্ণ /* এক আনা, একট! বহেড়া বীজের শাঁস, ময়ূর পুচ্ছ ভন্ম এক রতি এবং 
কুলের আঁটির শীল একটা একত্রে মাঁড়িয মধুসহ পাঁতলা কি বনি 
মধ্যে চাটাইলে এ ছুই উপদ্রবের শাস্তি হইবে। 
নাসির মাত্রায় 
প্রা হইলে পাক দেশী কুমড়ার জল এক কীচ্চা এবং কলমে সোরা ৫রতি 
মিঃ8৩ ০£2০৮55 10 ০০০ বাছইবার'ব্যবহার করা 
কর্তব্য।' 

১৬। প্রথমতঃ অজীর্ণ ব! অগ্বিমান্্য না হইলে প্রায়ই,শৌখরোগ হয় না ১: ইহা 
নিবাকণের জন্য দ্বতে ভাজা হিং ১র'তি ( ২গ্রেণ )-সৈম্ধব লবণ ৩ রতি, জীবাচ্্শ 
৬ রতি, আহারাস্তে ঠা! জল সহ. সেবনে শীন্ত্ অগ্নি দীপ্ত -হইয়! রোগের উপশম: 
হয় ক্ষুধা ও বল বৃদ্ধি হুইলে অনেক সময়ে শোথ-আঁপন! হইতেই কমিয়া যায়। 
১৭। যে শোথ রোগীর মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ বা নিত্যই পাতলা! দাস্ত হয়, তাহা- 
দিগকে ইন্তুঘেব, সুতা, ধাই ফুল, বেল শু'ঠ,বাল! প্রত্যেক ।%* আন! ওজনে /* 
আধ-সের জলে পূর্ববলিখিত মত কাধ করিয় খাওয়াইলে এরূপ উপদ্রবের. অচিরাঁৎ, 
শাস্তি হয়। 

১৮। বক্ষস্থলে ( হৃদয়ে ) যন্ত্রণা, ঘাত প্রতিঘাত, ধড় ফড়াদি ও অব্যক্ত যাতনাও' 
অনেক বেরি-বেরিতে উপস্থিত হইয়া থাকে ; তন্নিবারণ জন্ত--বড় এলাচের গুঁড়া 
ওরতি, মুগনীভি ( কন্তরী ) অর্দ রতি এবং বর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়! 
হটা পুরিয়! করিয়। জল সহ বা মধুসহ ৪.ঘণ্টা অন্তর ২বার খাওয়াইলে সত্বর এ 
সকল উপদ্রবের শাস্তি হয়) এক পুরিয়া খাইয়াই উপকার হইলে দ্বিতীর বার 
দিধার আবশ্যক নাই। . 

এন্সিম্ন আফুর্ব্বেদৌক্ত বহুশঃ দৃষ্টফল অনেকানেক মূখ্য রস ও ধাতুঘঘটিত 


৩৭৮ 'জন্মভুক্ষী . ঈম সংখ্যা । 


পক 


গুঁধধও আমাদিগকে-সর্বঘদা প্রয়োগ করিতে-হয়, কিন্ত সে সকল ওধধ চিকিৎসক 
ভিন্ন সাধারণের 'পরস্তত-করণ সাধ্য নহে বলিয়া সে সকবের উল্লেখ করিলাম না $ 
তবে বলাধান বাতশ্লন্বার নানা উপদ্রব শাস্তি, জন্ সর্বজন: বিদিত মকবুখ্বজ যে 
একটি অমোঘ উঁধধ, তাহা উল্লেখ না করিয়! থাকিতে পারিলাম না । 
সাধারণতঃ বেরি-বেরিতে যতগুলি। উপদ্রব উপস্থিত হয় সেই সকল উপদ্রব 
শাস্তির এবং প্রধানতঃ শোথ আরোগ্যের জনই উপরোক্ত যুষ্টিযোগ ও * 
পাচনাদি ব্যবস্থা দিলাম । কঠিন রোগ শীস্তি কলে অনেক অন্ুগান যুক্তি ও 
বিজ্ঞতার আবশ্ক, সাধারণকে ইহা অপেক্ষা, আরও কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা 
দিতে গেলে উপকার অপেক্ষা গোলযেগের সম্ভাবনা । যদ্দি এই উষধগুলি যথা 
লক্ষণ যথাকালে প্রযুক্ত হয় উপকারলাভ নিশ্চিত । 
এখন শোথ রোগের: পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আরশ্তক। 
সংযোগ-বিরুদ্ধ আহারাদির কথা পূর্ব পূর্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; এ 
মাঁধারণ পথ্যাদির কথা বলিতেছি। 
স্কল প্রকার অল্প বিশেষতঃ দধি শোখ রোগে অপথ্য কিন্ত দুঃখের বিষয় 
_ এলোপাথ ডাক্তারগণের হাত হইতে ফেরৎ যতগুলি রোগীরই চিকিৎসা কন্ি- 
যলাছি, সকলেরই মুখে শুনিরাছি, ভাক্তারবাবুরা তাহাদিগকে দধি ও. ফোঁল প্রচুর 
মাত্রায় খাঁওয়াইয়াছেন। এ থিওরি এলোপাঁধগণ. কোথা হইতে গাইয়াছেন 
বলিতে পারি'না। অবশ্ত দধিতে ক্রিম; (0910 ) নষ্ট, করে বটে. কিন্তু তাহ! 
* বলিয়৷ শৈত্যগুণসম্পন্ন দধি রক্তহীনতার উপর: (রক্তহীনতা ব্যতিরেকে শোথ 
হয় না) নিতান্ত অপকারি। যদি ইহা দ্বারা উপকারের বিনুমাত্র সম্ভাধন! 
.থাঁকিত (দধি ও ঘোলত আমাদের দেশেরই জিনিষ ), ভাহ! হইলে আয়ুর্বেদ 
কারগণ শোথরোগের নিসিদ্ধ আহারের মধ্যে দধিকে ফেলিতেন ন!। নিত্য নিত্য 
দধি ব৷ ঘোল থাইলে জর ও ্্রেম্মা বৃদ্ধিরই সম্পূর্ণ সম্ভীখন।, অনেক স্থলে ঘটি- 
তেছেও তাই। যাহ হউক ধাহারা কবিরাজী মতে চলিতে-চাহেন, তাহারা 
দধি ও ঘোল বর্জন করিবেন। ঘোল খাইতে থাকিলে বেরি-বেরি রোগগস্থ 
রোগীকে অনেক দিন ঘোল খাইরা বেড়াইতে হইবে । যদি অভীর্ঘ জন্যই ঘোলের 
ব্যবস্থা চলিত হইয়া! থাকে, তাহা! হইলে পূর্বোক্ত স্বতে ভাজা হিং: প্রস্থৃতির চূর্ণ 
এবং অন্তান্ত অনেক আগ্নেয় উষধ, দধি ঘোলের পরিবর্তে ব্যবহার করিলেই অন্ধি- 
দীপ্তি ও রুচি হইতে পারে, অথচ এ পক্ষে শ্লেন্সাবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। লব্ণও 
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'ধিক মাত্রায় এ রোগ হইলে সেবন... কর্পিতে নীই। যত কম লবণ থাইিলে 
“লে, অত্য্ন মাত্রায় সে্ট্মত সৈদ্ধব লবণ খাইবেন, ভবণে রক্ত তরল করিয়া 
শাখেরত্বৃদ্ধি করে। খাঁটি তৈল না পাইলে ইহার ব্যবহার উঠটুয়া 
দওয়াই রোগীর উচিত। খাঁটি তৈল অল্পমাত্রায় চলিতে পারে__মনে রাখা 
চিত যে স্বত, তৈল, চবি ছগ্ধ প্রভৃতি লেহ পদার্ঘও শোথের অনুকুল নহে) 
স্" তবে হিং চিত্রকাদি আগ্নেয় ওষধের সহিত স্বত, এবং শু'ঠবা পিপুল দিয়া সিদ্ধ 
করা ছু্ধ সহমত চলিতে পারে।-_ব্যাধির তরুণ 'জ্বস্থাতেই এই 'সকল স্নেহ- 
পদার্থের বছুল ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্ত রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে এবং রোগী 
বল হইয়া! পড়িলে স্বৃত ছগ্ধাদি নিষিদ্ধ নহে। গুড় এবং চিনিও অধিকমাত্রায় 
না খাইয়া স্বন্মাত্রায ব্যবহার করা উচিত। সহজ-পাচ্য আহাধ্যমাত্রেই পথ্যরূপে 
চলিতে পারে । পু 
আটার রুটা বা সজী সিদ্ধরুটী পথ্য দিয়া অনেক রোগী সম্বন্ধে শব ফল 
পাইয়াছি। বাহাদের অপাক অভীর্ণও অল্প আছে, তাহাদের পক্ষে যবের আটার 
রুটাই প্রশস্ত। অর না থাকিলে এবং রোগীর শরীর অত্যস্ত রুক্ষ হইলে এক 
বেলা অন্ন এবং অপর বেলা সহমত রু্টা, বালী (যবমও ), সাপ বা খই ছুগ্ধ। 
আনান মিষ্ট ভ্রব্যাপেক্ষা মিছরির গুঁ'ড়াই (লাল মিছরী ) ব্যবহার্য। ভাজ! 
পোড়া শাকদাটা, লঙ্কার ঝাল একেবারেই ত্যজ্য উদরামর থাকিলে যবের নও 
€বারলা ) বা পানফলের পাল সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেব্য। রাত্বিজাগক্সগ, দিবা 
নিডরা, ধাতুক্ষয় ও মহ্পান এরোগে একাত্ত নিষিদ্ধ ই ৮ ই 
থে সকল শোথরোগীর ওষধাদি ব্যবহারেও নিয়মিত কোঠশুদ্ধি হয় না, অথবা 
শক্ত গুটলো'মল কেচিৎ কখন.অনিয়মিতভাবে নিঃস্ত হয়, তাহাদিগকে মানকচু 
চরণ ১তোলা হইতে তোলা, আতপ. চাউলের. গুঁড়া ২তোল৷ হইতে. ৪তোলা, 
খাট: গাভী হগ্ক।* একপোয়া, হইতে /* আধ সের পাকার্থ জল /১সের হইতে 
+২ সের পর্যন্ত একত্রে সিদ্ধ করিয়া, ছুগ্ধ মাত্র অবশেষ থাঁফিতে নানাইয়া সেই 
গায় বা মও রুচি অনুয়ারী মিছরির গুড়া দিলছিয়া খাওয়াইলে নিয়মিত কোষ্ঠি 
শুদ্ধি হইয়া শোথ কমিয়া যার়। ইহা! বন্ধকোঠশোথরোগীর একাধারে পথ্য 
এরং ওধধ। ; এ 


'মবীন চন্দ্র সেনেরুকবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে 
. তীহার গ্ুভাব ক্ষ 


লেখক--্ত্ীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহ। 

* ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই ষে সকল দেশে এমন এক যুগ 
উপস্থিত হয়, যখন কতিপয় মনীষি তাহার সাহিতাগগনে সমুদিত হইয়া দীনা ' 
মাতৃভাষাকে নান! ছুর্ল ভরতে অবস্কৃত করেন। এই যুগ ইংরেজীভাষার ৪গ2৩- এ 
95০ ৪৫৩ নামে অভিহিত। সম্রা্ভী 2:7০”র রাজত্বকালে. ইংলগড সেই যুগ 
উপস্থিত হইয়াছিল, যখন 7০০৩, ৪৭41507) 27০০০০০৮ প্রভৃতি মনীধিগণের 
প্রতিভা প্রভায় তাহার সাহিত্যাকাশ সমূজ্জল হইয়াছিল।. উনবিংশ শতাবীর 
শেষভাগে বর্গদেশে সে যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাকেও আমরা. ৪08৮591 
8৪৪ নামে অভিহিত করিতে পারি। ১৮৫৪ খুঃ বিষ্াসাগর মহাশয় "সীতার 
বনবাঁস” প্রচারে এই যুগ্ন আর হইয়াছিল এবং ১৮৯৪ সাহিত্যসত্রাট 'বঙ্কিম- . 
চরের মৃত্যুতে এই যুগ শেষ হয়। উদার, পবিত্র চিন্তা এই যুগের একটি প্রধান 
লক্ষণ! কি সাহিত, কি সমীজ, কি রাঁজনীতি__সকল বিষয়েই এই পন 
চিত্ত বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ইশ্বরচন্্র ও অক্ষয়কুমার, নধুত্ুদন ও বস্কিম, হেম 
ও নবীন, দীনবন্ধু ও রমেশ্ন্্-_ইহার! সকলেই এই ষুগের শীর্ষ অভিনেতা । এরই 
সকল মনীবিগণের চিন্তা কোন সাম্প্রদায়িক -গণ্ভীর ভিতর আবদ্ধ নয়, উহা 
আকাশকুল্য অনীম ও.সমুক্র্য- থভীর । -কৃবিষর নবীন্চন্দের কাব্যে এই. 
উদার ও কুপবিতর চিন্তা ্রতিছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে |. 

কাব্য সাহিত্যের-উৎকর্ষ অবশ্য এই যুগের কোন. অুভিনৰ পার্থ নয়। ইহার 
পরিচয় দিয়াছেন"; বিগ্নাপতি টত্ভীদাসৈর “পদাবলী! ভক্তির 'অনস্ত উৎস স্জন 
করিয়াছেন কীর্তিবাস.ও ঝাঁণীরাম--বাীকি'ও বোব্যাসের পদা্ক অনুসরণ 
ক্রিয়। “রামায়ণ ও “মহাভারত রচনা! করিয়াছেন'। যুকুন্দরামও ভারতচন্দ্ 
“কুলরা” ও “মালিনী” চরিত্রে আপনাদের সৃষটিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে 
প্রাচীন বঙ্গকাব্যসাহিত্য অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিবেন! ইহাতে বীররসের একান্ত অভাব ও আঁদিরস প্রচুর পরিমাণে 
বর্তমান) ইহাতে চিন্তার" গভীরতা থাকিলেও' তাহার প্রসার নাই_যেন 
সকল সময়েই এক সন্ীর্ণ পথে আবদ্ধ। বর্তমান যুগে বঙ্গকাব্যসাহিত্যে. আদি 
ও করুণরসের সহিত বীররসের সাগ্রস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সঙ্ীর্ঘতার পরি- 
বর্তে গরঁদারধ্যই বিশেষর্ূপে পরিলক্ষিত হইতেছে । . 

27 হি ববিব বার্ষিক অধিবেশনে *ভ্রীনাথ পদক” প্রাপ্ত রচন| ।৮ 


0 নবীনচন্তকনটিকলী। 
+€জন্ম--১২৫৪ সাল; ত্যু--১৬১৫) 


পপপাকিত ৩. :৩পািাজীশি 


চষ্টগ্রামের অন্তর্গত নয়পাড়া গ্রামে ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে কবিবর নবীনচন্ত 

সেন জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর পুর্বে বন্ধের আর একজন প্রতিভাশালী 
কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ৃত্রসংহার, প্রণেতা 
অহাক্বি হেমচন্র .এই ছুই মহাঁকবির মিলি যশোরাশির প্রভায় বঙ্গগগন 
উদ্ভাসিভ.হই়্াছিল। নবীনচন্ত্র জাতিতে বৈদ্য তাহার পিতার নাম ৬ গোপী 
মোহন রায়। .গোপীমৌহন.বাবু চট্টগ্রাম আদলতের সেরিস্তাদার ছিলেন। তিনি 
অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারী হইয়! এবং নিজে প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়ও 
স্বীয় বদান্ততার আতিশম্যে স্তুঃকালে আপন পরিবারবর্গের কোন সংস্থান করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। নবীরচক্ছের জন্মগ্রহণের পর স্ৃতীয় দিবসে নয়পাড়াগ্রামে 
নক মহা, অগ্নিকাও-হয়) ফলে গ্রামটা প্রায় ভন্ীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের 
না নাল বা রসিক গুরুপদ্থী তাহার 

নাঁম “নবীনচন্্র রাখিয়াছিলেন।, শৈশবে নবীনচ্্র ছষ্টামীর জন্য বিখ্যাত ছিবেন, 
এইজন্য চট্টথাম স্কুলে অধ্যক্কন কুলে তিনি ০৮63 089 £5%০ (অর্থাৎ দুষ্টের 
শিরোমণি) ইত্যাথ্যায় ভূষিত হুইযাছিরেন। তাহার ছুষ্টামিতে উত্তর হইয়া 
চট্টগ্রাম স্কুলের পণ্ডিত “মহাপিয় .বলিতেন যে গোগ্বীমোহন বাবু -অনেক .তণস্তা 
করিয়া এমন পুতরদ্বলাভ করিয়াছেন। নবীন বারু তাহার পিতার না হন, তিনি 
জননী বঙ্গতুমির যে বনুতপ্ন্তার ফল, একথা সকলেই মুজ্কণে স্বীকার: করিরেন, 
চট্টগ্রাম স্কুলে বিদ্বাভ্যাসকালে নবীনচক্্র কবিতা বিখিতে:বড় ভালবাঁসিত্ন১ 
এবং তাহার কবিতা দেবীর প্রতি আস্তরিক অনুরাগী উক্ত বিগালম্নের -পঞ্জিত 
শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্তালক্কার মহাশয়ের যত্ধে উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত, হইয়াছিবা। 
তিনি চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৪৬৩ ধুঃ এগ্টান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ .হইয়। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাল গর -১৮৬৫ খৃঃ প্রেসিডেন্সি, কলেজ হইতে 
এফএ ও ১৮৬৭ খৃঃ জেনাবেল্‌ এসেম্ত্রি কলেজ হইতে বি,.এ, পরীক্ষায় উততীর্ 
হয়েন। তাহার ছাত্রজীবনে অভিন্নন্ধদয় বন্ধ ছিলেন-_ শ্রীযুক্ত চন্তরকুমার-রার। 
চ্রকুমার বাবুর পরামর্শ না লইয়া নবীনচন্্র কোন কার্যইকরিহ্েন না| । . ডিনি 


দু _নবীনচন্রেক্'জীবনী | ১৭ বর্ষ। 


“আমার জীবনে” নিখিক্াছিলেন, যে তাহার জীবনে যাহা ক্ষিছু ভাল তাহ! বছল 
পরিমাণে চন্দ্রকুমার বাবুর রচনা । এফ.» এ, পরীক্ষার একমাস পুবের্ব তাহার 
বিবাহ হয়। এই “অদ্ভুত বিবাহ ব্যাপার+ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, নবীনচন্্ 
তাহার আত্মজীবনীতে তাহার বিস্তৃতবিবরণ দিয়াছেন । বি, এ, পরীক্গীর কিছুদিন 
পুবের পিতৃবিয্বোগ ঘটে । অর্থের অনটনে প্রপীড়িত হইয়। নবীনচন্্র সেই বিপ- 
ন্নের বন্ধু, আর্ডের সহায়, বি্ভাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েন। যে মহীপুক্রবের _- 
দরারপাগরের বারিনিঞ্চনে একদিন বর্গের অন্বিতীয্ কবি মধুক্থদন সধুহবিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইরাছিগেন, নবীনচন্ত্র তাহার স্েহ ও করুণা হইতে বঞ্চিত হন নাই। 
প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠদ্দশা কালে কবিবর “বিধবাঁকামিনী” রচনা করেন ঠ এবং 
ইহার কিছুদিন পরে “পিতৃহীন যুবা, রচিত হয়। এই ছুইটা কবিতা! এইসময় 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি ুবোগ্য 
সমালোচকগণ এই ছইটা কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। “পিউ্হীন যুবকের” 
প্রথমবার অষ্রপ্লোক মাত্র প্রকাশিত হয়। এন্ন্‌প কবিতা খণ্ড খণ্ড করিয়! সংবাদ 
পত্রে প্রকাশ করা অপেক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়_ক্বষ্ণকমল 
বাবু র্থকারের কতিপয় বন্ধুর নিকট এইবূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তাহা- 
তেই “অবকাশরক্জিনী, অস্কুরিত হয়।: ১৮৬্৮ধূঃ প্রতিবোগী পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
হইয়! নবীনচন্ত্র ডেপুটা ম্যাঞজি্রেটের পদে নিযুক্ত হ'ন। তিনি বহু মহকুমায় 
বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকাধ্য নিবহ 'করেন। রাঁজকার্যে নিয়োজিত হইয়া 
তিনি-যে থে মহকুমাক্ অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই জনসাধারণের 
বিশেষ প্রীতি ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাহার উন্নত ও স্বাধীন চরিত্র 
হেতুক রাজপদ তাহীর পক্ষে কুস্থম শয্যা হয় নাই। ১৯০৫ খু রানরর্য। হইতে 
অবদর গ্রহণ করিয়া! শেষ জীবন তাহার চট্টগ্রামস্থিত 'লঙ্্মীভিলা' কুটারে অতি- 
বাহিতকরেন। হার শেষজীবনের ফল ছুইখশনি পুস্তক--অনু ভাঁভ ভ্রৌশ্রীচৈতন্য- 
দেবের লীলা )-ও আমার জীবন '(গ্রস্থকারের আত্মজীবনী__পীচখণ্ডে সমাপ্ত ) 
“আমার জীবনের মাত্র ছুইখওড শ্রকাশি ত-হইন্লাছে ট অবশিষ্ট তিনথও ও অমৃতাত 
এখন ম্স্থ। ১৩১৫ সালের মাঘমালে ন পরী 'লন্ীদেধী'ও একনাত্র পুত্র 
রাখিয়া পরলোক গনন করেন। তাঁহার নশ্বর জড়দেহ পৃথিবী হইতে অন্তঠিত 
হইল বটে, কিন্তু তিনি আজ্জ-কি এক অমর, দিব্য জ্যোতির্ময় দেহে বঙ্গবাসীর 
দয়ের রন্ধে: রন্ধে, বিরান্গ করিতেছেন । 





নবীনচচ্জের ক্াব্যাবলী । 


; খনেকগুনি উৎবষ্ কবয রচনা বির ধহীনচজ বাহিত আপনার ভাতি 
জুপ্রতিষ্টিত করিয়াছেন তন্মধ্যে” 


€ ১) অবকাঁশরস্ত্িনী ! 
“অৰকাশরঞ্রিনী”ই তাঁহার প্রথম মানস প্রন্ত রত্ব । “অবকাশবজিবী” 
স্পকতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি । ১২৭৮ সালে এই কাব্য প্রথম প্রকাশিত হ। 
“বস্দর্শনে' বঙ্কিম বাবু এই পুক্তরখানির বিস্তৃত সমালোচনা করেন এবং ইহাঁকে 
বঙ্গতারার একানি অতি উৎক্ গীতিকাব্য বলেন ! গ্রস্থকান্ধের প্রথম উম 
- বলিম্প' এই কাব্যে অনেকগুলি দোষ আছে। ইহাতে স্ষ্টিবৈচিন্রয, : ঘটনাবৈচিক্য 
কিঘা কোন রসের উৎকৃষ্ট অবতারণ! লক্ষিত হয় ন। অযকাশরক্রিনীর অ্ধি- 
কাংশ কবিত৷ ন্যুনাধিক দীর্ঘতা দোষে দুষ্ট । “অবকাশরঞ্রিনীর” প্রথম কবিতা 
পৃপতৃহীন যুবক' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরগ। এই সকল দোষ সন্কেও “পিতৃরীনমুবক+ 
বঙ্গতামাহ একটা অভি অপুর কৰিত।। এক হেমচন্দ্রের “ভারত সঙ্গীত, তিন 
বঙ্গতাষায় ইহার তুলন! নাই বললেও হয়। ণ্অবকাশরঞ্িনীর' ভান! -র্নন 
মধুর, পরিস্মুট ও সরল কবি যখন যে ভাব পরিস্দুউ করিতে পরসথাস পনটানধাছেন, 
তীহার অমৃতক্ষরণ্ী লেখনীর গুণে সেই ভারই অতি সুন্দর স্কর্ভিলাত করিগছে ৮ 
পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনায় বঙ্কিমবারু নবীন বাবুকে বর্ণনার গীতিতে মনি 
বলিয়াছিলেন। এই উভয়, গুণই অবকাশরঞ্জিনী কাব্যে প্রচুর পরিমাঁণে বিদ্যমান । 
আমার বোধ হয়, ছন্দলালিত্যে ও বহু উপমালস্কৃতা ওজস্থিনী ভাষার. বর্ণন/জ 
কোন বাজ্ালী কৰি নবীনচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। দৃষাস্তস্বরূপ “পিতৃহীন যুবক 
হইন্তে দুইটা শ্লোক উদ্ধত করিলাম । 
(8. ৪ ৫) 

যামিনীব সুমধুর নৃপুর-নিকন্‌ ক্তরণী যাইতেছিন সাহসপবন্ে. -. 

বিলিরবে ভাসিতেছে দিগ দিগস্তর £ . বিস্তারি ধবল পাখা গ্রগনমগুলে ; 

পাখার প্রহার শব্ধ করে না কখন. আশারূপ দীপাবলী উজ্জল সঘ্বনে 
ভগ্র-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর! ) জু্হ, হূর্গমপূথ ? নাজটনি কি ছলে. 

কল কলরবে গঙ্গা সাঁগর সদন - দরিদ্রতা তুলি শির মৈনাকের প্রা 
ফাইতেছে, অন্ধকারে টাকিয়া বলন।”  ভুবাইভে চাহে তরী কি করি উপর £. 


৪৩ 
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হিিডিরিতি টির টির 055398855 88 9 
*-তস্মচিত্ত সন্থীর উক্তিমাত্র বিশিষ্ট অব্যক্তব্য কথাকে বঙ্কিম বাবু গীত 
কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। ইহাঁতেও নবীনচন্্র সামান্ত দক্ষতার পরিচয় দেন নাই । 
মানুবহৃদরের সুক্ম ভাবগুলি বিশ্লেষণ করিয়৷ তিনি কিরূপ সুললিত , ভাঁষায় 
প্রকাশ করিয়াছেন, অবকাপ-রঞ্জিনীর যে কোন কবিতা পড়িলেই জানিতে 
পীর! যায় বিশেষ না বাছিয়া! আমরা “পতিপ্রেমে ছুখিনী কামিনী” হইডে 
ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। প্র 
“প্রাথনাথ ! অশ্রবারি পড়ি ধরাতলে কেমনে হৃদয়নাথ ! জীবন জীবন, 
শোভিছে শিশির-সম দুর্ধার আগায় ।  ভূলিয়া রয়েছ এই দুঃখিনী তোমার ) 
আর কত বিন্দু নাহি পড়িতে ধরায়, কেড়ে নিগ্নে অবলাঁর পরিণয় হার, 
কোথায় উড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের বলে কেমনে বিস্বৃতি-জলে দিলে বিসর্জন ? 
ধাইতেছে নাহি জানি ) হেন মনে লয়. কেমনে কাটিয়া ঢু উদ্ধাহ বন্ধন , 
পতির উদ্দেস্তে তার! করিছে গমন. শুকাইলে ছুঃখিনীর লুখপ্রবাহিণী ? 
নিরেট পাঁষাণময় যাহার হৃদয় কেমনে ভূলিলে হব বিগত জীবন 
নয়নের জলে সে কি দ্রবিবে কখন” বিগত প্রমোদ ক্রীড়া প্রণয-কাহিনী ?” 
. "আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি যে স্থুললিত পদবিস্তাসে ও ছনোনৈপুণ্যে নবীনচ্ 
অতুলনীয় । শুধু ছন্দঃমাধুর্য্ে "অবকাশ-রঞ্জিনীর কতক অংশ কিন্ধুপ মনোরম 


হইয়াছে দেখুন 
| 6১) * ৫২) 
*সথিরে ! 
পরম আদরে অন্তরে আমার “সথিরে ! . 
রোপিকপ্রণয়-লতা, বিচ্ছেদ যাবার নয়, বিচ্ছেদ ত যার না। 
, বিষম ফল ফলিল এখন প্রেমসহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় ন। 
বাসনা হইল বৃথা। জীয়স্তে তনা ছাড়িবে প্রীগান্তেও সঙ্গে যাবে, 
জুড়াতে জীবন শীতল ছায়ার বিচ্ছেদ যাবার নয় বিচ্ছেদ ত যায় না। 
_ বসিন্ু মনের স্থখে, প্রাণসথি! বিচ্ছেদ লুকায় না ।” 
কে জানিত হায়! কোটর হইতে 
ভুজক্গ দংশিবে বুকে ।” 


নবীনচন্ত্র বাল্যকাল হইতেই বিদ্রুপ করিতে বড় ভাল বাঁসিতেন। . সেইজন্ত 
* ' কোন এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে কোন এক প্রসিদ্ধ পুস্তকের সমালোচনা পড়িয়া 


১ বর্ষ. নবীনচন্েরঝাঁধ্যাবলী | -৬১৫ 





শা 


তিনি “এবার” -এই কবিভাঁটা লিথিয়ছিলেন। আঁবার কাশীনরেশকে' লক্ষ্য 
অমৃতবাু লিখিয়াছেন-_ 

“নন্দনে রচিলে বসি মকর কেতন 

হ'ত কিনা হ'ত কাব্য তোমার মতন 1” রন 

'অবকাশ-রপ্রিনীতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিত। আছে। তন্মধ্যে “পিতৃহীন- 
, যুবক" ও “লায়ং-চিস্তা/ এই ছুইটা কবিতাই সর্বোৎকষ্ট। 
ৃ (২) পলাশীর যুদ্ধ । 

১২৮২ সালে এই উৎকষ্ট অপূর্ব কাব্যখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্য 
লিখিয়! নবীনচন্দ্র “বঙ্গের বায়রণ বলিয়া! অভিহিত হয়েন। তিনিও 'বায়রণের 
্তায় বলিতে পরেন, “আমি নিদ্রাভদ্গের পর দেখিলাম যে আমি একজন 
বিখ/ত হইয়াছি। বায়রণ 0719 [2101 লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, 
নবীনচন্ত্ ও "পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়া কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
২২বৎসর বয়সে নবীন বাবু “পলাশীর যুদ্ধ” আরম্ভ করেন এবং ২৮ বৎসর বয়সে . 
এই কাব্য শেষ হয় সুতরাং এই কাব্য নবীনচন্্রে পূর্ণযৌবনের রচনা। যৌবন 
সমাগমে মানবদেহ যেমন মাংসপেশীর পরিপুষ্ির দ্বার! বঙ্গসাহিত্যের এক অবিনশ্বর 
অনির্বচনী্ক সৌন্র্ধ্য স্ছজন করিয়াছে। কবির হৃদয়ে যেন চিরবসন্ত বিরাজমাঁন। 
ভাষা সর্বত্র সতেঙ্গ ও সুন্দর | ভাষার 'উপর নবীনচন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমত! আছে। 

পলাশীর যুন্ধ' এরতিহাপিক কাব্য। প্রীতিহাসিক কাব্য বলিতে কেহ যেন 
না বুঝেন থে পলাশীর যুদ্ধে কোন স্থানে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটে নাই | কেন 
নাকাব্য যে ইতিহাস নহে এ কথা সকলেই মুক্তকঠে স্বীকার করিবেন ।.. ভব- 
তৃতিয স্তায় মহাকবিও রামসীতার চরিত্রাঙ্কনে সর্বত্র বান্দীকির অনুগামী হন 
নাই। কবি ইতিহাসকে ভিত্তি করিয্ত। তাহার উপর কাব্মনির প্রতিষ্ঠ স্থাপন 
করেন। ইতিহাস সময়ে সময়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্ধন করে বটে, কিন্তু ইতিহাস 
কখনও কাব্যের প্রাণ হইতে পারে না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে “পলাণীর যুদ্ধ, প্রতিহাসিক কাব্য । বিষয়--- 
সিরাজন্দৌলার বৃত্ান্ত ও বঙ্গে ইংরাজশ্রীবৃদ্ধির প্রথম অভ্যুদয় । এই পলাদীপ্রাঙ্গনে 
বঙ্গে মোগণের রাজ্যাতিনয়ের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়; এই গলাশিগ্রাঙ্গনেই 
বঙ্গগগনে ইরাংজের বিজ পতাক! প্রথম সগৌরবে উত্ভীন হয়; এই পলাশী- 
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প্রাঙ্ছনেই প্রা ও প্রতীচ্যের প্রথম মিলন হয় $. এই -স্থনেই- ছুই ভিন্রজাতীয় 
সৃত্যতা পরম্পরকে আঘাত করিয়া বর্তমণন ভারতবর্ষের শ্ীবৃদ্ধি করে । স্তর 
কবির পক্ষে ইহার অপেক্ষা উচ্চ ও গৌরবজনক বিন নির্বাঁঢন.সম্ভব নহে। 

পলাশীর যুদ্ধ অনতি বৃহৎ পাঁচ সর্গেবিভক্ত। প্রথম সর্গে রাজা কৃষণচন্ 
নবাব বিদ্রোহীগণের কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্থে ব্রিটিশ সৈহ্যের শিবির সন্নিবেশ, তৃতীক্স 
সর্গে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের সিরাজন্দৌলার মানসিক অবস্থা, চু রে ু্ধ ৩- 
পঞ্চমসর্গে নবাবের অস্তিমঅবস্থ! বর্ণি ত হইয়াছে। 

১২৮৭ সালে রঙ্গমতী কাব্য প্রথম প্রকাশিত হস্স। মহাকাব্যের স্তায় ইহাতে 
নায়ক ও নায়িকা সন্নিবি থাকিলেও রঙ্গমতী বহুলপরিমাণে বর্ণনা কাব্য ॥ 
বজদেশ প্রকৃতির লীলাভূমি ; এবং নবীনচন্ত্র যে ভাবে বঙ্গের প্রাকৃতিক ছৃশ্তগুন্রি 
. বর্ণনা করিয়াছেন তাহ! অতি মনোরম হইয়াছে। এই কাব্য আন্ত গাতী্ষ্ে 
পরিপূর্ণ » ইহার ভাব গম্ভীর, কথা গম্ভীর, রচনা গম্ভীর ৷ কাব্যথানি পড়িবার 
সময় মন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অমিন্ত্য, অনির্বচনীয় সাত্বিকভাঁকে 
পরিপূর্ণ হয়। নবীনবাঁবু এই কাঁব্য দুইটা আদর্শ চরিতরপুষ্টর প্রয়াস পাইয়াছেন 
ভাহার বীরেন্্র আদর্শ মহাপুরুষ, শঙ্কর আদর্শ ভৃত্য । যে ষে গুণ থাকিলে মানুষ 
পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে, বীরেন্দ্র সেই সমস্ত গুণ বিগ্তামান ছিল? 
ভীহার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পাঁরি-_ ণ 

“বিদ্বান আদর্শ তুমি ) বীর অলঙ্কার ) সঙ্গীতস্থধার সিন্ধু? শিল্পের সৌহাগ $ 

দয়ার দক্ষিণ হস্ত , দেশ অনুরাগ ছিল প্রজ্জলিত তব হৃদয়ে অপার । 

যশের আঁফর তুমি ) গাস্তীধ্যে জলধি ? পরছুঃখে মন তৰ আর্দ্র নিরস্তর $ 

স্েহজলে নেত্রদয় সিক্ত নিরবধি ; গৌরব ব্যঞ্তক তব ললাট সুন্দর 7 .. 

জননী ও জন্মভূমির প্রতি তীহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। তিনি যখন 
শক্করের মুখে শুনিলেন যে তাহার স্েহমর়ী মাতা মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই জননীর অস্তিমস্থান দেখিবার বাসনা তাঁহার 
হৃদয়ে প্রবল হইন। যৌধনে বারানসী তীর্থে যাইয়া! তিনি মণিকর্ণিকার “ভীষণ 
অনির্বাণ শ্মশানে” অশ্রবিগলিত নেত্রে জননীর উদ্দেশ্তে তর্পণ করিলেন। কবি- 
বরের জলোচনার স্যার শঙ্কর কথন 
পহাসে নাই নিজ সুখে, কাদে নাই নিজ দুঃখে, 
চির প্রেসমরী দলিলের ফত 
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান” 





১৭শ বর্ষ. নবীনচক্্রের কাব্যাধলী। . শুন 


- এই কাব্য কুন্থমিফার সমাবেশ -৮বিজাট-ৃশ্ত-বিশাল আত্র-সতর-পরবিষ্ট সু 
শিরা সদৃশ'। সরলহৃদয়া, প্রেমমর়ী কুম্থমিকা শেক্ষপীয়রের জুলীয়েটের ত্যায় 
অকালে কালের ক্রোড়ে শন করিবেন $ 
“হায় এক বৃত্তে 
ফুটেছিল ছটা ফুল সংদার-কাননে 
টি এক সঙ্গে ছচী ফল পড়িল খসিয়া ।” 

(৪-৬) টৈবতক--কুরুক্ষেত__ প্রভাস । 
পপিলাশীর যুদ্ধ” রচন! করিবার পর নবীনচন্ত্র একবার ভারতের সমগ্র 
ইতিহাস খুঁজিয়া৷ দেখিলেন-_কিন্ত সর্ধদ্র সেই মিরজাফর, সেই ভবানন্, সেই 
জয়টাদ ইহার পৃষ্ঠার বিরাজ করিতেছে । এইজন্ত তিনি ইতিহাস পরিত্যাি 





বার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তন্ন তর করিয়৷ অনসন্কান করিলেন, কোথাও 
এই,আদর্শ চরিত পাওয়া যায় কিনা) দেখিলেন যে কেৰল একজন অঙৌক্ষিক 
শি সম্পর মহাপুরুষ স্বী অদ্ভুত খতিভাবলে এই পরস্পর বি্াদকারী, 
ভারতে শান্তিময় মহাভারত, স্বপনে সমর্থ হৃইয ছিলেন। ইনিই বছদেব তনয় 
শরীক, ধীহার গ্রতিভাঙ্গোকে গুতিত নরনারীগণ ধ্যাস্মিক উন্নতির উ্চতদশেখরে 
আরোহণ করিয়াছিল.) :., এ 
টৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও গুডস প্রীকুফের পুপ্যদর কলের. ইতিহাপি। 
৯২৯৩দালে রৈবতককাব্য, রম, প্রকাশিত বুদ্ধ) ননীনচন্ত প্রভাসের শেষ গে 
.. চিতুর্শ বর্ষ মাগো! এপে বসিয়া ধ্যানে 
কষ্ঃনাম এরপে বিমুগ্ধ প্রাণে ।” 
এই তিন খানি কাব্য প্রণয়ণে নবীন চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া 
ছিন। কুরুক্ষেত্র প্রভাসের পর বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্তের স্থান সম্বন্ধে এক 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। হীরেশ্বাু প্রমুখ সমালোচকগণের মতে__ 
অবশ্ত এইমত তাহারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন-_মবীনচ্ত বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি। 
নধুহ্দন ও হেমচন্্র তাহার সমকক্ষ নহেন। নব্যভারত প্রমুখ সমালোচকগণের 


৩১৮ -জন্মভূমি! ৯ম সংখ্যা । 





মতে মধুং হেম, নবীন তিনজনেই বঙ্গের জুস সত তিনে এক'__ 
সুতরাং তুলনা অপ্রার্থনীর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন প্রমুখ সমাঁলোঁচকগণের 
মতে নবীনচন্ত্র কোন উদ্চশ্রেণীর গায়ক নহেন। এমন কি শ্রীফুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে 
মহাশয় 'রৈবতক প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে মন খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারা যায়, এমন 
গুণ বিশেষ অনুসন্ধীন করিয়াও পান নাই ( উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে উপ- 
সংহার ভাগ )1 এক্ষণে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনটি কাব্য আমাদের” 
লমালোচনার বিষ; বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে পরে আলোচনা! 
করিব। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি উপায়ে খও্ভারতে মহাভারত সংস্থাপন করিয়াছিলেন,_-ইহাই 
রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রক্ষফ্ের লীলা“অবলব্নে এই 
কাব্যত্রয় বিরচিত ; রৈব্তক তাহার আগ্যলীলা ; কুরক্ষেত্ে মালীলা ও প্রভানে 
অস্তিমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। খণ্ভারতে মহাভারত স্থাপনের জন্ত প্রথমতঃ 
বহুবল প্রয়োজন। বাস্থুদেব জানিতেন যে অর্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী বীর 
সেই সময়ে আর কেহই ছিলেন না। এইজন্য তিচি অর্জুন ও তাঁহার ভর্মী 
মুদ্রার পরিণয় কৌশলে সম্পাদন করিয়া পাব ও যাদব শক্তি লক্ষিলিত 
করেন। কুকুক্েত্র কাব্যের প্রধান ব্যাপার--অভিমন্থ্য ব্ধ। অভিমন্ত্যর 
মৃত্যুর পর শোকোন্ত্ অর্জুন ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। লে চারিদিনে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ শেষ হইল) এবং ধর্শরাঙ্জ যুধিষির' সমগ্র তারতবধের একচ্ছত্র সঙ্রাট, হই- 
লেন। বাহুবলে তারতথণ্ডে মহাভারত স্থাপিত হইল বটে ; কিন্তু তাহার ভিত্তি 
সুদৃঢ় করিতে হইলে ভারতের তিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়দিগকে এক জীতিত্বে পরিণত 
করিতে হইবে। তাহাদিগকে একধর্্ে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই উদ্দেস্তে 
তিনি যাঁগ-যক্ঞাদি প্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে এ নিফাম, সনাতন ব্রহ্ধর্শের 
. ঘোষণা করিলেন। এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপনই ক্রীককষ্ষের জীবনের মুখ্য উদ্দেস্ত )- 


“এক ধর্ম, এক জাতি, 

এক রাজ্য, এক নীতি, 
নকলের এক ভিত্তি, সমভুত হিত)- 

সাধন! নিফাম কর্ম, 

লক্ষ্য. সে পরন ব্রন্ধ, 


1 


১৭শ হর. | নবীনচন্দ্রের ঝ্লার্মাবল্লী 1 ৩১৯ 
সতীশীাশিাা শসা শশী? 


ওই ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত ।» ও 
প্রভাম” ভগবান শরবষ্ণের অভ্তিমলীলা। এই কাব্যে" যছুবংশ ধ্বংস ও 
অনার্ধগণ কভূ্ক যাদবরমণী লুঠন বর্ণিত হইয়াছে এইরূপে আর্ধ্য ও অনার্য 
জাতির সন্সিলন হয়। প্রীক্ষণ অনাধ্য জরৎকান্ুর শরে দেহত্যাগ করেন এবং 
"্মঘীদবের পুণ্যভাগ নবধর্মম প্রচীরার্থে পশ্চিমাভিমুখে মহাপ্রস্থান করিলেন। 

_ কুরুক্ষেত্র কাব্য সমীলোচনায় নব্যতারত সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে 
কুকক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনার জন্য নবীনবাবু বঞ্চিমবাবুর নিকট সম্পূর্ণবূপে ধণী। 
কুককষেত্রের মৌলিক কল্পনায় যে নবীনবাবুর নিজস্ব, ইহার জন্ত তিনি কাহারও 
নিকট আদৌ খ্ী নেন) বরং নবীনবাবুর কল্পনা স্থানে স্থানে বষিমবাবুর 
অগ্রবর্তী, একথা হীরেন্তরবাবু নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন [ সাহিত্য ১৩৯৭ 
সাল ]। আর যদিই থা কৃরিত বিষয় নবীনচন্ছের নিজস্ব না হয়, ভাহাতেই কি 
_ উহার কৰিপ্রতিভা ও যশ? নিশ্রত হইয়া যাইবে ; শেক্ষপীয়র, মিলটন কালিদাস 
ভবভূতি, মধুকুদন:।৪ ভারঙ্জিল প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাহাদের কাব্যের 
আখ্যানবন্ত অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। “যে 
বিষতনন্দর লিখিয়! ভারতচন্তের নাম এক সময়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হ্ইয়া- 
ছিল, সেই বিদ্তানুনূরের আখ্যানবন্ত কি ভারতচন্দ্রের নিজশ্ব ? তিনি রি ইহার 
জন রামপ্রসাদের নিকট,সম্পূ্ণ রূপে খণী, নহেন? কল্পিত বিষয়ের বথোঁচিত 

চনরাঙ্কনেই কবিপ্রতিভার প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কল্পনার নৃতনত্বে নহে। 
ওপন্যাসিক ও নাটককারেরা সমাজের যথোচিত চিত্র অঙ্কিত করুন,_কবি- 
প্রতিভার জঙ্ত আরও উচ্চতর বিষয় আছে। কবি সৌন্দর্য্য বা আদর্শচরিকর 
স্থষ্টি করিয়া আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্ত - এই বধ্ধাপূর্ণ সংসার হইতে .তহার 
কল্পনার ক্রিদিবে লইবলা যাঁন। নবীনচন্ত্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, ও প্রভাস এই 
তিনটা কাব্যে অনেকগুলি আীদর্শচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শীর্ণ 
আদর্শ মানব। নুভদ্র! নি্াম ধর্ষের প্রতিমূর্তি, অর্জুন আদর্শ বীর, ও কুকি 
আরর্শ হিন্ুপত্বী। আবার অকিমন্থ্য ও উত্তরাচরিত্রে তিনি সরল প্রেমিক 
প্রেমিকার কি অপূর্বব চিত্র দেখাইস্থাছেন। কৃষ্ণ ও হুভদ্রার চরিত্রাঙ্কনই 
নবীনচন্দ্রে কাব্যজীবনের অক্ষয়কীর্তি। এই ছইটা চরিত্র সু্টি করিয়া তিনি 
কাব্যজগতে চিরযশস্বী হইক্লাছেন॥ শুধু বন্তভাষায় কেন, পৃথিবীর কোঁন 


৩২৩ -.. জশ্গুডেষি | ৯ম সংখ্যা । 
ভাষার এমন মহান ও উদার, প্রেমময় নিখুঁং চরিত্র কখনও অস্কিত হইয়াছে কিনা 
সন্দেহ। আমারা এই ছুইটা চরিত্রের নিষ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম | 
শ্রীকৃষ্ণ ।-__বাহবল, জ্ঞানবল ও ধর্মবল এই তিন পক্তিন সম্মিলনে, অপূর্ব 
ক্বষ্চচরিত্র গঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে অদ্ভিতীয় ছিলেন। তিনি দন্দ- 
যুদ্ধে কংস ও শিশুগালকে নিধন করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত ও 
রাজনৈতিক ছিলেন ডিনি নগধ রাজ্যের পুনঃ পুন£ আক্রমণ হইতে ব্রজপুরী - 
রক্ষা কবেন , 
ভারতবর্ষের সমন্ত রাজ্যেই:তীহাঁর অন্চর ছিল। তাঁহার তাহাকে 
1ভন্ন ভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক অবস্থা! জ্ঞাপন করিত। তিনি সর্ধশীস্্র বিশারদ 
ছিলেন বাঞুদেবও সময়ে সময়ে তাহার নিকটে ম্তক অবনত হইতেন। তিনি 
জ্ঞাননেত্রে দেখিয়াছিলেন যে ধর্মস্থাপনের জন্য মহাভারত স্থাপিত না হইলে 
পত্তি স্বাপিত হইবে শা । সেই উদ্দেশ্তে তিনি ভদ্রার্জুনের বিবাহ দ্বাক্া গাঁগুৰ 
ও যাদব্শর্তি মিলিত করেন, এবং এই মিলিত শক্তি ছ্বার! তিনি ভারতে ধর্শরাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন তিমি কুকক্ষেত্রে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিরাছিধেস,- 
খ্যর্দেব তাহাই সঙ্চলন করিয়া গীত। নামে অভিহিত করিগ্নাছেন। তিনিধখ্র 
দেখিলেন ঘে অর্জুন অনিচ্ছান় ঈঘকরে বিষাদ করিতেছে... তাহাতে এই খিবাধ 
অচিরে নির্ব্বাপিত হইঘার কোন সন্তাবন! নাই, তিনি আাবিশেন-- ০. 
স্যরি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত, ₹ 
নাহি ধরে. এ হর ফুলিশ কঠিন 
এইনপে ভৌশাচাধ্য মৃত অভিনব 
বিভীষণ করিবেক আয়ে! কতদিন 1” ২ 
ভীহায়ই কৌশলে একদিন অতিমনথ্য ও অঙ্জুনকে বিভিন্নস্থানে তুদ্ধ স্াপ্িভে 
হস) এবং সম্তরতী বেস্রিত হইয়া! অভিমন্থ্য খুদ্ধে নিহত হন তিনি দিজ্ঞে 
অধীর বীর হইয়া কুকক্ষেত খুদধে দবযং নি্িপ্ত ছিলেন। হায়. হয় 
ফারুশ্যের আধার ছিল। তীহাধ বক্ষে অস্ত্রাধীত করিতে উদ্ধত বাস্াকফে 
ভিদিই বলদেঘের রোধানল হুইভে রঙ্গ করেন। অভিমন্যুর শ্মশানে উত্তযা ও 
অক্ছুনের শৌকছবি'এবং সভদ্রীর উদাসীন ভাব নিরীক্ষণ করি বলিয়াছিলেন -- 
“মানবের উষ্রস্ত বিনা মাদবের পাপ, 
মানিবেধ শোক বিলা মানবের পরিত্তাপ, 
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না হয় মোচন যদি ; মানবের মুক্তিপর্থ 
রক্তসিন্গর্ভে, যদি শ্শানে দাবাগ্সিবৎ 
একই নির্ধাতে নাথ! একই নির্ঘোষে হায়! 
₹ষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালেন! এধরায়।” 
-০ তিনি বেদপীড়িত ও পৌন্তলিকা প্লাবিত দেশে সরল, উদার, নিশ্কাম, পবিত্ব 
পরমন্রন্ধার উপাসনা প্রবর্তিত করেন। তাহার মতে 
মান্য চিরবিকাশশীল ও অনস্ত উন্নতিশীল, এবং স্বয়ং নারায়ব সেই উন্নতির 
পুর্ণ আদর্শ। এই জন্যই তিনি আর্য ও অনাধ্য জাতিগত ভেদ তুলিয়া দিয্া- 
ঠা তিনি জাতিভেদ মানিতেন না ও ব্রা্গপদিগের প্রধান স্বীকার করেন 
নাই। 
এই সকল কারণে ছ্সাপরমুধবিপ্রগণ তাহাকে তাহাদিগেনস শ্্প মধ্যে 
গণনা করিতেন। 
স্ভত্রা।-শ্রীরুষ্ণের ভগিনী ও শারণের সহোঁদরা । শৈশব হইতেই ভাহান 
সায় কারুপৌর-আধার ছিল। শৈশব হইতেই যেইথানে রোগী, শোঁকী ভদ্র 
সেইখানে |, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা-_সকলেই তাহার কপার পাঁ্। তিনি 
প্রক্কৃতির উপাসিকা ছিলেন। তাহার এই অপূর্ব প্রকৃতির উপাসনা দেখিয়া 
বশ শ্রীক্ষ্ণও মুগ্ধ হইতেন। একদ্রিন-. 
“খন বহিছে ঝটিকা! ঘোর রৈবতক শিরে” 
“আচ্ছর গগন নব বরিবার মেঘে” 
বান্ছুদেৰ দেখিলেন, “শেখর সীমায় 
সায়া গগনতলে, ঘোর ঝটিকায় 
দশম বর্ীয়া ভদ্র বসি একাকিনী 
একটি উপল খণ্ডে স্থির ছুনয়ন 
সমেঘ পশ্চিমাকাশে রহেছে চাহিয়া 1 
তিনি সঙ্গীত শানে ও অন্বিষতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রথে মৃচ্ছিত ও 
অগণ্য যাদববীরের শরজালে বেষ্টিত অজ্জ্বনকে রক্ষা করিয়া অন্ুত সারখ্যের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈবতকে অঙ্জ্ঘন যখন ্রীকুষ্ণের অতিথি ছিলেন, সেই 
স্ভদ্রা অঙ্জুনের বীরত্বে ও সহৃদয়তায় সুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইখানেই তাহার 


১১ 


৩২২ জন্মভূমি । | ৯ম সংখ্যা । 


শীট শাহী 
হৃদয়ে অঙ্ছ্বনের প্রতি.ভালবাঁসার:বীজ অস্কুরিত হয়। সেই ভালবাসা_সেই 
প্রেম ক্রমশঃ গভীর, গভীরতর হইয়। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়াছিল» কিন্ত 
কখনও উদ্বেলিত উত্ভীসিত করে নাই | তিনি জাঁনিতেন_ ্ 
“হৃদয়েতে যবে করেছি স্থাপন 
বাকি আছে কিবা বিবাহ আর ।” 

ূর্ধ্োধনের সহিত বিবাহ স্থিরীক্কত হইলে তিনি আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের "সপ 
জন্ত সর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, কিন্ত কখনও গুরুজনের কথায় 
প্রতিবাদ করেন নাই। অজ্জুন খন তীহার নিকট স্ভদ্রা হরণ করিবার অন্- 
মতি প্রার্থন। করেন, তাহাতে কত শত যাদববীর প্রাণত্যাগ করিবে ইহা ভাবিয়া 
তাহার কোমন হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের,সময় তিনি আর্ত ও আহতের সেবায় ভঁহার পবিত্র জীবন 
উৎসর্দ করিয়াছিলেন। সম্রাট ও ভিক্ষুক, সৎ অস্ত শত্র ও মিত্র, আধ্য ও 
আনার শানী ও মূর্খ__সকলেই তাঁহার সমান ক্বপার পাত্র ছিল। বরং যে অসৎ 
থে পাপী, যে দরিদ্র তিনি তাহাকেই সমধিক ভালবাসিতেন ) কারণ 

গ্যেই জন পুণ্যবান কে না তারে বাসে ভাল 5 
তাঁহাতে মহত্ব কিবা আর? 
পাপীকে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে 
সেই জন প্রেম অবতার 1” * 
তিনি তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী ছিলেন। তিনি কর্ণ-ছূর্বণসার মন্ত্র অবগত 
হইয়াও ভাহার প্রিয়পুজ অভিমন্থ্যকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন_না ; 
সেই প্রশান্ত হৃদয় কেবলমাত্র একবার বিচলিত হইয়াছিল-_ সেই শান্ত স্থির 
ছুনয়নে একবার মাত্র শোকীশ্রু দেখাদিয়াছিল, সে কেবল তাহার প্রিরপুত্র অভি- 
মন্থর মৃত্যুতে, সেই যোড়শবর্ষীয় বালকের শ্মশানে। কিন্তু সমুদ্রে জল বুদ্ধ 
কতক্ষণ স্থারী হয়? তিনি পরমূছর্তেই দেখিলেন_- 
স্মগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্জ্য সম 
আজি অভিমন্যু মম.বিশ্বঃচরাচর |” | 

ধরাতলে রুষপরেম প্রচারেই তাহার শেষজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল । তাহাই 
বত পুণ্যমনর কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণদ্ধেবী দুর্বাস। স্বর্মধামে গমন 
করিল। 
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রৈবতক'প্রস্ৃতি কাব্যত্রয়ের ভাষা মধুর, পরিস্ফুট ও প্রাঞ্জল ; বর্ণনা সংক্ষিপ্ত 
ও মনোহর। অধিকাংশ স্থলেই অগিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহা! মেঘ- 
নাদের ছন্দঃ অপেক্ষ! প্রাঞ্জল ও বৃত্রসংহারের অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা সরম। কাব্য 
গুলি চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত নবীনবাবু মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর ছনও ব্যবহার 
করিয়াছেন । 

অধুনাতন এ বিড়দ্িত বঙ্গে জাতীয় বাঙ্গাল! কাব্য বিরল। কুরুক্ষেত্র 
বাঙ্গালা জাতী কাব্য। কৃষ্প্রেম প্রায় কুরুক্ষেত্রের চুরম উদ্দেষ্য। ভগদ্বাণী 
- গীতার স্ধাময় মর্শন্ত্র সঞ্চার করা কুরুক্ষেত্রের রীকান্তিক লক্ষ্য । যদি ভাষা 
লীল! দেখিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড় । যদি ভাব প্রবাহে ডুবিতে চাও, কুরুক্ষেত্র 
পড়। যদি টরিত্রস্ষ্টির সৌন্দর্যে মোহিত হইতে চাও কুরুক্ষেত্র পড়। 





পচ 


৭। অমিতাভ কাব্য । 
অমিতাভ নবীনচন্ত্রের শেষ প্রকাশিত মৌলিক কাব্য । ভগবান বুদ্ধদেবের 
পুণ্যময় জীবন চরিত অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের 
কতক অংশ:ইংরাঁজকবি চ)৫%/1 4১:০০ এর [186 ০৫ 518 হইতে গৃহীত 
এই কাব্য দোষ গুণের বিশেষ বাছল্য নাই। নবীন বাবু ইহাতে চরিত্র স্থষ্টির 
কোন প্রয়াস পান নাই) -বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবনের কতিপয় ঘটন! গীত করাই 
তীহার উন্দেষ্তঠ। অমিতাভের ভাষ৷ সর্বত্রই মধুর ও মর্মস্পর্শী) এবং বর্ণনাগুলি 
অতিশয় হ্দয়গ্রাহী। 
৮ অনুবাদ কাব্য । 
নবীনচন্ত্র গীতা, চণ্ডী ও ম্যাথু রচিত বাইবেলের পঞ্চে অনুবাদ করিয়াছেন। 
তাহার অনুবাদ শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি গ্রন্থের ভাব ও অর্থ বিকৃত না 
করিয়৷ সরল ও সুন্দর ভাঁষায় অবিকল অস্থুবাদ করিতে পাঁরিতেন। তীহার 


অন্ধ্বাদ পড়িলে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মে । 
ক্রমশঃ 





একমেবাঁদিতীয়ম্‌। 
লেখক-সঙ্গীতাচা্ যুক্ত দেবক বাগ্চী॥ ্ট 


গভীর জীমৃতমন্ত্র গর্িছে ভীষণ-__ 
দলে দলে ছ্নদযুদ্ধে মহ! ঝনৎকার ! 
তীরাদপি তীরবেগে কুলিশ পতন-_- 
ব্রহ্মা ব্যাপিয় শুনি শব্দ হাহাকার ! 
ভয়ে লুক্কাফিত রবি তারা সুধাকর 
গ্রাসিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সুচীভেগ্থ অন্ধকার” 
দেখাইছে প্রহেলিকা! বঞ্ধাবৃষ্টিধার-_ 
বিজলী ব্াক্ষপী সহ-_একি ভয়ঙ্কর ! 
সে মহাপুরুষ কেবা কে জান বলন!, 
অপূর্ব-সঙ্গীত এই রচন। ধাহার। 
জানি যদি করি আমি তার উপাসনা-_ 
আমিত্বে অগ্রলি দিইযচরণে,তীহার ! 
মনে হয় এ সঙ্গীতে: যেথা;আছে সম্‌ 
সেথা ধ্যানমগ্ন একসেবাদ্ধিতীয়মূ। 


বিম্ময়কর.মিলন। * 
লেখক ভয়: 'মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বি, এল ॥ 
স্বরগের দেবী তুমি, €হ ধীর! বলনে! 
মানবীতে হেন ভাব, অসম্ভব আশ।। 
নারীর আলোকময় দেহ আবরণে, 
ঢাকিয়! রেখেছে নিত্য: প্রেম ভালবাঁসা.। 
চিররোগ গ্রন্তে তুমি খষি আশীর্বাদ, 
ধার ব্রহ্ধাণ্ডে ঢাকা আলোক$গৌরব । 
গরল রাশির মাঝে অযৃতের স্বাদ, 
শ্বরাশি মাঝে এক জীব অবয়ব! 


১৭শ বর্ষ।, 


বিল্ময়কর মিলন]... . ৩২৫ 


মেঘের উপরে তুমি, শশীর উদয়, 
বঞ্চাবাত মাঝে তুমি, স্থির! প্রুবতারা ৷ 
অন্ভুত প্রকৃতি:ভু্িুতীবুবিন্ময়, 
ভুমি মাধুর্যের লার, তুমিঃভ্কাকারা ॥ 


ছুই অঙ্গ শিব শিবা! এক হয়েছিল, 
ছুই অঙ্গ হরি-হর একত্রে মিলন । 
দবিতব প্রেমে, প্রিয়তমে বিদ্র উপজিল। 
এসো মিলি এক দেহ করি হে ধারণ ॥ 








এক আশা, এক ইচ্ছা, দৌহে:এক মন, 
স্বরগন্মরক এক, এক আত্মা প্রাণ। 
একই জীবন, আর একই মরণ 

শক যুক্তি, এক ধ্বংশ, একই নির্বাণ ॥ 





বাক্যেতে এ প্রেম কতু ব্যক্ত নাহি হয়, 
বাক্যরথে প্রেম-রাজ্যে কে পারে যাইতে? 
হের প্রেম প্রিয়ে, আমি ছিরি এ হৃদয়, 
মরি তৃঝ কোলে, মুখ দেখিতে দেখিতে ॥ 


প্রেমাবেশে প্রেয়সীরে এত কথ। বলি, 


: প্রেমিক নাগরবর বাহু পসারিয়া, 


ধরিয়া কামিণীক হয়ে কুতুহলী, 
বসিলা কমল দলে, একাঙ্গ হইয়া ॥ 


শপ 


শোভিল ধুগল রূপে, রম্য উপবন, 
শৌভে যথা হরখৌরী, কৈলাশ অচলে। 
প্রেমে প্রেমে দেখাইল! অপুর্ব মিলন, 
শোভিল কমল-মাল্য উভয়ের গলে ॥ 


পপ এ 


শ্ীশ্রীচৈতন্য.চরিতা ্বতোক্ত |. 


সাঁধারণউপদেশ ॥ 
আর্দি-লীল। । . 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলরুঞ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত। 
৪২। সচ্চিদীনন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ 
একই চিচ্ছ্কি হার ধরে তিনরূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সংবিৎ-_যারে জ্ঞান করি মানি ॥ এ ১৪ 
৪৩ । সন্ধিনীর সার অংশ-শুদ্ধসত্ব” নাম | 
ভগবানের সভা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 
মাতা পিতা স্থান গৃহ শব্যাসন আর | 
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্বের বিকার । এ 
৪৪1 কুফের ভগবত জান সংবিতের সার। 
্জ্ানাদিক সব তাঁর পরিবার ॥ এ 
৪৫ হলাদিনীর সার-_প্রেম”, প্রেমসার “ভাব”। 
ভাবের পরমকা্ঠা-_নাম মহীভাব ॥ 
মহাভীবস্বরূপ! শ্রীরাধাঠাকুরাণী। 
' অর্ধগুণখনি কৃষ্ককাস্তাশিরোমণি॥ ও 
৪৬। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃ পূর্ণ শক্তিমান্‌। 
ছুই বস্ত ভেদ নাহি শান্ত্-পরমাণ ॥ 
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অধ্ি আলাতে ফৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
রাধাকৃষচ পরছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলারস আস্মাদিতে ধরে ছুইরূপ | পর ১৫পৃঃ 
৪৭ কৃষমীধূর্য্ের এক স্বাভাবিক বল। : 
কৃষ্-আঁদি নরনারী কররে চঞ্চল ॥ 
অবণে দর্শনেঃআকর্ষযে সর্ববমন। 
'আপন। আঁস্বাদিতে কষ্ণচ করেন বতন ॥ 


৯৭শবর্ষ। . ' সমালোচনা | - ৩২৭ 


এ মাধুর্য মুত পান সদা যেই করে। 

তৃষ্ঠা-শাস্তি নহে, তৃষণ বাড়ে নিরম্তরে ॥ 

অতৃপ্ত হইয়! করে বিধিরে নিন্দন ৷ 

অবিদগ্ধ বিধি ভাল, না জানে স্যজন ॥ 

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছুই । 
_.. তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুণ্রিঃ ॥ ১৭পৃঃ 
৪৮। কৃষ্ণাবলোকন বিন! নেত্রে ফল নাহি আন।, 

যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্‌॥ এ 





সমালোচনা। 


সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা ।__ 
্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি, প্রণীত, মূল্য আড়াই 
টাকা । শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় সচরাচর যে সকল পীড়া জন্মে, তাহার চিকিৎসা! 
সাগ্ারণ চিকিৎসা! প্রণালীর অনুগত হয় নাঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন প্রকীর 
চিকিৎসা প্রয়োজন । আমবাত, প্রদাহ, রদতড়কা, যক্ৎ, ইচ্ছাবসস্ত, উদরাময়, 
কোষ্ঠবন্ধ, কোষ্ট কাঠিণ্য অর এবং ধনুষঙ্কার প্রভৃতি অনেক রোগ শিশুদেহ আশ্রয় 
করে, শৈশবরোগের স্তান্ধ বাল্যাবস্থাতেও অনেকপ্রকার রোগ হয়, সে সকল রোগ 
নির্ণন করিগ্ বিধিমত চিকিৎস। কর! বহু বিবেচনা সাপেক্ষ ) কারণ --শিগুগণ কথা 
কহিয়! রোগু যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে পারে না; কতক অন্ুমানে ও কতক কতক 
লক্ষণ দর্শনে নির্ধ করিয়। লইতে হয়, বলিতে গেলে শিশু চিকিৎসা ও পণ্ড 
চিকিৎস। প্রায় সমান, সকল টিকিৎসকের দ্বারা ঠিক ঠিক রোগ নির্ণর হয় না, 
বলিয়া শৈশবে মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষাক্কত অধিক। শিশুগণের চিকিৎসায় চিকিৎসক 
গণকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। স্বিচক্ষণ ডাক্তার আর, জি, কর প্রস্তাবিত 
পুন্তকে সংক্ষেপে শিশুগণের ও বালকগণের চিকিৎসা প্রকরণ ও পথ্যাদির 
নিরম লিপিবন্ধ করিক্াছেন, উদাহরণ ও বিশেষ চিকিংসার ফল এই পুস্তকে লিখিত 
আছে, এইরূপ একখানি পুস্তকের নিতাস্ত আবশ্তক হইরাছিল, ডাক্তার আর, জি, 


কর সেই আবগ্তকতা অন্থভব করিয়! এই পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত 
হইলেও টিকিংসক মহাশরেব। ইহার ছারা বিস্তর উপকার লাভ করিবেন, 





ূ এমভুমি। ৯ম সংখ্যা? 
শৃহস্থ পরিবারে শ্রই স্ুম্তকের উপযোগিত। অনুভূত হইবে। ডাক্তার আর, জি, 
ক্র শিশুরোগ ও বালরোগ শান্তির উপান্ন নিরূপণ করিয়া সাধারণের ধন্তবাঁদ 
.ভাজন হইয়াছেন, সাঁধারপ্যে ইহীয় আদর হইলে স্ুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর 
জি, কর মহাশয় এতৎ দেশের জনকজননীর আশীব্বাদ লীতকরিবেন সন্দেহ নাই । 

আর্ধ্যভ্বর-চিক্িসা 1-কষবিরাজ স্বর্গীয় ধনজয় মন্দী প্রণীত, তদীয় পুত্র 
ভ্ীফণীন্্নাথ নন্দী দ্বারা পাইক পান্ডা হইতে প্রকাশিত, জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত, 
সুল্য একটাক্ষা। | 

কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকে বিশেষ গুণপণার পরিচয় দিক গিয়াছেন। কি 
কারণে জরের উতগত্তি, জর কত প্রকার, কোন কোন জরের কি প্রকার লক্ষণ, 
'কোন্‌ কোন্‌ জরে কি প্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থা, কি প্রকার ওষধ ও কি প্রকার 
পাঁচন এবং উপসর্গ নিবারণের জন্ত কি প্রকার মুষ্টিযোগ এবং উপসর্গ নিবারপার্থ 
'কি প্রকার মুষ্টিযোগের প্রয়োগবিধি, এই পুস্তকে বিশদরূপে তাহী লিঙ্বিত হই- 
সাছে। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে জর চিকিৎসার অনেকগুলি 
পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, কবিরাজী মতে জরচিকিৎসার এক 
খানিও পুস্তক বঙ্গভাষায় ছিল না। সুপর্ডিত লন্দী সহীশয় সেই আঅতাফেব 
. পুরণ করিমাছেন। কেবল জর চিকিৎসার প্রণানীই যে এতৎ পুস্তকের নির্ষপ্ট, 
ভাহ' নহে, ধষিবাক্যের সহিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশক্পগণের মতের তুলনা 
করিয়া নন্দীমহাশয় অতি পরিস্দুটরূপে তাহার ফলাফল-ও ব্যাখ্যা! বুঝাইস্া- 
দিয়াছেন, ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল, জরচিক্ষিৎসা 
ডাক্তার মহাশয়গণের প্রণীত ও সক্কলিত পুস্তকপুলি যে তিনি মনোযোগপূর্কর 
আলোচনা! করিয়াছিলেন, এই পুস্তক পাঁঠে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
বৈদ্বকশান্তে বাৎপত্ভি এবং ইংরাজীশান্ত্রের অন্থুশীলন এই উভয়ের সামগ্স্তবিধান 
ধাকাতে পুম্তকখানি বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে । আমাদের কবিরাজ মহা- 
শয়েরা অনাঁদর না করিয়া! এখানি অভিনিবেশপুর্বক পাঠ করিলে ইহার 
গুণাগুণ যুবিতে পাবিবেন, বৈগ্যকমূতে জ্বরের চিকিৎসা করিতে যৃঁহার! 
অনুরাগী এই পুস্তকের সাহায্যে তৎবিষয় তীহারা অনেক উপকার পাইবেন, 
সাহস করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে যাহাতে জ্বর চিকিৎসক 
বৈস্ের সংখ্যাধিক্য হয়, নন্দী মহাশয় সেইরূপ আশা করিয়! গিরাছেন, তাহার 
পৃস্তকের সণ বিচার করিয় ও আশ করিতেছি, তাহার আঁশা পুর্ণ হইবে 
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চিরযৌবন। 


লেখক- শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ, 
যৌবন, কি মানব, কি পণ পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ, কি প্রকৃতির অন্তান্ত 
পদার্থসমূহ সকলের স্বন্ধেই অতি মনোহর কাল সন্েহ নাই। এই যৌবন 
কালের দৃষ্ঠ হৃদয়ানন্দকারী, আশার সুখস্বপ্র ; কি মানব, কি অপরাপর জীব 
ফকলকেই এই সময়ে অনুপ্রাণিত করে ও দেহ মনকে পুষ্ট করিয়া নয়নানন্দকর 

.€খিভায় শোভিত করে £ প্রেমিক কবি মুর গাহিয়াছেন ;-- 


বব 


৩৬ জন্ত্ভৃমি। ১৭ম সংখ্যা 


41880 স7853 8০৪৩১ 6৪6 ০০৮0৩ আট ৮, 





804 15000510755, 009০ 900 80 স৩০]১105, 
70. 089510709 ৪0১০০% চ৪:5 0১০8৮ 0105 রি 
[706 55:0505 0036 10 76915601708,” 
এই সময় আনন্দের রামংন্থরাগ দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, আশার 
মৌহন মূর্তি সদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকে; এবং প্রবৃর্তিনিচয় পরিপুষ্ট হইয়াঁ 
নিৰৃত্তিচন্তার মধ্যে সর্পরূপে বর্তমান থাকে) এই কাল যেমন মনোহর তেমনি 
ভীষণ) এই কালকে ভীষণ করিয়া তোলা বা মনোহারিত্বে বজায় রাঁথা জীবের 
করায়ন্ত, কিন্ত এমনি মোহ এই কালে এক এক সময়ে জীবকে আচ্ছন্ন করে 
যে, সে আর ইহাঁকে মনোহারিত্ে বজায় রাখিতে পারে না। 
ধন্ঠ সেই মানব, যে এই কালকে মনোহারিত্বে বজায় রাখিয়া, আজীবন 
ইহার উপাপন। করিতে পারে । পৃথিবী নিত্য নিত্য নবযৌবন সাজে সজ্জিত 
হইতেছে । আঙ্জ থে উ্া উদয় হইল, কাল আবার সেই উবার সঞ্চার হইবে 3 
ইহা অগ্রন্তাবী) উবার নবীনালোক, কি সুখী, কি ছুঃবী সকলের প্রাণেই 
কিকিং পরিমানে সুখ আনিয়া দেয়; কি রোগী, কি স্ুস্থকায় ব্যক্তি লক্চই 
এই সময়ে পরবানন্দ ভোগ করেন) দিবসের এই নবযৌবন সমাগম কি আনন্দ" 
গ্রা, বিনি উবার ছবি পতি্িন নিজ চক্ষে দেখেন, তিনিই জানিতে পারেন ঃ 
পরের মুযো কথার শুনিয়া ইহার আস্বাৰ পাওরা বার*্না) এই সময়ে পক্ষী- 
বিগের আনদ-কোলা হলে নির্জীব আত্বাও সজীব হইয়া উঠে) স্থষ্টির আদিকাল 
হইতে এমনও প্রতিদিন মেই,একুই ভাব, একই দৃশ্য গংকে অনুপ্রাণিত করি- 
তেছে? ইহ কিজগতের চিধতৌবনের পরিচ রক নহে) জগৎ পুরাতন হইয়াছে বটে 
কিন্ত নেই পুরাতনঙ্ের নিব কোথার? মাঁনৰ স্থৃতিতেই জগতের পুরাতনত্ব, 
জগত বৃদ্ধ,-দৃশ্ঠে নহে, কিন্তু মাুষের মনে__দানবের মনই জগংকে বৃদ্ধ করিয়া 
দুলে $ বৃদ্ধ করির! দেখে; নচেৎ জগত পুরাতন নহে; সেই হিনাদ্রি এখনও 
বর্তমান, সেই চন্য যাহা সষ্ুর প্রথমে, জগংকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল“ আঁছিও 
ভাহারা অন্বতধার কিরণ বর্ষণে জগৎকে তুবিতেছে,. সেই মেব, সেই প্ররুতির 
- হাঁপিরাশি আজিও দেখিতৈহি, তরে জগ্রংকে বৃন্ধ বলি কেন? যে আমি শৈশবে 
ছিলাম, যে আমি -কৈশোরকালে কতই খেলাধুলা করিম, যে আসি যৌবনে 
মানা রসরঙ্ষে মত্ব হইলাম, সেই আমি এখনও রহিয়াছি, তবু কেন বলি, কেন 


১৭শ বর্ম । হি ৩৬১ 
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গাব যে জগৎ আর সেরপ নহে, সে আর তীহার সৈরপ দেখার না, দেঁিপ 


আনন সে আর দেয় না? ইহার মূলে কি আছে, এই কুঁভাব কেন. আমাদের 


হার অন্রিকার করিল, তাহ একবার অনুসন্ধান করিতে দেঁধি কি? যেতাৰ 
পোণ করিলে আনন্দ পাই, তাহারই পোবণ করা জীবের সহজীভীবীন, পৰে 
কেন বিষাদের ঘোর কালিমায় মুখমণ্ডল কলুষিত করি, কেন হতাশ হী 
স্দীক্ষেপ করি! 
*্যঃ কৌমারহরঃ স এবহিবন্ন 
গা এব চৈত্রাঃ ক্ষপাঃ। 
তে চো্ীলিত মালতী হুরভযঃ 
ক্রৌঢ়াঃ কদশানিলাঃ |” [ 
সেই চৈত্রমাসের বিঘল রজনী এখনও বর্তমান, সেই যালতীবুগ্ম সৌরউ 
এখনও বহিতেছে, সেই কদন্সংসর্গম্পর্ণা বারু এখনও বিচরণ করিতেছে, কিন্ত 
আমার হৃদয় আর সেই বাঁযুর ভিতর দিয় চলিতে ফিরিতে পারিতেছে না, সেই 
বাচুর সুখস্পর্শ আর অনুভব হইতেছে না|) দোষ কাহার, বায়ুর, না আমাদের ৰা 
এখন আনাদের “মালাপি জালায়-ত' মালাতে জাল! বৌধ হইতেছে ? দোষ তি 
মণির নহে, পুর্ব্বে থে মালা হিল: এখনও সেই মাঁলা বর্তমান, আমাদের শপ 
বোৌধস্াণ্তি সদাই বর্তমান, কিন্ত পূর্ব ভান অঙুৃতি কোথায়? কীঁদী 
ফুরাইয়। গিয়াছে, এই ভাঁবনায় আনাদের, আর সেবূপ অন্থহৃতি হয় নাও সেই 
কাল, যে কাল হারাইপাছি, তাহার জগ্ত চিন্তা বিষাদের আ্রোত এ অবিক, যে 
বর্তমান কান মধুত্র হইতেও মধুৰতন হইলে তাহার মধুরিনা এখর্ন' আর আমী- 
বিগের হদয়ে পশে না? এ বিষম ব্যাধি, পান্নিপাতিক বিকার,__ইহার চিকিৎসা 
কে করিবে? চিকিৎসক পাওয়া স্থকঠিন। চিকিৎসক না পাইয়া বিফল, 
বাবস্থা করিরা জগতের; কবিগণ তীহাদের নিজস্ব ধৰ কবি প্রতিভা বলে 
যৌবনের নিত্যত্বের বল্পন! কঁরিয়া হুবী ও জগতকে হুখীকরি্ চেষ্টা করি- 
যাছেন, হীবভাবমরী কালীদাসের লেখনীপ্রহ্ত বক্ষমান্‌ পংক্তি পাঠ করিলে 
কাহার না মনে আনন্দ হয়? অধর বর্ণনা কীব্জগতে- এক অভিনব বন্ধ 


যতোন্সত্তত্রমরমুখরাঃ পাঁদপাঃ নিত্যপুষ্াঃ 1. 
হংসশ্রেণীরচিতরসনাঃ নিত্যপল্লাঃ নলিন্যঃ ॥ 

. কোক! ভব্রশিথিনোনিত্যভান্বৎকলাপাই। 
বিত্বেশানাং নচখলুবয়ো যৌবনাদন্যদত্তি 


! 
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“কিন্ত, সেই লক কোথায়,_অলকা নিত্য নবরূপে আমাদের হন্ুখে উদয় 
হইতেছে বটে, কিন্ত আমরা দেখিতেছি না, অলকা শুধু কবির বন্কনায় বিরাজিত 
নহে ইহা সত্য, অটুট সত্য, কিন্ত হায় মোহের আবরণে আঁমরা অলকার অন্ক! 
তিলকা দেখিতেছিনা, যে মোহনছবি কৃবি স্বীয় প্রতিভাবলে ভ্াকিয়াছেন, ভাহাই 
নানারূপে নানাচ্ছন্দে নানাকালে, নানাদেশে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে, 
কিন্ত অন্ধের পক্ষে আলোক যেরূপ, বধিরের পক্ষে বীণার বঙ্কার যেরূপ আম-» 
দের পক্ষে তাহা তদ্রপ ; কুস্ুমে কীট ধরিয়াছে নহিলে কুন্গুম আর ুবাঁস ছাঁড়েনা 
কেন? বিষয় কীটে আমরা দষ্ট হইয়া জর্ঞরীভূত, তাই বিশ্বের মোহন ছবি 

দেখিতে পাই না। আমরা খোলস লইয়াই ব্যাস্ত, শুত্ঙ্ল দেখি না, তাই সেই 
নিত্য নব, সত্য সুন্দর জগতে প্রতিভাও দেখিয়া আত্মাকে তাহাতে গুভিঠিত 
দেওয়া তাহার নিত্য নবীনত। অন্ুভব করি না। আমরা এটা ওটা স্টো চাহি 
কিন্ত ধাহাকে চাহিলে সকল প্রকার চাওয়ার ফর পাওয়া যাঁয় তাহার দিকে চাই 
ফই? যখন শরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হয় তখন কি আমাদের নবযৌবনের ভাৰ 
হুদয়ে স্বতই আসিয়া পড়ে না৷ এই স্ুদ্রব্যাপারের প্রতি হিনি একবার হ্িরদৃষ্টিতে 
 দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, যে সেই পরমাত্মার ইচ্ছা এই যে আমাদের 001 
দারুণ বিষাদ হৃদয়ে না৷ পশে, জর গ্রস্ত ব্যক্ির ক্ষুধায় যেমন মোহন ভাব, সবলেরও . 
সেইরূপ তবে জরা ও যৌবনে পার্থক্য কই? সত্য বটে, উভয় অবস্থায় শরী-. 
রের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে, কিন্তু অনুভূতি ত সমানই থাকে__সেই প্রাতঃ হ্যা 
অনাষ্রস্তের কক্ষে যেরূপ আনন্দ বিতরণ করে সেই বালবিষ্ী খাষিগণ ধাহারা,হ্্্য- 
দেবৈরম্তবে নিষুক্ত থাকিয়া তাহাকে জগতে অবতারণ! করান তাহারা বৃদ্ধের চক্ষে 
সমক্ষেও বর্তমান। সবল যুবকেরও হৃদয়ে বর্তমান। নাঁনাঁজাতি বিহলমগণ স্থটির 
আনিকাল হইতে অগ্াপি গান করিতেছে ও করিবে, তবে মানবের হৃদয় কেন 
বিষাদে ডুবিয়া যায়--যৌনন গিগছে, কাল হারাইয়াছি, ইত্যাদি ভাবিয় এই মোহন 
বিশ্বদংগীতে ঘোগবান করেনা কেন ? শুনা যার যযাতি রাজা আপন পুত্রকে 
নিজ দেহের জরাঁসংক্রমণ করাইয়া দিয়া দীর্ঘকাল নবযৌবন ভোগ করিয়াছিজেন, 
কিন্তু শেষে যে জরাকে ভয় করিয়া এরপ কার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই জরাই আছিয্া, 
উপস্থিত। দেহের অপটুতাকে মনের বলের ছারা অতিক্রম করিতে পারিলে জরার 
প্রসব আর কোথায়? এই আত্মা পরমাস্ম ধর্মী_“নিত্য সর্বগতঃ সথানুরচলে! 
পল্লাডেনঃ” আমি নিতা, জাঁষি সর্ধীবান্বরন্থ, আমি তাহাতে ও তিনি আমাতে 


১৭শ বরা, চিরযৌবনদ। টি 


এই ভাবে বিভোর থাকিলে চিরযৌবন আমাদের করতলম্তত্ত আমলগকবৎ হ্খ 
লাভ) যদি আমরা চাতকী বৃত্তি অবল্ধন করিয়া থাকি হাহা করিয়া বিয়ের 
পিছনে না দৌড়াদৌড়ি করি তবে আর ছুঃখ কোথায়? 

পআশ্রিত্য চাতকীং বৃতিং দেহ' পাতাবধিধিজ। 

ঘয়রন্ার্থ ভাবনয়! স্থেয়নিত্যেব মামতিঃ ॥ 

সর:সদুদ্রনগ্াদদীন্‌ বিহায়চতকোথা। 

ভৃষিতোগ্রিয়তে বাপি যাচতে নপয়োধরং ॥ 

এবমেব প্রযদ্বেন সাধনানি পরিত্যজন | 

শ্বেইদেবে সদামেধো গতিরন্তে ভবেদিতি॥ 

নকলপ্রকার সাধন ত্যাগ করিয়া চাতক যেরূপ ছথির লক্ষ্যে সরোবর, সমু 

নগ্যাদির জল ত্যাগ করিয়৷ কাজ্ফিত জলের জন্য প্রাণ পাত, করে আমাদেরও সেই 
স্ধপ করিতে হইবে) তবে ভরীবনে মিষ্টতা, সরলতা নবীনত! প্রতিনিয়তই 
অঙ্গভূত হইবে, নচেৎ নহে; সেই পরমাত্মা যখন মুনিজনমানসহংসরূপী হইয়া 
আমাদের হদয়-সরোবরে বিরাজিত থাকিষেন, যখন সথার ছা নিত্যসহাক্স' 
হইয্] সঙ্গে অহরহঃ বাস করিবেন, তখন জরা, বার্ধক্য, শোক ছুঃখ কিছুই 
থাকিবে না। তিনি নিত্য নবীন চিরন্দর, তাই তৈষব কবির চক্ষে ভীকফ 
চিরঘৌবনশালী তাহার প্রেমিক প্রেমিকাগণও চিরযৌবনশালী ও কুততীর হায় চিয়- 
যৌবনশালিনী। বিশ্ব যন নিত্য নখযোৌধনে আহিতুতি হইয়া জামাদের হৃদয় 
মনকে উদ্মাদিত করিতেছে, তখন হিশহু্টকে চিন্যৌধনে ফৌবাহিত দেখিবন! 
কেন? আত্মাকেই বাবৃদ্ধ মনে করিয়া ভয়ে, নিরাশায় আবুল 'ইইব কেন? 
বিশ্বের নিয়ম এই, যে এখানে পুধাতন স্থান পায় না, এই দেহ তীর্ণ হইবে, বটে, 
বৃদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু আত্মাকে ইদবস্বের ঘনাম্বকারে অভিভূত করিবেম। জ্ঞানে বৃদ্ধ 
হইবে, অনুরাগে বৃৰাঙথরাগী হইবে, কিন্তু ভাই বণিক], সিরাশাক্গ ডুবিবে না) 


আমাক সতেজ রাধিতে ইইবে,--অনস্তকাল ইহার ছিতি হৃদ্ধছের ছায়াও ইহাতে 
স্পর্শে না। " 


৩ও- জশসুর্সি ১৪ম লখ্যা। 


টি 0058-78-58 
অধবাতে আমরা অিরকালে উপনীত হইতে পাঁরিব। লৌহবর্তের উপর বাম্দী 
শকট বখন টবে তখন যেই বন্ধের উপর অন্তরায় আসিঙ্বা পড়িলে শকটর গতি 
ক্ষণকালের অন্য রোব হয় বটে--সে সমর অপর শফটচারীর! মনেখকরিতে- 
পারেন, যে আমাদের এ অন্তরায় অভিভূত করিতে পাঁরিবে না--আমরা অন্তরা- 
স্নকে ছাড়াই অপর. বর্থ্ অবপ্ন্বন করিয়া শীঙগ-গস্তয্যানে -পৃহছিব, কিন্ত 
লৌহবত্মের এক্ষণিক অন্তরার অস্তহিত হইলে আর রক্ষা নাউ, তখন বা্দীয * 
শকট ক্ষনিক বাবার নিমিত্ত কিছুমাত্র ছুঃখতোগ করে না, অপর শকটচারীদিগকে 
দুরে ফেলিয়া গন্তব্য ্ানে, অগ্রেই পহছে। দেই লৌহ্ম্বন্র সেই শানিত ক্ষুর- 
ধারের বর্ম অবলম্বন করিলে জীবনে নবীনতার অন্থভব হইবে, জীবন মধুমন় 
হরে, বৃদ্ধত্বের ছায়াও পহছিবে না। 
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তিন পণ্ডিতের বিদেশ যাত্র। ॥ 


নবহীপ কীচােলেবদ্ধ জন। 
্াযহ্চ বৈগ্যর্ স্মৃতি-পঞ্চানন শী 
অনেক তর্কের পর করিলেন স্থির ।* 
বিদেশ ভ্রমণে এবার হইব বাহির ॥ 
যহোঁৎসাহে তিনে মিলি যাত্রার কারণ? 
পঞ্জিকা খুলিয়া করে দিন নির্বাচন & 
তর্করত কহে শুন স্থৃতিপঞ্চানন ৷ 
সৌমবারে করিলাম দিন নিরূপণ 
চন্দ্র তারা দ্ধ আর ত্রি-অমৃত যৌগ 

. করিতে হবে না পথে কৌন কষ্টভোগ ॥ 
স্বতি-পঞ্চানন কহে দেও পঞ্জিখান ? 

, দেখিব বারেক আর্ষি মম গ্রহস্থান ৪ 
নগ্ত টেসে'পঞ্চানন পঞ্জিকা! খুলিল 

. গোক টেনেক্ুর হ'তে দেখিতে লামিল 


২পশবর্ধা।. তিন পণ্ডিতের বিদেশ যাত্রা।. 5৫ 


“ন্ক অত্বদী” রেগে কহে পঞ্চানন । 
নল্লের গুণেতে রুদ্ধ নাঁদিকা পবন ॥ 
উড়ণী লইয়! করে নাপিকা! ঝাঁড়িল। 
উডভণীতে নিষ্ঠীবন শোভিতে লাগিল ॥ 
স্বতি পঞ্চানন কহে “কি দেখিলা দিন্‌। 
ঘাতিচন্্র বৌরপক্ষ মম রাশি মীন্‌ ৪ 

মুর্খ তুমি কার্ধ্যকানে সুধু স্কান তর্ক । 
ক্ষিকার ফিক কড় ফুড়াইয়া আর্ক. 
ক্কৃতি জ্যোতিষেতে অই ফাঁকি নাহি চলে । 
ধর্মকর্ম নষ্ট হয় ফাঁকির জঞ্জালে। 
ক্রোধে তর্করদ্ব জলে ছিল কিছু দূরে । 
হামা দিয়! কাছে আসে. উড়ানী গেল উড়ে ॥ 
উদ়ানী গ্রে. উড়ে আর কাছা! গেল খুলে 
, স্বন্থকের আঁ্বকলা ঘন ঘন ছোৌরে। 
বাজিল ভূমু তর্ক কেহ নহে উন। 
বিবাদ বিচার ত তর্কে উভয়ে নিপুণ ॥. 

ঘন ঘন নম্ত টানে ঘন নাক ঝাড়ে। 
কখন বদনে মোছে কখন শ্বরীরে ॥ 
টানিতে টানিতে বাস দোহার গ্রেল খুলে 
উলঙ্গের প্রায় তবু তর্ক নাহি ভুলে ॥ 
মুখামুকি সাঙ্গ করে হাতাহাতি প্রান । 
আসি বৈগ্যরত্র মাঝে বিবাঁদ থামান 
আসল তুলি তোমরা করিছ কলহ? 
কেমনে হইবে কাজ তাহাই বুঝহ॥ 
নানামুনির নানামত শাস্তেয বচন । ্ 
তাই মনে করে ধর আমার বচন ॥ 
গ্রাচীন মতেতে শুদ্ধ দিন নাহি মিলে। 
কাধ্য সিদ্ধি তেবে) দৃক সিদ্ধ মতেতে চলিবে ॥ 
তর্ক যাত্রা করুন প্রাচীনের মতে। 

- -“-ব্যমতে যাত্র! করি তোমাতে আমাতে 





জন্মভূমি । . ১০ম লংখ্যা । 





নব্য আর প্রান্টীনেতে বিপরীত ভাঁব। 

পাইতে যাত্রার দিন না হবে অভাব ॥ 

বিশুদ্ধ সিদ্ধাস্ত-পঞ্জী দেখিয়া! তখন। 

দিন স্থিব করিনেন স্থৃতি পরণনন & 

সোমবার প্রাতংকালে শ্রীহুর্গা শ্ররিয়া ? 

যাত্রা করে তিনজন গণেশে চিত্তিয়া ॥- 
চলিতে চলিতে তারা বহুদূর গেল। 

মধ্যাহ্ন কালেতে. এক বাজার মিলিল 1 

বাজারে পৌছিয়া তারা ঘরভাড়া নিল। 

আহারের কি নাক চিত্তিতে লাগিল ॥... 
তর্কনত্ব কহে ভায়া তর্কে কাজ নাই £). 

মই ছাতু গুড়ে এন এ বেলা! কাটাই ॥ * 

পঞ্চানন কহে তাহে নাহিক আপত্তি । 

বৈষ্থ বলে এত বেলায় বাড়িয়াছে পিত্তি |. 
শান্ত্রেতে “বাতন্কৎ শক্ত” বৃদ্ধি হবে বায়ু 
দধিতে করিবে কফ ক্দগীণ হবে আয়ু ॥ 
বায়ু পিত্ত কফে হবে ত্রিদোষ উন্বধ। 

বিদেশ বিপাকে এসে ঘটাবে মরণ || * 

' ফলারেবিখ্যাত তোমরা পেটুকত্রাঙ্গণ। 
কুড়ের সর্দার তাহে বিচিত্র মিলন ॥ 
উঠ উঠ ঝট, করে, করে এস ন্নান। 
আমিও বাঁজার করে আসি ততক্ষণ। 
বৈশ্থরভ্ব বৈষ্শান্ত্রে অতীব নিপুণ। 
বিশেষভুঃ হুঠগত ভার দ্রব্যগুপ | 
যত যত দ্রব: তিনি দেখেন বাজারে 
সকলই সদোষ তাঁর হইল বিচারে ॥ 

. খুঁজিতে খুিতে এক দেখিল বুম্মাগড। 
হ্ুপর্ক সিকেতে ঝোল! যেন অশ্ব অও ॥ 
“অমৃতং পর কুম্াও+ অর্থাৎ কিনিলেন বৈস্ত। 

পাকা একটী সাচী কমড়া সম্পর্ণ অথাগ্ঠ ॥ 


১৭শ বর্ষ. তিন পণ্ডিতের বিদেশ যাত্রা । ৩৩৭ 


অবশেষে কিনিলেন তওুল লবণ। 
মসলাও কিছু কিছু অন্ত আয়োজন ॥ 
গথ হতে গুটিকত নিষ্বপত্র লয়ে । 
আসিলেন বৈ্যরত্ব হরষিত হযে ॥ 
শান করে আসি কহে ব্রাহ্মণ হ-জন। 
বৈস্ভরত্ব কি করিল! পাক আয়োজন ॥ 
অদূরে কুক্দীও দেখি স্বৃষ্িপফানদ। 
"কহিলেন বৈদ্যরত্রে ফািযা গর্জন ॥ 
বৈগ্যরত্ব তুমি বট, ব্যাকুৰ পঞ্চানন । 
 শ্রতিপদে কুম্মাণ্ডের নিবিদ্ধ ভোজন? 
বাজারে কি অন্য দ্রব্য কিছু না পাইলে । 
অধান্ত পুরণো এটা কিনিয়া আনিলে ॥ 
* বৈশ্বরত্ব বলে'দাঁদা কি করিব আর | 
ভাল দ্রব্য না পাইন্থ করিয়া বিচার ॥ 
লাউ'দেখিলাম তাহে কফ বৃদ্ধি করে। 
- ঘার্তাকুতে পি ৃ্ধি শস্্ের বিচানে॥ 
নির্দোৰ কেবল এই কু পুরাণ। " 
শাস্ত্র অনুসারে ইহা অমৃত সয়ান ॥ 
স্থৃতি পঞানন্‌ তুমি স্থৃতি ভাল জান। 
তিথির বিচারে তুমি বটহ প্রমাণ ॥ 
কাজ কি কলহে দাদা তর্করত্ব ববে। 
অভীত প্রহর ত্রয় ক্ষিদেয় পেট জলে ॥ 
তর্করত্ব চলিলেন পাক আয়োজনে । 
জলপাত্র লয়ে বৈগ্ধ চলিল পিচ্কনে ॥ 
হইল রহ্থই শেষ নিমঝোঁল ভাত। 
শ্ীবিষু শ্মরিয়া! তিনে ভাতে দিলেন হাত ॥ 
শরীর যদি সুস্থ থাকে যদি খেতে চাঁও ভান। 
খাবার কালে বৈভ্ত ডেকে ঘটাইওন| জঙ্লাল ॥ 


৪৩. 


রঃ 
দেখক-কবিতান প্ীযু্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত । 
্বাঙ্থাই দেহীমান্ত্েরই আকীজ্জিতত রত । স্বাস্থ্য না থাকিলে কাজকর্ম সাহস. 
উদ্তম কিছুই থাকে না। স্বাস্থ্যের অভাবে মানব গণ্ডরও অধম হইয়! পড়ে। 
সাংদারিক কাজ বল, ঈশ্বর আরাধনা রঙ্গ, এন কি প্রিক্লতম জীবন পর্যন্ত 
নে স্বাস্থোর উপরেই নির্ভর করিতেছে, লে স্বাস্থা কি এবং তাহা রক্ষারই ঝ| উপাক্গ 
কি? প্রকৃত স্বাচ্য কাহ্াকে বলে ?_ স্ুলকায়া, উজ্জল বর্ণ বা প্রভূত বল 
থাঁকিলেই তাহাকে সুস্থ ঝাস্বাস্থ্যবার বলা যাইতে পারে না_ভবে প্রনৃত স্থা্য 
ধক? দেই প্ররুত স্থাস্তোয় রক্ষণ ৰা বিকুত স্বাস্থ্যের ক্ষপন বা বৃংহন কি উপায়ে 
সাধিত হইতে পারে তদালোচন! করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেস্। 
৷ দ্জমদোযং সমাপ্রিশ্চ সমধাতু মলক্রিয়ঃ | 
।গ্রসন্নাজেব্ত্রি়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিবীয়তে ॥” 
যখন শরীরে বানু পিত্ত রুফ দোষত্র্ন সমভাবে কাধ্য করে, যখন জঠরাগ্ির সত 
থাকে, ধাতু ও মন সবক্ষি এংং নেহ, আম্মা, ই্রিক্ক ও মন সদাই প্রনুল্ল থাকে, 


তখনই প্রকৃত স্বাস্থ্য |. টার 
এখন ইক্িরাদি কতকগুলি বিষয় স্ুবোধগম্য হইলেও দৌধত্রয় ধাতু ও 


মলের বিষয় সাধারণের সহ্বোধগন্য নহে, তক্ধন্ত গুলির কি কিক্রিছ্। আমা" 
নে দেহে অহর্হ সাধিত হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য। * 
“দোবধাতু মলমুলংহি শরীরং । * 

বাধ শিত্ত ও কফরূপী দোৰ ত্র, রস, রক্তাদি ধাতু এবং পুরীষাদি মলই দেহ 

কঙ্ষার মূল কারণ। ৮ 
এখন প্র সকলের কার্য অনুধাবণ করা যাউক 1 

: ৰা কার্থা )_দেহসছ কানু পঞ্চভাগ্গে বিভক্ত হইয়া ব্যাস, উদান, প্রাণ সমান 
ও-মশাঁন নাষে আখ্যাত হই়া-পাঁচটী পৃথক পৃথক কার্ধ্য করিতেছে। ৯। প্রস্পন্দন 
অর্থাৎ শরীরের চালনা ব্যান বাবুর কাঁব্য। ২। উ্হন অর্থাং দর্শন, শ্রবণ, 
সরান আদ্বাদন, স্পর্শন গসথতি ইন্সিতার্যের ধারণ অর্থাৎ ইন্্িয়ের কার্যকারিতা 
উননান বাহুর দ্বারা সাধিত হয়। ও পৃত্গ অর্থাং শরীরের পুট্যর্থে আহারাদি গ্রহ 
প্রাণবানুর কাধ্য ৪ । ধিধেক অর্থ সমুদ্র পুরীবাদির পৃথকরণ, সমান বানর 


. খারা সম্পন্ন হয় ৫) এবং ধারণ অর্থাহ বেগকালে শুক্র মুর পুরীবাদির ত্যাগ 
22 27857782452 না তন সা: 


১৪খ বর . ্বান্য। ৩৩, 





পঞ্চ প্রধান কার্ধ্য$ তদতিরিক্ত শ্বাসপ্রশ্থীসের কাধ্যও ব্যান বায়ুর ছারা জোর, 
ধাতু মলাদির কার্য্যকারিতা উদান বাঁযু দ্বারা ; ভুক্ত আহীধ্য হইতে উর রস. 
রক্তানির স্ব স্ব স্থানে প্রেরণও প্রাণবাছু দ্বারা এবং সর্বশরীরের ধারণও অপাষ ' 
বাডুর দ্বারা সাবিত হইতেছে । অপিচ উৎসাহ, উদ্ছাস ধ্যান, ধারণা, মনন প্রৃতি,.. 
ব্সুর কাধ্য। বানু পৃথক পৃথক স্থানভেদে পৃথক পৃথক উপরোক্ত কাধ্য মাক. 
করিলেও এ সমস্তই এক মূল বার কার্য্য। ূ 
পিন্তে কার্ধা রূপ রাগ, পক্কি, ওজ্মেবা, তেজ এবং উষ্ণ শু 
পচ্টী কাধ রপ্নক, পাঁচক, আলোচক, সাধক ও ভ্রীজ্ক সংজ্ঞক পৃথক পৃথক . 
পঞ্ শিল্ত দ্বারা সাবিত হইতেছে । ১। পিত্তের যে অংশ দ্বারা ভুক্ত বস্তর পবিপাক্ক 
কাধ্য নির্বাহ হয়, তাহাই পাঁচক পিস বা অগ্নি) ২। পিত্ের যে অংশ ছায়া 
পরিপাকান্তে রস (হরিদ্রা ও রক্ত বর্ণে) রঞ্রিত হয় তাঁহাকেই রঞক শিত্বু). 
৩। পিত্বের যে অংশ দ্বারা শুক্রের উৎপত্তি এবং চৃষ্টিশক্তির বিকাশৰ' 
ভাহীকেই আলোচক পিত্ত ৰ আলোঁচকাগ্ি; ৪। পিত্তের যে অংশ ওজের উৎ- 
গৃদক ও মেধাকৃৎ তাহাকেই সাধকপিত্ত বা সাধকান্সি এবং ৫। যে অংশ সবাক 
লর্বদেহের উষ্ণার উংপত্তি তাহাকে ভ্রাজক পিত্ত কহে। পাঁচক পিত্ত পাসে 
রঞ্জক পিত্ত যক্ং ও ল্লীহা যন্ত্রে, সাধক পিন হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত চক্ষে এব, 
ভ্রাঞ্জক পিত্ত ত্বকে অবস্থিতি করিয়া থাকে! 
ফের কার্য ১-্রূপ কফ সন্ধিস্থল, ক, মন্তক, বক্ষ এবং আমাশয় 
এই পঞ্চস্থান আ এরয় করিয়া অবলম্বক, তর্পক, বোধক, ক্লেদক এবং শ্লেশ্বক নামে, 
আখ্যা হইয়া দেহ রক্ষার্যে পঞ্চবিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করিতেছে। তর সকল 
পৃথক পৃথক-স্থানগত কফ (্ররেম্া ) ভত্তপদাদির সন্ধিস্থলের বন্ধন শরীরে নিত 
বাবর রোপন, শরীরের পুরান ) তক ওলজির দুরীচরপ) বল 


বৃদ্ধি ও তৃপ্তি উৎপাদন করিকা থাকে. ১। আনাশয্থ স্লেশ্মা নিজ শক্তিগ্রভাবে 
. শরীরের অন্তান্ত প্রেম্সান্থানের জল সরবরাহ করিয়া থাকে, তক্জন্ত উহাকে 


বেত কহা যাত। ২। বক্ষস্থলস্থিত প্রেক্সা িকস্থানাবির সন্ধারণ এবং অন্ররদের 
সহিত নিলিত-হইযু| হৃদরের কার্ধ্যসম্পাদন করে তক্জ্ত উহাকে ক্রেদক কহা বায়) £ 
৩. নিহবানূষ ও কঠস রেস্া বিহ্বপ্রিয়ের সন্যক রদগ্রহবে ও জ্ঞানে সম করিয়া 
খাড়ক, তদ্জ্ত উহাকে বোধক কহা যার। ৪ । শিরঃস ্লেশ্া লেহসম্তপন করিয়! 
ইত্রিঘট্ির ( চক্ষ, জিহ্বা ও নাসিকাদির কার্ধীকরাণে ও সীতা জি উর 


৩৯৫... জন্মহৃসি।” ১ম সং 


উহীকে তর্পক কহা যায়) এবং ৫। সন্ধিস্থ শ্রম! সন্ধিস্থানের হস্কানকাধ্য সম্পর্ন 
করে, তক্জন্ত উহীকে অবলন্বক কহা যায়। 
এক্ষণে রস রক্ত, মাংস মেন, অস্থি, মন্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর কার্ধ-কারিতা 
দেখীইতেছি। রস কি ?__রদনাগ্রাহ্য ষড়বিধ রস এবং শীতল, উষ্ণ, মিগ্ধ, রুক্ষ, 
পিচ্ছিল, মৃদু তীক্ষ ভেদে বিভিন্ন গুণনম্পন্ন ভক্ষ্য ভোজ্য, লেহা পেয় বন্ধ 
ওক্ষণের পর এ সকল সম্যক পরিপাঁক পাইরা মানি হইতে পৃথক হইয়। যে সার » 
অংশটুকু উৎপন্ন হয় তাহাই রদ; এই রসের দ্বারা প্রীণন অর্থাৎ সর্বশরীরের 
তুষ্টি সাবিত হইয়া থাকে ; ২। বত-_উক্ত রস যখন যকৃত ও শ্রীহা যন্ত্রে পরিশুদ্ধ 
হইয়া অরুণ বর্ণ ধারণকরে তখনই তাহাকে রক্ত বলা যায়) রক্ত দ্বারা শরীরের 
পৌবণ জীবনধারণ এবং জনন কার্য সাধিত হয়) ৩। রক্ত হইতেই মাংপেক্স 
উৎপত্তি ১ মাংস অস্থির উপর আচ্ছাদন করিয়া! উহাকে রক্ষা করে এবং শরীরের 
পুষ্টি সাধন করে। ৪ | মাংস হইতে মেদের উৎপত্তি মেদ দ্বারা শরীরের নিগ্ধত! 
অম্পাদদিত হয়; ৫. মেদ হইতে অস্থি জন্মে ) অস্থি মজ্জীকে রক্ষা করে, শরীরকে 
হু করে এবং শরীরধারণে সহায়তা করে, বিনা অহিতে কেবল মাংসপিও 
' শরীরের দ্বারা কোঁন কার্য সম্তবে না) ৬। অস্থি হইতে মজ্জার জদ্ম- মজ্জার 
সবার! অস্থির পুরণ (নলীর মধ্যেই মজ্জীর স্থান ), শুক্রের পুষ্টি ও শরীরে 
বলাধান হইয়া থাকে ; এবং সজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি) শুক্রদ্বারা সত্তান উৎ- 
পাদন, শরীরের ধৈরধ্যতা, কাস্তি, গতি, বল ও হর্য। এইক্সপে রস হইতে শুক্র 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ট 
গর্ভাবস্থায় ভ্রীলোকের খতু বন্ধ থাকায় তপন ( রক্তোৎপয় ) হুগ্চকেও 
ছীবন (শিশুর প্রাণধারণের উপায় ) বলা যায়। 
এক্ষণে মশের কথা বলিতেছি। মল শবে পুরীষ মূত্র ঘর্্ম বেদ এই সকলকে 
বুঝীর়। এই সকলের দ্বারাও. শরীর ধারণ কাধ্যের কুশলতা হ ইয়া থাকে । 
বাক্ির সকল ধাতুর ক্ষয় হইলেও যদি বিডভেদ অতিরিক্ত মূত্র ও শ্সেদাদি 
পু নিঃসরণ না হয়, তাহাহইলে পীড়িতের বল রক্ষা হয়। এ সকলের আতি নির্গমনে 
মানব বিকল হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়া থাকে । ূ 
স্াস্থা অবিকৃত রাখিতে হইলে এবং নির্বরযাধি-শরীর ধারণ করিতে হইলে 
রব সকল, ধাহুনোষ,ং ও মল যাহাতে সুতারুরূপে কার্য করে এবং অব্যাপন প্রান্ব- 
নক অবন্থীর থাকে সে বিষরে সতত; হন্তপরায়ণ হওয়া মনুষ্য মাজেয়ই কথা ।- 


১খবর্ষ 1. থয 1, 5 কই 
বাহিরে অগ্নি, জল. বাঁু বারা যেমন বাশপ প্রস্ত হইয়া কলে মানাকাধী নিষ্পর 
হইতেছে ) অথথা যেমন সুর্ধ্ের উদ্ভাপে চন্দ্রের দিগবতা গুণে এবং মকৎ হাতা 
অহরহ শোধন বর্ষণ ও পালন কার্য সম্পন্ন হইতেছে, তদ্র্প দেহ মধ্যে অগ্নি বা 

্্যরূপী পিত্ত, দোন ক! জঙ্গরপী শ্বেশ্স, এবং বায়ু ছারা: দেহের পালন: বন্ধ 
সাধিত হইতেছে । আর্ঘ হইতে বান্দর উৎপত্তি হইলেও দেই অগ্নির তেড়ে 
শ্যেমন € 8০৩৮ ) বয়লার ক্রমশঃ ভীর্ণতি। প্রাপ্ত হয়, তব্দপ দেহ মধ্যে পিতপী : 
অগ্নি সততঃ সমস্ত দেহকে ভীর্ণ করিবার উদ্দেস্তে চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত বায়ুর 

সাহায্যে আহার্্য উদরস্থ হওয়ার কফজ (জলীয় রস ও স্নেহ পদার্থের ) রস) 

্, সজ্জা মাংস শুক্রাদির সততঃ উৎপত্তি হওয়ায়, জীব বহদিন পর্ন 
প্রাকৃতিক তাড়না সহ্থ করিয়া জীবিত থাকিতে সঙ্গম হয় । 8১ 

যেমন সমরে সময়ে অধিক পরিমাণে তৈল ( পল্িতাক়্ সুখ দিয়া. টশ. টগর, 
করিয়া উত্তপ্ তৈল পড়িতে পড়িতে ১ গাইলে, সমগ্ে সময়ে একেবাচ কৈষ্ঠ 

নিঃশেষ হইয়া গেল, কখন কখন বা তৈল পলিত ঠিক থাকিলে ও প্রবল বাড়ার 
দীপনির্কণ হইয়া যায়, তত্র দেহে প্রবল হ্স্কাধিক্য পিত্তাধিক্যে বা'যাতাধিঝেো 
এুণ-প্রদীপ নির্বানপ্রাপ্ত হয়) সেইজন্য যাহাতে উক্ত দোব তক ( কার পার 
ও কফ ) সর্বদা, সমান অবস্থায় থাকে তাহার ছিকে-লঙগ্য রাখ বু্ধিমান মাজে 


কর্তব্য উহাদের হ্বাস বৃগ্ষিতেই ব্যাধির বিকাশ। টি 
এক্ষণে এই বাতাছি দোষ ত্রয় এবং রল্তাদি ধাতুক্ষয়ে কি কি রক্ষণ হন এবং 
ভাহাদের বৃংহণের ( পূরণের ) উপায় কি তাহাই দেখাইব ;-- এ 


বাতক্ষয়ে ১-শেরীরে পাক,তিক বাছুর হাস হইলে ) মানব অজ ত্বম্নছামী 
গ্রন্থ হয়। উহার পুরণার্থে খতল অথচ রক্ষ ভরব্য (জান গান ও ভোট 
পবন করিবে। ... ২ ০ 

পিত্ক্ষরে ১ গাত্রেয় উ্ণতার হাস, হরির ( পরিগচস শির ). হাঁস হা 
বৈতঙ্গণ্য হই থাকে ) শরীর ভ্যোতিতন হই গড়ে। হটু অত্ত ক 
লবণাদি সেবনে দিত দবপ্ধিত হয়। উজান 
* : কষক্ষয়ে ১-গাহের রুক্ষ € খস্থসে খড়ি উঠা, অন্হ, আদাশ্যর “ফু 
হুল, ব$ ও অভির শৃন্তভা, সধিহেয় পি্িথতা, দুখ হনিডা,ৎশারীলির 
দৌর্কল্য হইয়। থাকে ॥ সত খ্মথচবিথদু্জাছি সেবনে কক বর্ধিত হস 


৬ জন্মভূমি 1... ১০ম সংখ্যাঃ 
০১১১১১১১১১১ 


* পসকষা ০ ছতলীড়া। কম্প, সামাশয়ের শুন্ততা এবং মনের উদান্ড ও হৃষান্ 
উপতি ১7. রকতক্ষয়ে _ চরের রুক্ষতা, শিরাপকলের শিথিলতা! হইয়া! থাকে এবং 
রাগী 'অন্পরসদ্রব্ত ও সীতল পেয় (সরবত, বর্ফজল প্রত্বতি ) দ্রব্যের প্রান 
করে|. মাক্ষয়ে_মহত্বোর কটা, গ্রোথ, গণ, উরু, বক্ষ, পিডিকা 
ক গায়ের ডিম ) উদর, গ্রীব! প্রভৃতি শুস্ক হইয়া যায়, তীহা বর্ধিত হয়, সন্ধিহল 
উর্ক (ছিলে গড়া ) হইয়া যার এবং মেদ বর্থক- মাংস ভোঙনে আকাজ্ম। হয় ৬ 
সহিকষয়ৈ - অদ্িতোদ [ হাড়ের কাম্তনি কল্বনানি ] হয়, দত্ত ও নথ তচ়েই 
ভা্গিয়া যায় 1 মজ্ঞান্সয়ে_শুত্রের অন্তা, গাঁটে গটে [ তস্থি জহিহহের ] 
হকাগ্ডীনি অহ্তির ভিতর যন্ত্রণা হয়, অস্থি সকল যেন অসীর ও শৃন্ত ] হালব। ও 
অস্তঃসার শৃন্ত ফাপা ] বৌধ হয়। গুক্রক্ষয়ে_ মেঢ, অস্তে | কোষে ] বেদনা” 
.ইিঙ্গর'_ উন্মধো-পুরীবক্ষযে হৃদয় ও পাজরে বেদনা [ শূলবৎ] সশব্বে বাছুর 
ছর্ঘগধল এবং উদরে বায়ু স্চারণ হইয়| থাকে । মুরক্ষয়ে_ অলমুত্রতা, মূত্র ছু 
নবত্তির [মুহ্বাণয়ে ] জালা যন্ত্রণা অন্ুতৃত হয়। হ্বেদক্ষয়ে রোদকৃপের স্তব্ধতা, 
আকশোধ, স্পর্শ বৈশুনা এবং দ্বন্দ হইয়! যায় [ ৎর্মের অথবৃত্তি ]। আর্তবঙ্গ়ে 
ধবোচিউবালে [ মাসান্তে ] অল্মমাত্র খতুরক্তের নিঃসরণ” এবং বন্তিদেশে 
বেদনা পগদ্যয়ে-স্তিনদ্ব়ের মানত [ চুপসাইয়! যাওয়া ] স্তনছুগ্ধের সম্পূর্ণ 
প্রবৃত্তি বা অন প্রবৃত্তি 
* স্র্থন খে ধীতুর শার হয়, সেই দ্রব্যের উপাদানের অলীব বশতঃ যে সকল 
দ্রব্যে & দকণ ধাতু বর্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন পান বা লেপনে রোগীর 
রভাঁবত:ই ইচ্ছা হইয়া থাকে । তখন সেই সেই দ্রব্য অল্প অল্প মাত্রার ব্যবহার 
রিলে উপবণর ভিন্ন, অপকারৈর সম্ভাবনা নাই। রস হইতে মূত্র পর্যন্ত 
কয়েক ধাতু ও মলক্ষয়ে যে সকল দ্রব্য অভ্যঙ্গ ও পান ডোজনে সেই সেই ধাতু 
কর্ধিত ও পরিপু্ট হয় তাহাই ব্যরহাক কর। কর্তব্য । স্বেদক্ষর়ে-- ঘর্বস্কথাকিলে) 
উক্কলদিফ্দন অভ্যর গ্রবং চর উষ্ঠভাপ 510715119) করা কর্তব্য । আর্ক 
ক্জর়ে সংশৌধক ও অগ্রিবর্ধক দ্রব্য ব্যবহারে উপকার দর্শে.! ভুন্ধলয় লাউ মাসকাই, 
জাত চললে আজমাদি বাজ বন্যা ইভিত 1 গরভন্ষজেসার্ভ (শক হ্ইতে 
ফাঁজণ শি হইলে শরীর বা বেব্যাঠপদকাবিবৈ। 1 
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১৭বর্ষ। ].. হগাঙ্াবে ও ৫ 
স্টপন্ধে বার্তার দর মল ও রসাদি ধাতুব ভাস হইলে যৈ যে ব্স্থীপেটক লক্ষণ 
উপস্থিত হয়, তাহার উল্লেখ এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির উপায় কথিত হইল ) এজ 
ধর নকলশ্বদ্ধিত হইলে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং: তত-তৎ প্রশমণের ' উপান্ 
ক্কি তাহাই বপিতেছি। এন্থুলে - বঙগিয়! রাখি যে পিতের কর্ম হইলে প্রেকাক্স 
বৃদ্ধি এবং গ্রেমার ক্ষত হইলেই 'শিত্তের বৃক্ধি হইয়া! থাকে । যদি একযোগে পিক্ক 
ও শ্রেয়া কত হর, তাহাহইলে, ৰাবুব বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে | সাবিত বিশেষত 
শুকরের ক্ষয়েও বাবু বদ্ধিত হইরা থাকে । ২, আগা 25 এ ইত 
বাবৃন্ধি হইপে -শরীর ক্রমে কপ হইগা পড়ে”গ! কৃ ক হইয়) যায়, ভাল 
নিদ্রা হয় না, মানব হুর্বম-হইয়া পড়ে, কঠিন মল নিঃস্ব হয়, উষ্ণ দ্রব্যে অতিনান 
জতঞ, মবো নধ্যে গাত্রের স্থ'নে স্থানে স্পন্দন হর, বকে)র স্বরকর্কশ হইয়া গড়ে । 
শিল্ত বৃদ্ধি হইলে গাব্রচর্্ম গীত আস্তাবিশিষ্ট হইয়! পড়ে, সর্বশরীরে উত্তাপ 
সময়ে সময মুর্থা বলহানি, ইতিগণের অশক্তি উপস্থিত ইঙ্ক) মনমূত্র ও চগগ 
হরিদ্র! বর্ম হইয়া থাকে, সর্বদাই শীতল ছ্েব্যে জতিলাস জন্মে । 
শেলক্া বৃদ্ধি হইলে-_গাত্র শতনম্পর্শ, পাঙুবর্ণ ও রক্তধীন হয, অঙপ্রতাঙগ 
. ভীরী, শরীর উদ্ঘনহীন ও অবসন্ন হইয়া পাও, সদাই তঙ্জা নি বা আবল্য 
আসে) শরীরের বন্ধন শিখিল হইগা পড়ে। +..: অ্িমশঃ 


০ সপ, 
৬ ৩১৬ ৪ 


নবীন সেনের কবিত। এবং বঙসাহিস 


তাহার প্রভাব ছি 
লেখক জ্োতিশ্চ দ্র দি 1 
নবীন্চন্দের কধিত্বশততি। 2. 55 . 
নলের কাহযাবণীর' আমরা পৃথক ভাবে আসোচনা করিলাম 1 দেখি- 
লান-_বে সপ গণ থাকিতে কবিগা বশ বাঁ হইতে পারেন, নবীনচন্দ্রের ভাহার 
কিছুরই অভ্তাব ছিলু না. ভাবা, রদ ও চিব্থুই--এই তিনের উৎকর্ষেই কবি- 


'্তার মনোহারিত্ব। নবীনচন্ছের কাবো এই তিনটি ৭ কিপরিষাণ বিস্কমান, 
ক্ামরা তাতারই আল্লাচলা করিব । 


তি ১1 ভাষা ও ণনা। তি 
৯. ঘটমাবৈচি্োর সহিত ভাবার বৈচিত্্যসাধন করা কবির একটি প্রধান গুণ 
ফযু্দনের এই. গুণ হে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যা না 1; 
গসৎপাদ-বধ ও ব্রজাঙ্কনার তাবায় কি প্রভেদ ? মেঘনাদের ভাবা অনভ্রভেদী 
হিমাব্রি-সন্তৃত ভীষণ জল পতাপের স্যার, বরজাঙ্গনার ভাষা সম্ভাপহারিপী, কুলু কুদু 
শিনাদিনী নির্করিণীক সঙ্গীতের মত। এই ভাব ও ভাষার অপূর্বব সম্মিলন নবীন- 
জনে কাব্যের অধিকাংশন্থমেই দেখা যার ॥ রঙ্গমতী কাব্যের ছুমীয়! রমলীক়” 
বিষাদ গীতটি শ্রবণ করুন।-_ 
- ূ শতৃলিলে কেমনে ? 
এত আশা, ভালবাসা, ভূলিলে কেমনে ? টু 
এই কালীন্দির তীরে, রি 
এই কালীন্দির নীরে, 
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে 
বমি এই শিলাতলে 
ও এই নির্করিণী বুলে 
তিতির হলেছিললে কত ফখা, ভূলিলে কেমনে 1” রি 
২. দক্ষি মধুর ! কি মন্মস্পর্ণা ! জানিনা বিরহিনী নাইটিঙ্গেলের গীত ইহার মত 
করুণ ও উতছাসমরী কি না? 
যে ভাষার ধবনিমাত্রেই বর্ণিত বিষয়ের মর্ম আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, 
কবির শ্রেষ্ট ভারা |. ইরা করিদিগের মধ্যে গ্রে ও টেনিসন্‌ তাহাদের 
ফাব্য মর্ধ্ এই খরবনাত্মক ভাষা” বইল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন.। 'এখম 
কবির বিধাত 81০85 ও দ্বিতীয় কবির চ2551778 ০1 £১01004£ ইহার প্রন্কত 
উদাহরণ । ছুই গরিটা ৃষ্টান্তেই এই বিষয়টা প্রতীয়মান বা । 
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১৭শবর্ষ৮ -. মবীনচজ্জর.কৰিত্বশক্তি। ৩৫৫ 
সপ সপস্্পসস 


নবীনচন্ত্র অনেকহলে ধরবগ্াত্বক ভাবা ব্যবহার করিয়াছেন? এবং ইহাতে তিনি 
কম দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। 
: নক্টুনচন্তের ভাষা প্রাঞ্জল অথচ মধুর ; ছুরূহ কিবা শ্রুতিকটু শব তিনি 
কদাঁচ ব্যবহাঁর করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র কাব্যে মহাভারত ও ভাগবতের 
্বার্শনিকতা যেরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশ্বয়কর 
* সংক্ষিপ্ততা € 99799888607 ) ভায়ার ত্বার একটি মহত গুণ। ছুই 
চারিটা কথায় একটি হুন্দর ভাব একাশ করিবার ক্ষত পৃথিবীর অতি-হন্ 
কবিলই দেখা যায়। এ 
কাব্যের শ্রেষ্ট অনষ্কার উপম!। উপমা! সৌস্টব না থাকিলে কাব্য নীরস ও 
দরিত্র হইয়া পড়ে। এই উপমা সৌস্টবেই কানিদাস ভারতবর্ষের অবিতীয় কৰি, 
কাঁলিদাসের উপমাগুলি বড় স্বাভাবিক-_মিলটনের ন্যায় কল্সিত নহে। কাঁলি- 
দাসের উপমায় আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, উপমেক্র আর উপমানদ্বয় মধ্যে 
সাদুশ এক বিষয়ে নহে-_অনেক বিষয়ে লক্ষি হয়। নবীনচন্দ্রের উপমা গুলি 
এত স্বাভাবিক ও স্লার যে, এ বিষয়ে আমরা কালিদাসের নীচেই তাহার স্থান 
নির্দেশ করিতে;পারি। ০০ 
'অঞ্জুন দুর হইতে স্থিরনেত্রে শুভপ্রার অপরপ মৃত্তি দেখিয়া! ভাবিতেছেন ঠা... 
আকাশের অন্তরালে রয়েছে ত্রিদিব, 
* তথাপি সে স্বর্গশোতা নিরথি যেমন; 
কেশরাশি অন্তরালে রহিয়াছি পড়ি, 
যেই স্বর্গ দীনভাবে, নয়ন আমার 
তাহার অতুল শোভ। ভাপিছে তেমন ; 
পবিত্রতা শ্ীতলতা৷ করি বরিষণ। 
পল্লব আধারে খণ্ড জ্যোত্মার মত 
অলক আঁধারে এ অতুল আনন 
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা! বিকাশি, 
নিদ্রার আধারে যেন পনের হাঁসি) 
অতীতের সুখ স্থতি ভবিষ্যৎ আশা 
নিরাশায় অন্ধকারে যেন ভালবাসা ।” 


৪৪ 


৩৪৬... জন্মৃমি | ১০ম-সংখ্যা? 


কবি প্রভাস-সিনধর সন্্যাধীলীন বেলাভুমির বর্ণনা করিতেছেন-_ 
“সভন্ম গৈরিকাবৃতা। শৌভিতেছে বেলাতুমি 
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা-_যেন মহা! নির্কবাণের গীত 
গুনিতেছে সিদুকঠে ধৌগচ্ছা যৌগিনী ।» 

'নবীনচন্্রের অনুপ্রীসচ্ছটা সময়ে সময়ে বিশ্মযনকর'। 'বাণী-বীরণা-বিনিনদিত, * 
বিলাস বিলৌল?, “বিরািত বঙ্গের বিচিত্র সভা, “নবাব নয়নে নিত্য” প্রস্ততি 
সুন্দর অনুগ্রীমের দৃষ্টান্ত তীহার কাব্যে বিরল নহে। 

নবীনবাবুর বর্ণনাশক্তির পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়াছি; তাঁহার ভাষা 
না ওজন্থিনী ও বহু উপমালস্তা, ছন্দঃ লাবপ্যমরী ? দৃষ্টি তীক্ষ ও 

সেইজন্ত তীহার বর্ণনাগুলি সর্বই মধুর 4 ও-্ইমখবগ্রাহিলী 'হইয়াছে। 
গর) 0 দের আগে আমামর চকে লব আনান করি ডিম 
যেমন দক্ষ, বঙ্গের আর 'কোনকবি সেইরূপ নহেন। এই জন্যই বক্ষিম বাবু 
তাঁহাকে বর্ণনায় মন্তরসিদ্ধ বলিয়াছেন। 

কবিত্বের প্রথম পরীক্ষা-_কবির ভাষায়। আমাদিগের বিবেচনায় নবীনচজ্ঞ 
এ পরীক্ষায় উত্ীর্ঘ। তীহাঁর ভাষা সরল অথচ সরস, ওজস্বিনী অথচ লাবপ্যম্ী 
সংক্ষিপ্ত অথচ নানীঅলঙ্কার ুশোভিত। তীহার তীব্র তেজস্বিনী ভাষা যেমন 
মৌহনলালের বীরদর্পে নারী-সুকুমীর বঙ্গবাণীর হৃদয়ে গ্মমিস্ফুলিঙ্গের সধশার 
করিয়াছে, আবার দেই ভাঁষ! সকরুন ও উচ্ছলিত হইয় জুমীয়া৷ রমণীর বিষাদ 
সঙ্গীতে পাষাণ হদয়ও বিগলিত করিয়াছে। যে ভাষা শঅভিমন্থ্য ও উত্তরার 
টকপোৌর-যৌবনের স্ধিস্থল বর্ণনার আনন্দে পারাবারের স্তায় উচ্ছদিত হইয়া- 
ছিল, তাহাই আবার পতিহীনা, আঅনাঁথিনী উত্তরার শোকে নির্বরিণীর গ্তায় শত 
ধারে উথলিয় উঠিাছে। নবীনচক্ত্রের এই বৈচিত্র্যমরী ভাষার তুলনা বঙ্গ- 
লাহিত্যে কেবল মধুস্দন ও বন্ছিসচন্দ্রের রচনাতেই পাওয়া যায়। 

২। রস। 
কবিত্বের দ্বিতীয় পরীক্ষা-_রসের অবতারণীয়। মনুষ্য হৃদয়ে যেসকল 
স্বাভাবিক ভাব আঁছে, সেই গুলির ঘখোঁচিত উদ্রেক করা সাঁমান্ত কবিত্বের পরি- 
চায়ক নহে। নবীনচন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রসপ্রধান অনেকগুলি কাব্য ও মহাকাব্য, 





৮ 


সশবর্ষ। ২: নবীনচন্েক কবিণক্তি। 4২ 


করুণ ও আরিফের; র্বমতীতে বীর, করুণ ও. বাঁৎসব্য রসের এবং প্রভাস ও- 

অমিতাভে প্রধানত: শীন্তরসের অবতারণা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যে সক 

রসের উৎকৃষ্ট অবতারণা আছে, সেইজন্যাই 'কুরক্ষেত্ এত মধুর ও চিত্তাকর্ষক । 
আদি ব৷ প্রেমরস |. 

আদিরসের অবতারণীয় নবীনচন্ত্র সিদ্ধহস্ত। “কেন দেখিলাম” এই কবিতার 






- সমালোচনায় বের কাঁ্প1ইল, মনন্থী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাঁশক্প বলিয়া- 


ছিলেন-_এন্ূপ কবিতা এমন ওজস্বিনী ভাষায় বঙ্গের অন্য কোন কবি রচনা 
করিতে পারেন কি না, আমি জানি না। বন্ধতঃ আদিরসাশ্রিত কবিতায় নবীন- 
চক্র, জন্নদেব, বিছ্বাপতি প্রত্ৃতি প্রাচীন কবিগণেরও সমকক্ষ। নবীনচ্্ প্রেমের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলি উজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 

কুরুক্ষেত্র কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে কবি অভিমন্ ও উত্তরার কথোপকথনে 
বাঁলক বালিকার প্রেম অতি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন )-_ যাহাতে সদা হাহ, 
সূদা মান, সদ! বিবাদ, যাহা! সদা! জীড়াশীল ও কৌতুকম্যী ? যাহাতে-. 

পইচ্ছা হয় রাখি তারে নয়নে নয়নে । 

ড মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে জীবনে জীবনে ॥” 

“্বীরেন্ত্র ও কুমারিকায়” নবীনচন্দ্র যুবক যুবতীর প্রেম অস্ধিত করিযাছেন। 
এই প্রেম 

5 “অতৃপ্ত সৌরভ রাগে 
অতৃপ্ত বাসন! জাগে 
তথাপি কোমল ত্রাণ ঝড়বেগে ঝড়েরে ।৮ 

সভদ্রার প্রেম শাস্ত, স্থির উদার, ?-_যাহা! সাগর তুল্য গভীর, আকাশের 

মত স্বচ্ছ, হিমাদ্রির মত-মহান ; যে প্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ, তাহাতে চঞ্চলতা 
পনিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্‌।” 
যে প্রেমের উচ্ছাসে মনুষ্য সংসারের অন্তান্ত কর্তব্য বিশ্থৃত হয় না, যে প্রেম-দাগরে 
ভূবিয়! মানুষ কখনও বলে না।_- 
“আমি তোঁমার বধু, তুমি আমার বধুঃ এই শুধু নিয়ে থাকি, 
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক, আর যা! রহিল বাকি 
জবৎকারুর প্রেম কুলগ্লাবিনী পন্থা '্দান্ণ প্রবাহের সকার যাহাতে দান্থয 


ঠ জন্মভূমি, ১ম সংখ্যা । 


হৃদয়ের ::আঁবেগ রোধ করিতে পারে না, কেবল আকাজ্কিত বন্তর উদ্দেস্তে 
ছুটিয়া বেড়ায়। পু 
শৈলজার প্রেমে কামনার ছায়। না থাঁকিলেও নৈরাশ্তব্যঞ্জক উন্মাদতী৷ আছে, 
শৈল অঞ্জুনকে বলিতেছে-_ 
“তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা তুমি প্রাণের, 
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর |” 
বীর ও রৌ্র রস । 
নবীনচন্ত্র পলাশীর যুদ্ধে ও রঙ্গমতী কাব্যে বীর রসের যেরূপ উৎকৃষ্ট অব- 
তীরণা করিয়াছেন, পরবর্তী কাঁবযগুলিতে সেরূপ করেন নাই। পলাশীর যুদ্ধ 
মোহনলালের সেই ভৈরব গর্জন ও জগংশেঠের তণ্তলোষ্ট্রদম আগ্নেয়গিরির 
ভীষণ উদগীরণ প্রত্যেক বঙ্গবাসীই কঠস্থ করিয়াছেন। 
করুণ রস। | 
বাঙ্গালীর হৃদয় স্বভাবতঃ করুণ ও কোমল। সে যেদিকে তাহার দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে, দেখিতে পায় কেবল ফলপুষ্পন্থশোভিত বৃক্ষলতা কি! দিগস্তব্যাপী 








হরিংক্ষেত্র। যেখানে কঠিন প্রস্তরের চি্ুমাত্রও নাই, যেখানে ধরণী পর্য্যস্তণ 


কোমল যাহার হৃদয়ে কুলুকুলু নিনাদিন* ভাগীরথী সকরুণ গীত গাহিতে 
গাহিতে অনস্তকাল হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে ? যেখানে শ্রীম্সের 
প্রাথর্্য নাই, শীতের আতিশঘ্য নাই? সেই বড়খতুর লীলাভূমি বঙ্গদেশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল ও করুণরনে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক থে 
সংস্কত ভাষা কাঁলিদাঁস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথমস্রেণীর কবিগণের রচনাতেও ছুরহ 
ও সময়ে সময্ধে কর্কশ বলিয়! প্রতীতি জন্মে (কথাটা কিঞিৎ কর্কশ [িলেও 
অপ্রিয় সত্য ), বন্গবাঁদী কবি জঙ্নদেবের হস্তে সেই ভাষা কুস্থমের অপেক্ষা কৌঁম- 
লতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগ্বাপতি, চণ্তীদাস, যুকুদ্দরাম ও ভারতচন্ত্র ইহারা 
সকলেই করুণরসের অবতাঁরনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । পাশ্চাতা সভ্যতার 
সংবর্ষে আধুনিক কবিগণ যেমন বীররসের উৎকৃষ্ট অবতারণা করিসস বাঙ্গালীর 
শক্তির সধশর করিয়াছেন, সেইরূপ করুণরসের বর্ণনায় তাহার! পাবাণ হৃদয়ও 
বিগলিতকরিয়াছেন। যে মধুস্থদন প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ সর্গে ও নীলধবজের 


প্রতি-জনার উক্তিতে বীররসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তিনিই আবার সীতা! 
এসখা+ন হাথাপকথান ও মেঘনাঁদের চিতায় বাবনের শোকে ককুণরলর কি 
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অপর্াপ আলেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। করণূরসের অবতারণায় নবীনচন্ত্র কোন. 
বাঙ্গার্লী কবি অপেক্ষা হীন নহেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধের দ্বিতীয় সর্গে বীররসের 
পার্খে করুণরসের অবতারণা করিয়া যেধপ কবিত্ব দেখাইয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে 
তাহার তুলনা অতি বিরল করটিশের রণবাস্থ বাজে বম্‌ বম্” শুনিয়া যখন আমাদের 
দয় নাচিয়া উঠে, ব্রিটিশ পদাতিকের পদ-সঞ্চালন দেখিয়া আমরা যখন প্রতি- 
মুহুর্তে ভূমির প্রতীক্ষা করিয়া আছি, ঠিক সেই সমস্ধে কৰি ব্রিটিশসৈনিকের 
ভাবাত্রাস্ত চিত্তের চিন্তার মোতে আমাদের নয়ন সমক্ষে আনায়ন করিয়াছেন। 
এইকপ পটপরিবর্তনে আমরা মনে এক অনির্বনীয় আনন্দ অনুভব করি। কুরু- 
কষত্র কাব্যে শেষ তিন দর্গে কবি আমাদিগকে করুণরসের চরমসীমা দেখাইয়া- 
ছেন। কবি লিখিয়াছেন--অভিমন্থ্যর মৃত্যুতে-- 
'কিরিবে অনস্তকাল অশ্রু বিসর্জন 1 


মায়ের চক্ষে জল নাই, পাঠিকের চক্ষে জল আঁসিবার সম্ভাবন! সেখানে কোথায়? 
শোকের চরমসীমায় অঞ্রজলও শু হয়, এই'সামান্ঠ বৈজ্ঞানিক তকটুকু তাহারা! 
জানেন না। তবে এইরূপ পাঠকের সংখ্যা অর, সাগরে বারিবিন্দবৎ। এই আশায় 
আমনা কুরক্ষেতরের এই অংশ হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম: : * 
অভিমন্্ার শোকে উল্মাদিনী উত্তর! গোবিন্দকে বলিতেছেন-__ 
_ সদেব! কহ একবার, 
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি. তব উত্তরার? 
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে নাথ। 
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার? 
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার? 
মামা যার নারায়ণ, জনক গাভীবধস্বা, 
জননী স্ুভত্রা দেবী, এই দশা তার? 
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ? 


৩০ জঙগ্ূ্ম 1 ১০ লাঙ্া।? 


মি উত্তরার হাসি কত বে ফাসিতে ভাল, 
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কিতার? 
ভা্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ? ্ 
. অভিমন্যুর চিতায় গোঁবিন্দের সেই উদ্দেলিত হৃদয়ের গভীর উচ্ছাদ-__. 

“এই অষ্টাঙল দিন হইয়াছে প্রবাহিত, 

যে শৌণিত পারাষার, ক্কৃষের তপ্ত শোঁণিত-_ 

প্রতিবিদ্দু সে সিনধুর ; হা! নাথ! প্রতি শ্মশান 

করিয়াছে ভন্ম আজি জীবন্ত কৃষকের প্রাথ। 

প্রতি রমণীর ক, অনাথার হাহাকার, 

করিয়াছে কৃষ্টপ্রীণে শেলাঘাত অনিঘার 

হাস্ত রস। 
সত্যভীম। ও জুলোচনার কোন্দলে হান্তরস বেশ পরিশ্মুউ হইয়াছে। তবে 

কুক্কক্ষেত্রকাব্যে “পুতুল খেলা, স্বর্গে স্াস্তরম অতিরিক্ত হওরীয় কিঞ্চিৎ ০তিক্ত 
হইয়াছে। 





. শান্ত রস। 
নবীনচন্্র রৈবতক কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে ্রীতিপূর্ণ, শাস্তিপর্ণবযাসাশ্রমের যে হুন্দর 
বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ! পড়িলে মন এক পবিত্র সান্বিক ভাবে পুর্ণ হয়। ফলতঃ 
যেমন মহত ব্যাস, যোগ্য তপোবন তাহার এই উক্কির সার্থকতা! তিনি মম্পণ্ূপে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ উত্ষট শান্ত রসের অবতারণা নবীনচন্্ে কাব্যে 
প্রচুর পরিমীণে পাওয়া যায়। ব্যাসাশ্রমের এই অপুর্ব বর্ণনার একিয়দংশ আমর! 
উদ্ধৃত করিলাম-- 
প্পবিত্র আশ্রম ! দেখ পবিত্র শেখর 
রৈবতক স্থিরভাবে 
সুনীল আকাশ পটে, 


৯৭ বর্ষ। রা নবীনচজের বানিত্বশক্তি 1 ৩৫১৯ 


দিছে 
মান! অবয়বে। কভু উচ্চ ফভু নীচ, 
কভু বা তরক্কায়িত আকাশের পটে । 
€কাথাও প্রাচীর মত 
দূরারোহা শৈল অঙ্গ, 
_ আবার কোথাও অঙ্গ পড়েছে ঢলিয়! 
" * সমতল শন্তক্ষেত্রে তরক্ন খেলিয়! 1” 
ছা এই নার বা লাই উদ লি এমন হুন্দর, মহিমামন্স 
শা্তিময় তপোবনের বর্ণনা বঙ্সাহিত্যে আর কোথাও পড়িয়াছি বলি বোধ হনা। 
-. বীভৎস ও ভয়ানক রস। 
'নবীনচন্্র বীভৎস রসের বিশেষ অবতারণ| করেন নাই। তবে কুরুক্ষেত্র 
' ফষাব্যে যুদ্ধ শেষে রণাঙ্গনের ভিনি যে ভীয়ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা 
পড়িল 'মনে' আতঙ্ক উপস্থিত'হয়। সিরাজের স্বপ্নগুলিতেও ভয়ানক রসের অতি 
সুন্বর উদ্রেক হইয়াছে । 
০ চরিত্রস্থষ্টি। 
কবিত্বের চরম' পরীক্ষা _-সৌন্াধ্য বা আদর্শ চরিত্র স্থজনে। “অতি অল্পসংখ্যক 
কবিই'এই মহাগুণে বিভূষিত। বাদ্ধীকি, ব্যাস, হোমার, শেক্ষগীয়র, কাপিদাস 
ডবস্ৃতি শ্রতৃতি প্রথমস্তরেদীর কবিগণ মাত্র আদর্শ চরিব্রস্থরনে অলৌকিক শক্তি 
পরিচয় দিয়াছেন । মিলটন ও'মধুস্থদন--.ছুই জনেই ভাষা ছন্দের উপর 'অপরি- 
পরিচয় প্রদান করেন লাই। এইজন্ত তাহারা শক্তিসম্পন্ন কবি হইয়াও পপ্রথৃম- 
শ্রেণীর কবিদ্লতুক্ত হইবার উপযুক্ত নহেন। নবীনচন্ত্র পলাশীর যুদ্ধ ও স্ষাযি- 
তাভে (তোহার প্রথম "ও শেষ-প্রকাঁশিত কাব্য.) চরিত্রস্থ্টির বিশেষ গ্রয়াল পাম 
নাই। তবে-রঙ্গমতী, বৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে তিনি এই ছুলভ-ঙ্গদতার 
যেকধপ পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্ষসাহিত্যে তাঁহার তুলনা অতি অই আছে। বঈনতী 
কাব্যে বীরেন্ত্র একটি আদর্শ চরিত্র। রৈকভক-ও কুরুক্ষেত্রে তিনি কল্পিত আদর্শ 
শরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের আদর্শচরিত্রগুলির অতি উজ্জল শ 
অভিনব চিত্র'দেখাইয়াছেন। -তীহার -্রীকুক্ক কর্মবীর, ব্যাসদেব .জ্ঞানবীর ও 
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চি 
সক :জঙ্ডুমি 1 ১০মজংখা | 
করিবার জন্ত তিনি ইহাদের পার্খে ছুর্ধাসার পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়্াছেন। এই 
তিনটি কাব্যে নবীনবাবু আমাদের পুর্বৌরবের অতি উজ্জল চিত্র অক্িতি করিয়া 
দমাদের বর্তমান অধঃপত্রনের কথ! বরণ করাইয় দিয়াছেন। মধুহদন প্রমী- 
লাঁর স্তায় বাঁরাঙ্গনার ও হেমচন্র-দর্ীচির স্তন ধর্মবীরের সন করিয়া উচ্চ 
অঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচর . দিয়াছেন ।-সত্সংারে বৃ ও কুদ্রপীড়, এীত্রিলা, - 
ও ইন্দুবাল! প্রভৃতি চরিত্র থাকিতে আমরা দখিচীর লাম বিশেষ করিয়। উল্েশ 
করিলাম, তাহার কারণ এই ধে আমাদের বিবেচনায় একমাজ্র দৃধীচিই বৃত্র- 
সংহারের আদর্শ চরিত্র এবং তাঁহার আল্মোসর্গ ই উত্তকাব্যের কেন্দ্রস্থল । - চন্বিত্ 
সথষ্টির সত্বন্ধে নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রধান অনেক 
গুলির আদর্শ চরিত্র থষটি করিয়াছেন, এবং সকল ওলিই বেশ পরিস্ছুট হইয়াছে। 
বীরেন, শঙ্কর, কৃষ্ণ ব্যান, সভদ্রা/-অর্জুৰ কুক্সিণী, সত্যভামা, অভিমন্থ উত্তরা 
ও শৈরজা সকলেই রক্তমাংসের জীব এবং সকলেই. আমাদের আদশস্থানীয়। 
চিন্্রশেখর” “আনন্দম্” প্রণেতা -বন্ধিমচন্্র ভিন্ন কোন বাঙ্গালী কবি এতগুলি 
উচ্ছল আদর্শ চরিত্র স্থষ্টি করিতে পারেন নাই। টব 

নবীনচন্দ্রের কাব্যে ভাষা, রস ও চরিত্রস্থঠির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিলাম । তাহার ভাবা ও বর্ণনা শক্তি সন্ধে কৌন ছুই মত দৃষ্ হয় 
না, প্রতিকূর সমালোচকেরাও বলেন যে, নবীনচন্ত্রে ভাঁষ। বু সম্পদশালী এবং 
সীহার বর্মনাশক্তি বঙ্গদাহিত্যে অতুলনীয় ।. আমর! দেবুয়াছি, নৃবীনচন্্র সকল 
রসের.অত্যুতষ্ট অবতারণা করিতে সক্ষম । তিনি বীর রসের রর্ণনাত্র আমাদের 

অন যেমন উত্তেজিত করিয়াছেন, সেইক্সপ করুণরসের বর্ণনার “আমাদের হৃদয় 
দ্রবীভূত করিয়াছেন। তবে শীন্তরসের অবতারণাতেই নবীনচন্ত্রের বিশেষত্ব) 
তীহার ররতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস পড়িলে মন এক অপুর্ব সাস্থিকরসে অগ্ল,ত 
হয়। শেক্ষণীয়রের ম্যাকবেথ একদিন হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণার বশিয়া ছিলেন-- 
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না) চিকিৎসকেরা মানসিক ব্যাধির প্রতীকাঁর করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ছঃখে 
শান্তি ও শোকে সাত্বন! দিতে পৃথিবীর-প্রথমস্রেণীর কবিগণই কেবল. সমর্থ । 
এই মানসিক ব্যাধি নিরাকরনী শক্তি (যাহাকে 3126১৩% 27০01 কাব্যের 
চি9778. 0০%৩ঃ বলিয়াছেন: ) নবীনচন্ত্রের কাব্যে এপরচুর পরিমাণে বিদ্ধমান? 
আদর্শ চরিত হৃনেও নবীনচজজ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় . দিক়াছেন। . তিনি 
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যেমন মহাতারতের আদর্শ চিত্র সকলের উজ্জল ও অভিনব চিত্র দেখাইযাছেন, 
সেইরূপ অনেকগুলি নূতন চরিত্র স্থষ্টি করিয়া কাব্যজগৎ আলোকিত করিয়াছেন! 
শৈলজা, স্কুলোচনা, জরৎকারু, বীরেন্দ্র, শঙ্কর ও কুজুমিকা তাহার প্রমাণ। ছায়া 
ব্যতিরেকে আলোকের উজ্দজলতা যেমন আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙগম হয় না, সেইরূপ 
পাপের ছায়৷ ব্যতীত প্রণ্যপ্রভা বেশপরিশ্দুট হয় না। এইজন্তই রঙ্গমতীকাঁব্য 
বীরেন্ত্রের পার্থ মর্কট রামের চিত্র ও কুরুক্ষেত্ে শ্রীকৃষ্ণের পার্শে দুর্বাসার চিত্র। 
এতাদৃশ বহুগুণ সম্পন্ন শক্তিশালী কবিকে মহাকবি বলিবকি না, এ.প্রশ্্র উতবাপন 


করাই বৃথা । 
নবীনচন্দ্রের কাব্যে জাতীয় ভাব । 
নবীনচন্্র বাঙ্গালার জাতীয় কৰি। তিনি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের ঠায় বাঙ্গালার 

অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি নহেন, তিনি উনবিংশ শতাবীর বাঙ্গালার শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কবি! মানবের সখ, ছুঃখ, আশা ও আকাঙ্ষ! তাহার কাব্যে 
যেরূপ সুন্দর প্রতিফলিত হইয্লাছে, তাহার সমসাময়িক অন্য কোন কবির রচনায় 
সেরূপ হয় নাই। তিনি বখন প্রথম আবিদ্ূত হয়েন, বঙ্গদেশে তখন সকল বিষয়েই 
এক বিপ্লবের বস্তা উপস্থিত হইয়াছিল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের পুরাতন ছাটিয়া ফেলিয়া নৃতনের দিকে 
ধাবিত হইতেছিল। কৃতিবাসের রামায়ণ, কাণীরামের মহাভারত, বিদ্যাপতি ও 
চণ্ডীদাসের পদাবলী, ও,ভারতচন্দ্রে অনদামঙ্গলের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর 
উপন্তাস ও দীনবন্ধুর হান্তরস প্রধান নাটক ও প্রহসন তখন বঙ্গের ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিতেছিল। ঈশ্বরচন্্র বি্বাসাগর মহাঁশয় “বিধবা বিবাহ" পুস্তক প্রচার 
করিনা দেশে এক সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন । কেশব চন্দ্রের 'নব- 
বিধানের মদ ৫7319735500 আলোকে শিক্ষিত বঙ্গবাী পৌত্তলিকতার 
বিরত ভাব-দর্শন করিয়! শিহরিয়া উঠিল। সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মানসিক অবস্থা নবীনচন্ত্র অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন--__ 

“আশ্রয়পাদপচ্যুত লতার মতন, 

প্রত্যেক বাতাস ভরে বিশ্বাস আমাঁর-_ 

কাপিতে লাগিল ; জান আলোকে তেমন 

দিশাইল অগ্ধকার পূর্ব সংস্কার ।- 
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ভি জর্তৃসি ০ম গংখ্ী। 
ফলর্তঃ সেই সময় “এই বহে হৃষ্টধর্শ-বিস্তারির! কায, 
রই স্থানে বরীঙ্গধন্ম তোত নিরমল ; 
অবৌধ বাঙ্গালী আহ! কোন দিকে যা? 
বঙ্গদাহিত্যে নবীনচন্্ের স্থান নির্ণয় । 
মধুসুদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রতুলনায় সমালোচনা) 
মধুহথদন, হেমচন্্র ও নবীনচন্র--তিনজনেই প্রতিভার কৰি ছিচেন। 
বঙ্গভাষা৷ ও সাহিত্য ভাহাদিগের নিকট বছ খ্ণে আবদ্ধ। তিনজনই উতর 
মহাকাব্য রচন। করিয়াছেন ;_-মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও 
নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র বঙ্গাহিত্যের তিনটি বিশাল ্তস্ত-্বরূপ তিনজনেই এক এক 
বিষয়ে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন $_ বীররসের বর্ণনায় মধুস্দন, 
উদ্দীপনার হেমচন্্র ও শীন্তরদের অবতীরণীয় নধীনচন্্র অতুলনীয়। এইরূপ তিল 
জন সমগ্রতিভীসম্পন্ন সমসামরিক মহাকবির তুলনায় সমালোচনা করিয়। পহসা 
একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়। বিশেষ সহজ নহে। তবে এই তিনজন মহাকবির 
কাব্য পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে সকল ভাঁব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই 
সন্নিবেশিত করিলাম । 1০ 
এই তিনজন কবির ভাঁষা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মধু 
সনের ভাষা গম্ভীর, হেমচন্দ্ের তাঘ। সরল ও নবীনচন্ত্রের ভাষা লীবণীমনী। 
মুস্ছদন ও নবীনচন্রের তাধ। বিষয় ভেদে ভিন্ন ভিন মুর্তি ধারন করিতে পারে। 
নে ভাষা নমর বর্ণনা্ন সৈনিকের সহিত ভালে তালে নৃত্য করে, আবার বিউহিনীয় 
চিন্তায় শ্রোতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে৷ হেমচন্দের ভাষা অনেকটা সংঘত ও 
আধন্ধ বলিয়া বৌধ হয়। বিষয় ভেদে তাহার ভাষায় কোন ব্যতিক্রম দেখা যাস 
মা। তিনি যে ভাঁষায় কবিভাঁবলী ও ছাগ্াময়ী রচনা করিয়ীছেন, বৃত্রসংহারের 
ভা তাহ। হইতে বিভিন্ন নহে? তিনি বৃত্রসংহারে বহৃছনেন্র ঈমাবেশ করিয়াছেল 
বটে, কিন্তু তাহার ভাষা সর্বত্রই সমান-_সে ভাষা সুানতযের যুব বর্ণনায় রতগগতি 
মগ্ন, শচীর শোকে ভারাত্রাস্ত নয় ও 'দেবসেনাপত্তির সাহস বাক্যে অধ্িস্ফুলিঙ্গের 
সঞ্চার করে না। তথাপি হেমচন্দ্রের ভাষা সর্বত্রই সরণ ও মধুর। নবীনচন্দ্রের 
ভাঁষা হেমচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা বচিত্র'ময়ী, সংক্ষিপ্ত ও ওজস্থিনী। তাহার ভাষায় 
ওজন্মিতাগুণের জন্ত "পলাবীর যুদ্ধের রত আদর । ছন্দ হিসাবে বিশেষতঃ 
অমিরাক্ষর ছন্দে নধুস্দনের স্থান হেমচন্্র ও নবীনচন্দের অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ উচ্চে। 





ন 


১৭শবর্ধ। .. নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তি ৩৫৫ 


হেমচন্ত্রের অমিত্রাঁক্ষর অপেক্ষাকৃত সরল ও নবীনচন্ত্রের অমিত্রাক্ষর প্রাঞ্জল ও' 
মধুর হইলেও মেঘনাদের জগদগন্তীর ভাব তাহাদের ছন্দে প্রকটিত হয় নাই! 
মিত্রাক্ষর ছন্দে আমরা কাঁহাকেও উচ্চতর স্থান দিতে সক্ষম নহি। 
রসের, উৎকৃষ্ট অবতাঁরণায় তিন্নেই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 
স্* বীররসের বর্ণনায় মেবনাদ বব অবশ্যই সমশ্রেণীস্থ সকল কাব্যের উর্ধে অবস্থিত । 
উদ্লীপনায় ও বিরহের সঙ্গীতে হেমচন্্র দিদ্বহস্ত। এইজন্তই তীহাঁর ভারতসঙ্গীত 
ও হতাশের আক্ষেপ আমাদের চিৰনূতন বলিয়া বোধ হয়। আদি ও শীস্তরসের 
অবতারণা নবীনচন্ত্র অদ্বিতীয্ব। তিনি আদিরসাশ্রিত বর্ণনায় জয়দেব ও বিদ্যা- 
পতির সমকক্ষ; শীস্তরমের অবতারণায় কোন বাঙ্গালী কবি তাহার সমকক্ষ 
নহেন। নবীনচক্দের আর একটি বিশেবত্যত্রই যে তিনি সকণ বসেরই উৎষ্ঠ 
অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কাঁবাই তাহার প্রমাণ। 
চরিত্র স্থষ্টি সন্ধে নবীনচক্্ের স্থান মধুস্থদন ও হেমচন্ত্র হইতে অনেক উচ্চে। 
গগ্ভনাহিত্যে যেমন্‌ বন্ধিম বাবু অসংখ্য নরনারী স্থজন করিম! আমাদিগকে মোহিত 
করিয়াছেন, কাব্যপাহিত্যে মেইব্ধপ নবীনচক্ত্র বহু উচ্চ আদর্শ স্থষ্টি করিয়া আঁপ- 
নার *অপানান্ত স্ষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । যিনি প্রশীলার স্যার বীর্াঙ্গনার 
কল্পনা করিতে সক্ষম হইরাচুছন, তাহার স্থষ্টশক্তি অবশ্ত নিন্দনীয় নহে। কিন্ত 
মেঘনাদ বধে এরূপ উদ্জ্রন চরিত্র আর একটিও দেখা যায় ন!। হেমচন্্র বৃষসংহারে 
সথষ্টিশক্তির সাঁনান্ত পরিচুর দেন নাই। বু, কুত্রপীড়, ইন্দুবালা ও প্রশ্জিলার 
চরিত্র বেখ পরিশ্ফ,ট হইয়াছে ॥ তবে ইহার একটও আদর্শ চরিত্র নহে। ইন্দুবালা 
চরিত্রে অনেক গুণ থাকিবৌও, ইন্দুবালা বর্তমান ব্সরমনীরর চিত্র--প্রমীলার স্াঁয় 
আদর্শচরিত্র ইইতে বহু নিগ্ে। নবীনচঞ্ছের স্থষটিশক্তি আবারও উচ্চ অঙ্গের। 
তাহার অদাবার৭ প্রতিভা কের আরর্শ লইয়াই ব্যাপৃত-_ক্ ক্মবীর ব্যাস- 
দেব জ্ঞানবীর, সততা নি্াম ধর্থের আদর্শ, উ্রা ও কুস্তমিকা “মাধুরীর স্বপ্ন 
ও জরংকাকু ছরাক্ষার প্রতিহূর্তি। এই ষকন দের চরিত্রের পার্খে তিনি দুর্ঝাস। 
ও মর্কট রারের গ্ঠার জুটচক্রীর সথষ্র করিস্াছেন।। .এই ,মোহিনী স্মট্িশক্কির 
গুণেই তাহার রঙ্গমতরী, নৈবকতক ও কুকক্ষেত্র এত মুর ও ম্মপূর্নী। 


হি 2৮ যত ৯) 








শ্রীপ্ীচৈতন্য চরিতাম্বতোক্ত 


সাধারণ উপদেশ । 
. আরদি-লীলা! 1 . 
পণ্ডিত শ্রীষুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত । 
৪৯। অপূর্ব মীধুরী কৃষ্ণের, অপূর্র্ব তার বল।' 
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ এ 


৫০1 কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। এ 
€১। গোপীগণের প্রেম_অধিরূঢ ভাব লাম। 


শুদ্ধ নির্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥ 
€২। কাম-প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ 
আত্ষেন্রি্-প্রীতি-ইচ্ছা-_তারে বলি “কাম*। 
কক্েম্তিয়-্রীতি-ইচ্ছা--ধরে “প্রেম? নাম ॥ 
কামের তাৎপর্ধ্-_নিজ সম্ভোগ কেবল। 
স্ক্ন্ুখ তাৎপর্যয-_হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 
লোকধর্শ-বেদধর্্ম দেহধর্্ম কর্ম । 
লর্জ্জা ধৈর্য দেহ সুখ আত্মস্থ মন্ধ্ঘ 0 
- হুজ্ঞ্ আর্ধ্পথ নিজ পরিজন। : ০ 
শ্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভরৎসন ॥ 
সর্ধত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন? 
কুষ্ণনুখহেতু করে প্রেম সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কষে দৃঢ় অনুরাগ । 
স্বচ্ছ ধৌত বন্তে মোর নাহি কোন দাগ! 
অতএব কাম-প্রেমে বত অস্তর 1 
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্শবল ভাশ্কর ॥ এ 
1৫৩1: ৃষ্্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। 
- সেই ত অংশেরে কহি “অবতার নাম ॥ ৫ পং। ২৫ প্রঃ 
&৪1 এইমৃত গীতাতেহো! পুনঃ পুনঃ কর) টা 
সর্বদা ইশ্বর তত্ব অচি্ত্য শক্ি হর ॥ ও 


১৭গ বর্ষ। শ্রীপ্রীচৈতগ্ চরিতাস্থতোত্জ | ৩৫৭ 


৭৫1 ক্কষণ ববে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয়। 
সর্ব-অংশ আসি তবে ক্ষেতে মিলয় ॥ 
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে। 
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ৫ পং। ২৫ পৃঃ 
৫৬1 একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য । 
্ যারে যৈছে নাছায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ & 
«৭! বৃন্দাবনে যাহ, তাহা সর্ব লভ্য হয়।॥ ও 1২৭ পৃঃ 
৫৮ । আচার্ধ্যগোসার্রি_চৈতন্তের মুখ্য অঙ্গ! 
আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
প্রভুর উপাঙ্গ_-প্রীবাসাদি ভক্তগণ। 
হস্ত-মুখ-নেতর-অঙ্গ-চক্রাদস্তে সম ॥ 
এইসব লঞ| চৈতন্তপ্রতুর বিহার। . . 
এইসব লৈয়া করেন বাছ্ছিত প্রচার ॥ ৬ পং। ২৯ পৃঃ 
৫৯। ক্ৃষ্দীস-অভিমাঁনে যে আনন্দ সিন্ধু। 
কোটাব্রঙ্ধা হ্ুখ নহে তার একবিন্দু॥ & 
৬*। কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব। 4 
ওরু সম লুকে করায় দান্তভাব ॥ 1৩ পৃঃ 





মেহরোগ ও তাহার প্রতিকার |. 


কবিরাজ--ভ্রীযুক্ত আতোঁষ ধন্বস্তরী। 
ইতিপূর্বে করেক খানি সাণ্তাহিক পত্রে "মেহ রোগ” সন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিলে 
অনেকে তাহার প্রতিকারের জন্য আমাকে লিখিয়াছিলেন ; সেই জন্ত নিয়ে ইহার 
উৎপত্তির কারণ ও তাহার সহজ সহজ মুষ্টিোগ লিখিত হইল। .. ৃঁ 
১ . ইক দুর, ক্ষার, লালা, সাল, উদক, সিকতা, শনৈ, শুক্র ও শীত এই 
ঈ্শ প্রকার মেহ কফ হইতে উৎপন্ন হয় 2 যথা-- 
ইক্ষু মেহ সুরাক্ষার লালাখ্যা সান্্র কোঁদকঃ। 
"11711.  *জিকতাখ্যা শলৈমেহ্‌- গুক্র শীত কফোত্তবাংশ ॥ | 
2১ ২২ মঞ্জিা, হরিদ্রা, নীল, রক্রিকা, কৃষ্ণ ও রৌদ্র এই ছর প্রকার পিস 
 » ছইচড উৎপর | যথা .. ্ 
“মন্জিন্ঠাখ্যা হরিজ্রাখ্যা নীল যেহস্চ রক্তিকা। 
বি, ক্কফমেহ মৌত্র ফড়েতে পিল লক্তবা; | 


ঙ 


৩৫৯ 1. জন্মক্ষি। 17 ১০ সংখ্যাও 





৩ হস্তি, বসা, হজ্দা মধুং এই চারি প্রকার নাহল উপর 
হয়। যথা 
শছতিদেহ, দামেহ, সাহা! 
চতুদ্ধ রাতজাঃ মেহ ইতি মেহশ্চ বিংশতি$” | 
এই কুড়ি প্রকার মেহ মানব শরীরে থেখা যাব! তন্মধ্যে বানু কতৃকি বে 
চারি প্রকার মেহ লিখিত হইল তাহাই কষ্টদাধ্য ও প্রাণাস্ত-কর। 


নিয়ের কয়েকটা কারণে মেহরোগ উৎপন্ন হর £- 25 
১) স্বপ্রদৌষ, ১৪ 
২। অতিরিক্ত ইন্দিয় চালনা, 

পু ৩। অলসতা, 

৪ | দধি ও অপরিষ্কার জলপানে, 

৫। বিকৃত ছু, 

৬7 কচ্ছপ, হংস, বরাহ, খানি মাংস, 

৭। নূতন চাউলের অন্ন, 

৮। মিষ্টান্ন, 


৯। দুষিত গণিক সহবাসে, 

১০। অতিরিক্ত ভোজন বাঁ অনাহার, . 

১৯ । গুরুপাক ভ্রব্য ভক্ষণে 

এই সমন কারণে মেহয়োগ উৎপন্ হু] . £ 3২ 

প্রথমতঃ মেহরে।গ হইবার পূর্বে দন্তের মলিনতা, দেহের" চিকণতা, মুখের 
মিতা, হ্তপর্দেক্স দূ) তৃখ্গাধিক্য ও মুত্র নংলীতে এক প্রকারি যন্ত্রণা ও সর্ব! 


প্লান করিত ইচ্ছা যায়. 3 
. পুর্মোজ্ ব্রংশতি একার মেহ যাহ লিখিত হইয়াছে আহাদের মণ হর 
নিয়ে লিখিত হইল £ পপ * ছল 


ইক্ষুমৈহ এই ছেহে প্রশ্রাবের আকান্ন ইন দের চার, বগা 
মিষ্টাস্বাদ। দিত 
উঠ 72 
সাদীর্ঘ বমি হাজ্ে 4: 
ক্ষারমেহঃ_ ক্ষার জলের নায়,  ইধাতে এজাৰ কালে সণ যো টিটি 
প্রকার ক্ষার পাওয়া ধায় ২ 


' »টশ ঘর্ষ? মেহরোগ ও তাহার প্রতিকার ৷ 2৫৯ 
' লালামেহ--এই হেহে লাঁলার স্ঠার সুতরবৎ পিচ্ছিল মেহ নির্ত হয় 
সাপ্রমেহ _ এই মেহে অত্যন্ত ঘন এবং পুজের স্থায়দৃষ্ট হয়। 
উ্ক মেহ-_এই মেহে প্রজ্াবের বর্ণ স্বাস্থ্য, শীতল, নির্গন্ধ ও নির্মল জলের 
স্টায় পরিফার | 
সিকতা মেহ--এই মেহ বালির গ্তায় ও অত্যন্ত মলিন। 
+.. শনৈদেহ-_এই মেহ প্রস্তাবের পুর্বে অল্পে অন্নে বহির্গত হয। 
শুক্রমেহ-__এই মেহ শুক্র মিশ্রিত হওয়াতে গাড়, শুত্র, ও শুক্রের গায় প্রশ্থাবে 
ুষ্ট হয়। 
শীতমেহ_-এই মেহ অতি শীতল ও ুমিষ্ট। 
মঞ্িষ্টা মেহ-_এই মেহ ঈষৎ 'আরক্তিম ও গাঢ়। 
হরিদ্রা! মেহ_-এই মেহে লিঙ্গ নাল মধ্যে এক প্রকার জাল! ও যন্ত্রণা দায়ক 
বেদনা অন্তব হয় এবং হরির সায় মেহ ক্ষরণ হইতে থার্কে। 
শীল মেহও ককফমেহ এই মেহে নীল ও কৃষ্ণ মহ দৃষ্টগৌচর হয়। 
রক্তিকা মেহ-_এই মেহ রক্তের নায়, 
*. রৌদ্রমেহ--এই মেহ্‌ কষায, মধুর এবং রুক্ষ॥ 
হস্তিমেহ-_এই মেহে মত্ত হস্তির স্ঠার মৃত্রের বেগ হয়, এবং বিশেষ জু 
হইব! ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 
বাযেহ-স্এই ফের ধলা দো াওা বা ও গানের কয 
হ্র। 
মজ্জামেহ_এই মেহ দ্বার! মজ্জীরস. আক হইয়া মজ্জা নদের ভা মেহ 
-নিম্লরণ হইতে থাকে । 
"ধুমেহ এই যেহে মধুর মত মেহ নির্গত হইতে থাকে । 
গ্মই সমন্ত বেহ্‌ প্রথমাবস্থার উত্তম কূপ বন্ধ না করিলে শেষে কী খান 
কাপ ক্ষরে।. 
নিমে কয়েফটা টোট্কা লিখিত হইল 
মেহাল্লোগে কক্ষ ক্রিয়া, ব্যাক্নাম/ নিশি জাগরণ, গাত্র মারজান রতি গেলবল 
জিলা ঘাখা প্রা শু পি নষ্ট হয়, শুৎসমূদর কিয়া মেহরোগে ব্যবস্থা হয়। 
৭ জিিফলা, লৌহ, শিলা, হরিতকী এই সমুদার চরণ একত্র করিয়া মধু লহিত 
ররর 
-খরউনুদীর রর দের সহিত লেখদ করিল পক্রিফায গেইল ই: 
গুলঞ্চের সার মধুর সহি লেঙ্গদ করিলে গেহ সইমহয়া ₹ ৮৯ ঘা? 









সৌরা ২কতিও কাবান্িনি ৪ রতি, ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক দিবস 
জলে ভাই! রাখিয়া. দিবে, পরদিন প্রাতে এই সকল ্রব্যকে ছাকিয়া জলটুকু 
সেবন করিলে ৩৪ দিবসে: প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়। 

"কপূর ৪ রতি, লইয়া. একটী কাঠালি কলার সহিত উত্তমরূপে মর্দন রিয়া 
তাহাতে অর্ধ ছটাক জল মিশাইয়া একখানি পাতলা নেকড়া দিয় ছাকিয়া লইয়া! 
তাহা সেবন করিবে । এইক্সপ ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেহরোগ সারিবে। 

একটা নেয়াপাতি ডাবের সুখ কিঞ্চিত্ফাক করিয়া ভাহাতে ২ রতি প্রমাগ 
ফটকিরি চূর্ণ দিয়! মুখটা ভাল করিয়া বন্ধ করতঃ পুকুরের পাকের মগ্যযে ভাবটা 
পুতি রাখিয়। পরদিন প্রাতে এ ভাবটার জল পান করিলে মেহ রোগের আগ্ 
প্রতিকার হয়। 


সমালোচনা । 


বনৌষধি দর্পণ, খ্য় খণ্ড । শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত সম্কলিত। 
প্রথম খণ্ডের সমালোচনা কালে ইহার বিশেষ উপযোগীত। এবং সন্কলন-কর্তীয় 
উস্তঘ ও হিতৈধিতার সবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে, বনৌধধি দর্পণ আমাদের 
চিকিৎলক বর্গের এবং অঙ্গুসন্ধন প্রিয় শিক্ষিত সংসারি ব্যক্তি বর্গের বিশেষ উপ- 
কারে আলিবে, এতত্বাক্বা চিকিৎসা সংসারের একটা প্রক্কত অভাব মোচন হইবে 
ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্য ) কবিরাজ মহাশয় সর্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র । গ্রস্থ প্রযুক্ত 
আযুর্ধ্েদৌক্ত ছুরুহ শব গুলির পরিভাষা! এই খণ্ডের প্রথমে সংবোজিত হইয়াছে, 
তাহাও শব্ধ সংসারে দর্পণের কাজ করিবে. সর্বসাধারণে এই কবিরাজ মহা- 
শরকে উৎসাহ দান করিলে আমরা হী হইব। এই খণ্ডের মূল্য পাঁচ টাকা । 
বিডনস্্ীটের ১৪ নং ভবনে পাওয়া যাঁয়। 

কবিরাজ চিকিৎস সোপান । প্রযুক্ত কবিরাজ গিরিজাতৃবণ রায় কৰি- 
ভূষণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি এশুতনগরের খ্যাতনামা সুচিকিৎসক স্বর্গীয় 
ব্রজেন্্ কবিরাজের পৌত্র, কয়েক বৎসর ক্ষাপীধানে শিক্ষা চিকিত্সা ব্যবসা করিয়া 
কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, স্ুচিকিৎসায় ইহীর প্রতিষ্ঠা আছে। পুক্তকে 
গুণব্যাথ্যাস্থলে আমরা দেখিলাম, “পল্লীগ্রামের লোকে বিনা খরচায় এবং সহরে 
অল্প মাত্র খরচে দেশী গাছ-গাছড়া দ্বারা কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করির! 
লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে এবং যশস্বী হইতে পারিরেন।” পুস্তকের গর্ডেও এ 
সকল বাক্যের সার্ঘকতার পরিচয় আছে, এই প্রথম ভাগে জব্বাধিকার আর্ত 
হইরাছে। বাক্গালায় সামান্ত জ্ঞান থাকিলে অতি সহজে ইহীর নির্থন্ট বুঝিতে 
পারা বায়) -এই পুস্তক দেখি লোকে চিকিংসকেন়্ বিনা সাহায্যে বহু লৌকের 
চিকিৎলার কৃত্ত-কার্ধয হইতে পারিবে মূলা ।* আনা মান্্।- পু 
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সমালোচনা । 


লেখক,__ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী । 
ধনৈরধ্ধ্যাশী বিষয় ব্যক্তি সকল অর্থবলে দাসদানী নিযুক্ত করিস! এবং নানাবিধ 
কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহা ইস্জিয়্ সকলের সর্বপ্রকার জাগতিক বিষয় ভোগে 
নিরত হইয়া ঘরীচিকাবৎ প্রক্কত স্থথের আশা করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন, এই 
প্রকার প্রক্কৃতিযুক্ত মোহান্ধ ধনশালী বিবন্দীদিগের আরাধ্য দেবতার অর্চনা দিআধ্যা- 
জ্মিক কার্থ সকল ও অর্থভোগী বা বৃদ্তিভোগী গুরুপুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করিয়া, 





চর 


৬২ জন্মসুমি 1 .১১শ সংখ্যা ॥ 


বলক্ধনকামীর নায় তীহারা মিথ ফল কামনা করিক। থাকেন। এই প্রকার 
অর্থবলে খত্তিক সকল নিযুক্ত করিয়া! হোঁদ ষজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম সকলেরেও অনুষ্ঠান 
কলিকালে নিশ্কল করিয়া! অর্থব্যয় এবং সময় নষ্ট করিয়া থাকেন) কৈন না,তনসয় 
হইয়! ভাবিয়।তুর্বিলে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্‌ বিহু অর্থাৎ তিনি স্থান এবং কালে 
আবদ্ধ নহেন, পরস্ত সর্বব্যাপী ; এই অর্থে তীহার এক নাম হইয়াছে বিষ্ণু । হিনি 
*সর্কসিতেষু গুড়” অর্থাৎ তিনি সর্বভূতে গৃঢ় ভাবে বিরাজিত আছেন। এই অর্থে 
তাহার এক নাম সর্বভূতের “আত্মা” হইয়াছে। আ্রীভগবানের অনস্ত নামের 
মধ্যে সর্ব্বাকর্ষক এবং সর্ধাশরয়ের শ্রীককষ্ণনাম সর্বপ্রধান। কেন না, এই অনন্ত 
সৌরজগতের মধ্যে আমাদের আশ্রয় এই পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে (নদ, নদী, 
পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্, ছেটি বড় বে স্থান. বে পদার্থ নিযার্সিত আছে, 
তাহার! সমন্তই পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তীহাকে আশ্রয় অব্লর্থীন করিয়। 
স্বীয় স্বতন্ত রক্ষা করিয়া আপন আপন নিয়োজিত কাধ্য করিতেছে। বিজ্ঞান 
চক্ষু উন্মীলন করিয়! বুঝিলে দেখা যার যে, আমাদের আশ্রয় অবলম্বন আমাদের 
পৃথিবী নামক গ্রহ; আমাদের একটা সৌর-জগতের বহু সংখ্যক গ্রহ উপুগ্রহের 
মধ্যে একটা গ্রহ শীত্র। এই প্রকার অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত সৌরজগতের 
তৃস্থস্থান বরপিয়! অনুস্বক্াল ধরিয়া, সর্ব্ব-আশ্রয়ে শ্রীভগবান্‌ কতৃকি আকর্ষিত 
হইয়া স্বীয় স্বতুন্্তা রক্ষা করি আপন আপন নিরোজিত কাধ্য করিতেছে। তাই 
র্কশরয ্রীতগবানের আর একটা নাম সর্ববককর্ষ ঝা শ্রী হইয়াছে। কৃষ, ধাতু 
হইতে কৃষ্ণ শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ। ইহাতে বুঝিতে 
হইবে, স্্ং ভগবান্‌ ক স্্রী-ুকুষ স্থাবর অস্থাবরাদি জাগতিষক স্ব বস্তুকে 
তাহার অভিমুখে নিত আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে, 
অনস্ত র্্ঘযুক্ত অনস্ত ভগবানকে আশিলক্ষ আক্কতি প্রক্কতিযুক্ত অসংখ্য জীবের 
মধ্যে ভাগ্যবান্গণ তাহার অনন্ত বরের মধ্যে যিনি যে, শ্বর্ধ্যে আকৃষ্ট হইয়া, 
অন্ত কথায় যে ব্যক্তি বা. ভক্ত যে ভাবে তাহার.ষে রস আস্বাদন করির! তাহাকে 
বত নামে অভিহিত করিয়াছেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের. সাহার্য্যে যতদূর বুঝা গিয়াছে, 
তাহাতে, দেখা খায় ? তাহার শ্রীকৃষ্ণ নামের নামীতে সর্বপ্রকার নামের সর্বপ্রকার 
লামীর,সত্বাপধ্যবদিত হইতেছে । ইহার ভাবার্থ এই যে, “গ্লো” এই.নাম বলিলে 
... এই নামের নৃষী, গোত্র ধর্বযুক্ত,কোন. জীবের জ্ঞান হয়। প্রত্থর.এই নাম' বিলে 
এই নামের নামী প্রস্তরত্ব ধর্মযক্ত কোঁন্ধ অস্থাবর বস্তুর জ্ঞান হয়। এই প্রকার 


'-১৭শ বর্ষ .. সাধন তস্থি। রও 


শক এই নাম করিলে, তাহার নামী সর্বর্ধাপী (বিজু) সর্কভৃতের] আত্মা,” 
সর্বাশ্র্ সর্ধ্যকর্ষক-এক চিন্ময় সত্বার জ্ঞান ইয়। রঃ 
ৃ ই বিষরটা আরও একটুকু বিষ ভাবে বুষিতে গেলে এই ভাবে বুঝিতে হয় 
স্প্ম) শ্রীতগবান্‌ অতি বৃহৎ বসত, কষুদ্রজীব তাহাকে সম্যকূ প্রকারে ধারণা করিতে 
পাকে না, তাই যে জীব বা ষে যে, উপাসক সম্রদানধের যে ঘে,ব্যক্তি বে যে, তাঁকে 
তাহার সত্বা ধারণা করিয়া! যে নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার অর্থাৎ এই 
সমস্ত সনবান্‌ সমষ্টি করিলে আমরা! যে মহান্‌ সন্কার উপলঙ্ধি করিতে পিতার 
সবর্ধ-আশ্রয়, সর্ধকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ নামের নামীর সততায় পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ সেক 
মহান্‌ সত্তাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিলে, সর্বসন্া তাহাতে উপলব্ধি ইঁ 
তাই শান্তে লিখিত আছেঃ-_ 
প্উশ্বরঃ পরমংকুষ্ণ সচ্চিদাননদ বিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদি গৌবিন্দঃ সর্বকারণঃ কারণম্‌|॥ 
ঈশ্বর পরম কৃ স্বয়ং ভগবান 
2 সর্ব অবতবী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥ 
অনস্ত বৈকুঞ্ঠ আর অনন্ত অবতার । 
অনস্ত ব্রন্ধাণ্ড, ইহা সবার আধার ॥ রি 
পুরুষ, যোষিত (ত্ত্রী) কিংবা স্থাবর জঙ্গম। 
সর্ধচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥ 
নানা ভক্তে নীঁনামত রসামৃত হয় 
কোটি সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥. 
ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি শ্রীতগবানের যে, রসে আকৃষ্ট হইয়া যে প্রকার 
“ভাবাবেশে”এই তগব্ৎ-রস আশ্বীদন করেন, তাহার বিষয়ও তিনি এবং আশ্রয়ও 
তিনি অর্থাত শীভগবান্ই রসন্রূপ, এবং তীহাকেই অবলম্বন করিয়া ভক্তের হরে: 
ভাবের শদর্তি হয়, এবং পরমানন্দ লাভ করে ১ তাই উপনিষদে উল্লেখ আছে, 
প্রসোবৈ সঃ। 
রসং হেবায়ংলব ধ্বা নন্দী ভবতি ॥৮ 
“সেই পরমাত্ম র্সস্বরূপ তৃষ্বিহেষ্ঠ। সেই রস-স্বরূপ পরইন্রকে' লাভ“ 
কারিয়া জীব আনন্দিত্ত হয়েন।» ইহার ভাবার্থ এই বে, মঙ্গলময়ের ড্রেমরস লী 
করিরা জীব পরমীলন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তীহাকে আপনা হইতেই রসস্বরূপ 


ষ্ঠ 





বলি উঠে। “আনন্দীন্ধোব খনিীনি ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন জাতানি 
সীবস্তি আনন্দং প্রযস্তযভিসং বিশস্তি।৮। 
- আনন্দ-স্বরূপ পরব্রক্গ হইতে এই ভূত সকল আঃ আনন ক 


কতৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কাঁলে আনন্দ-স্বরূপ ত্রহ্ষের প্রতি গমন করে ও 


তাহাতে প্রবেশ করে। - ০ 

- এই বিষয়টি আর একটু বিষদ্‌ ভাবে বুঝিতে গেলে বুঝিতে হয় যে, টিদানন্দময় 
শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌ পরমেশ্বর, তাহা হইতে সমস্ত অবতার সক উৎপন্ন 
হইয়াছে । আর জগং স্ৃষ্টির্ব যত কারণ আছে, তাহার মৌলিক বা! প্রধান 
কারণস্ই চিদ্ানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বার অনস্ত অবতীরই.বল, অনন্ত ব্রহ্মাওই বল, 
আর অনন্ত বৈকুণ্ঠই বল, সর্ব জগতের আধার এই আনন্দমনর শ্রীকৃষ্ণ, এক কথায় 


সর্বব জগত শ্রীককষ্চ হইতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহ্ুকে,র্রঘকরিয়া রহিয়াছে? 


অতএব তিনিই বিষয়, তিনিই সর্ধাশ্রয়। এই প্রকার আননুশ্ীক পাপী, 
তাপী, দরিদ্র, কাঙ্গালদিগকে কুল, মান, শ্রীল, পণ্ডিত, মর্ঘ, ধার্মিক. অধার্ট্িকাদি 
বিচার না করিয়া, আপন শ্বাভারিক সুমধুর মধু্বী ভাবে প্রেমাকর্ষণ কুরিতে- 
ছেন; আমর! ক্ষুদ্র জীব, আমর! আমার পুত্র; আমার পরিবার, আমার স্বামী, 
আমার বাটা, আমার ধন-এশবরধ্য; ইত্যাদি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনকে আবদ্ধ 
করিয়। আমরা চিরকাল ভগ্ব্-বহিরধূথী হইতেছি, তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে৮_ 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহি থ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ভুবায়।  * 
দণ্ডুজনে রাজা যেন নদীতে ডুবায়॥৮ 
ইহার ভীঁবার্থ এই যে, জীব যখন শ্ীরুঘ্ বহি্ছু্থ হর, তখন স্ুদোগ বুঝিয়া 
“মায়া” তাহাকে সুখের প্রলোভনে ভুলা নানাপ্রকার ছুঃখভোগ করায় কখনও 
রাজমিক এবং তীমদিক শীস্বের কুহকে' ভুলাইয়। যাগ, যোগ্য, হোম, জপ, তপাদি 
কর্মের অনুষ্ঠান কৃরাইক়। স্বর্গভোগ করায়; আবার কখন ব! কামাদি নীচতৃত্তি 
সকল উত্তেছ্রিত করতঃ নানা একার অবন্মীচরণে প্রবৃত্ত করিয়া নরকে ভুবায়। 
ইহার তাৎপর্য্য এই দে, কম্মের কল কখন স্থাতী হর না। ভোগান্তে তাহ! 
পরধাবসিত হয়। কাজেই জীবের কখন চিরকাল শর্গে  জুখভোগ কিন্বা নরকে 


সে 


টু 


৩৬৪ জদমভূঙ্ি *১১শ সংখ্যা 


5৭শ বর্ষ! পাঁধন তত্ব । ২: রি 
কর্মফল অনুসারে কখন-্ব্গ, কখন রুক পরিভ্রষণ করিয়া! বেড়ায় । তাহাক্স মধ্যে; 
কলিরালে হোম, জপ, তপাদি কোনপ্রকার যজ্ঞ ব৷ বৈদিক ক্রিরার অনুষ্ঠান হইতে 
পারে নাও কেন না, হোমাদি কোন প্রকার চুর যক্ত করিতে গেলেও চাকরি 
প্রকার খত্বিকের আবগ্তক, যথা--অধ্বুর্ণ, হোতা, উন্ভাতা, ও ব্রদ্ধা, এই চারি 

* প্রকারের খত্বিকের চারি প্রকার কার্ধ্য। প্রথম প্রকার খত্বিক চারিজন আবস্তক 1 
ইহার! প্রত্যেকেই বনুর্কেদে ব্যুৎপন্ন এবং যজুর্কেদোক্ত বেদি নিন্দীণ কার্যে 
বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ বহস্থানে বহুবার যজ্ঞ কার্ধ্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছেন, এ প্রকার লোক নির্ধাচন করিতে হয়। - 

২। দ্বিতীয়তঃ--৪ জন হোতা, ইহাদের ঞ্বেদে বিশেষ বুৎপক্ষ, হওয়া চাহি 
৩। ভৃতীয়তঃ__ও জন উদগাতা ইহাদের সামবেদে বিশেষ বুাৎপন্ন হওয়া 

চাহি। এই ৪ জন বাকৃসিদ্ধ পুরুষ হওয়া বিশেষ আবশ্যক ; কেন না, উদগাভার 
উদ্গোনে মন্ত্র সকল মূর্তিমান দেবত। স্বরূপ হইয়া; যজমান্‌কে (যিনি কর্ণ করেন ) 
কর্মফল প্রদান করিবে। - 

5:৪1. চতুর্থতঃ-৪ জন ব্রহ্মার আরস্তক, এই চারিজন ব্রহ্গা। সর্বাবেদ এবং 

৯” ষজ্তে পারদর্শী হওয়া! চাহি। 
.. প্র্ষণে ধাহার কিছুমাত্র বিচার শক্তি আছে, তিনি অনায়াসে বুবিতে পারেন 
যে, সত্য, ত্রেতা, এবং দ্বাপর যুগে বৈদিক ক্রিয়া যখন নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে গৃহী 
মাত্রেই অনুষ্ঠান করিত, তখনও যদ্দি ১৬ জন বিশেষজ্ঞ আচার্য দ্বার] এই প্রকার 
অতি সাবধানতাঁর সহিত বৈদিক কার্ধের অনুষ্ঠান হইত, তখন কলিকালে এ 
প্রকার-বৈদিক কার্য্ের অনুষ্ঠান কখন সম্ভব নহে । কেন না, বেদ অপৌরষেন্ন 
অর্থাৎ ভগবান্‌ বাক্য শ্রীভগবান্‌ যেকারধ্য যে প্রকীর করিতে আদেশ করিয়া রাস, 
ছেন, তাহীর পরিবর্তন করিয়া কার্য করিলে কখন সে কার্যের সুফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। তাই পরম -কারুণিক মহর্ষি জয়মনি. পুর্ব নীমাংসার বিচার করিয়। 
বিষদ্‌ ভাবে জগৎকে বুঝাইয়! দিয়াছেন যে, দেশাচার কুলাচার প্রভৃতি সংস্কার 
বশতঃ বা গুরু পুরোহিত অধ্যাপকাদির পরামর্শ অনুসারে বেদ-বিধির কিছুমাত্র 
পরিবর্তন করিলে কখনই কার্যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে বিশেষ করি! 
বুঝিতে হইবে, কলিকালে যখন খাত্বিকের সম্পূর্ণ অভাব এবং ষক্ত কার্ধ্যের উপা- 
চারও অমিল, তখন গুরু পুরোহিত অধ্যাপকাদির পরামে যিনি যে কোন একার 
প্রগাঢ ভক্তিভাবে বৈদিক ষে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন ন! কেন, তাহা মিথ্যা 








ডগ জন্মভূমি ১১শ সংখ্যা? 





সমর নষ্ট, অর্থের অপব্যয় মাত্র। এই প্রকার . বেদের 'ক্রিরাকাণ্ডের অন্থরূপ 
তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলিও নিক্ফষল বলিয়া বৃঝিবে। কলিকাঁলে-ভাহীর অনুষ্ঠানে কোন 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন না,মন্ত্র প্রবং ওঁধধিচত কেহ কখন ভগবান্কে 
বশ করিতে পারে না। এই বিচারে বুঝিতে হইবে যে, বৈদিক এ্রবং তান্ত্রিক 
ফর্ম যখন নিক্ষল বলিয়া স্থির হইল, তখন তাঁহার অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ-বহিষ্ঘ্ধী 
কৌন ব্যক্তি কলিকালে স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার অধিকারী হর না, অথচ অর্থ 
কার্যের অনুষ্ঠানের ফলে তাহাদিগকে নরকের দুঃখ মাত্র ভোগ করিতে হয়। 
. ভাই শ্রীভগবান্‌ কলির জীবের প্রতি রুপা করিয়া! তাহার শেষ আজ্ঞা বলবান ? 
ইহা জগকে শিক্ষা দিয়া উপনিধদ্‌ ঝঁ বেদাস্তি শান্তর প্রকাঁশ করিয়া গিয়াঞ্ছেন ; 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ মূল-বেদের ক্রিয়া কাণ্ডের উপদেশ দিয়া পরিশেষে বেদাস্ত বা 
উপনিষদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া তাহার থণ্ডন করিয়! তক্তিরই গ্রাধান্ত জগৎকে 
বুঝাইয়া দিয়াছেন । ভগবৎ বিমুখ জীব সকল ষখন বেদান্তের হুম্জতত্ব কুবিতে 
অপারক হইলেন ; তখন শ্রীভগবান্‌ কৃপা পরবশ হইয়া দ্বাপর যুগে শরীক রর্পে 
অধভারপ্রীপ্ত হইয়া বোন্তের বিষদ্‌ ব্যার্য। স্বরূপ গীতাশীস্ত্ প্রকাশ করিয়া' শেষ 
আজ্ঞা বলবৎ রাখিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকিগকে ভক্তির প্রাঁধান্ত বুঝাই 
দিয়াছেন, তাই গীতার শেষভাগে ভক্তিবিষয় প্রপ্তাব-বর্ণদা' কর হইয়াছে, তাই 

খব্ং তগবান্‌ শরীমান্‌ অঞ্জনকে' উপদেশ দিতেছেন যে, র্ 

"সরবধন্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণই ব্র্জ 

অহং ত্বাং সর্ধপীগেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামিমীশুচঃ ॥৪ 
ইহার তাঁবার্থ এই যে, শ্রীতর্গবাদ্‌ অক্ীনকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে বুঝাই 
ছেল বে, সর্বধর্্ম অর্থান সর্ব প্রকার ধর্ম বিশ্মা বা পাঁপ পুণ্য অন্ত কথায় সর্বপ্রকার 
রে্ববিহিত ধন্মকপ্্ম এবং বোঁ-নিধিদ্ব সবর্ধপ্রকারি- অধন্শ্শ বা পাঁপকাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া! আমার ন্্রণীপন্ন হও অর্থাৎ কারিমন, এবং বাক্যে, আমাকে আত্মা সর্প 
কর, তাহা হইলে আমি তোমাঁকে সবর্বপাপ হইতৈ মুক্ত' করিব ।' ইহ দ্বারা পর 
কাঁরুণিক পরমেখর কলিজীবের উপর দর্গ'প্রকীশ করিয়া, “শেষ আঁ্তা বলবান্‌* 
এই নীতির অনুর্থী হইস্সা উপদেশ দিয়াছেন যে, দাসধন্ ব্রতধর্ম, রাস্তা, ঘটি, 
পুষ্করিণী আঁদি উৎদর্গ, জলছত্র দেওয়া, পাস্থশালা নির্ঘণ, গুরু পুরোহিত আদির 
সেবা করা, তীর্ঘসথানে গমন করিষজা পাাদিগকে বছ' অর্থ প্রদান করা, বৈরী 


২শবর্ষ। স্ধন তথ্ব। ৩৬৭ 
বেছছ নিষ্পাপ -হইভে:১পারিবে না। গ্রস্ত ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিতে 
পানসিলে বর্বাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই নীতির অঙ্থবর্তী হইয়া মহাভক্ত 
বামগ্রসাদ এই গীতটা গাহিয়াছেনঃ-_ 
“কাজ কি আমার কাশী। 
(ওরে) কালীপদ্দ কৌকনদ:তীর্ঘ রাশি রাশি ॥ 
হদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥ 
কালীনামে- পাঁপ কোথা, মাথা নাই মাথাব্যথা । 
€ওরে ) অনল-দৃহন যথা, করে তুলারাশি ॥ 
গয়্ায় করে পিওদান, পিতৃ খণে পায় ত্রাণ, 
€ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥ 
কাশীতে মলেই; মুক্তি, এই: বটে. সে শিবের উক্তি, 
€ওরে) সকলের যু ভক্তি, মুক্তি তার দাঁসী ॥ 
দির্বধীণে কি আছে ফল, জ্বলেতে মিশায় জব 
5 €ওরে) চিনি হওয়া, ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি 
| কৌতুকে প্রসাদ বলেঃ করুণা-নিধির বলে, রি 
€ওরে ) চতুর্কর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশী ॥৮ 
এই প্রকাকস্তুজ কুরগুরু প্চৈতস্দের সনযাতনকেশিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা 


দিয়াছেন 





“কামত্যাগী কুষ্ণভ্জে_শীন্্র আজ্তা মানি। 
দেব-খষি পিন্রাদিকের ক্তু নহে. খণী॥ 

[ বেদ [বিধি খর্ব ছাড়ি ভঙে কৃষ্ণের চরণ । 
নিষিদ্ধ পাঁপা্ারে তার কতু নহে মন. হয় না। ] 
অজ্ঞানেও,হয় যদি পাঁপ্‌ উপস্থিত । 

ক্বষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না. করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। 

অহিঃ সহ নিয়মাদি *বুলে কুষ্ সঙ্গ ॥ 


রা 





ঈ্*. নিয়মাদিং-. যম নিয়ম আসল পীণিিি হাতি ০৯৮০১ 2. 


৩৬৮ জন্মভূমি । | ১১শ সংখ্যা । 





_. এক্ষণে ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্‌ বিমুখ জীব, সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত 
হইয়া চতুর্কিধ মুক্তি বা পঞ্চম পুরুতার্থ প্রেম, বিনাভক্তি অনুশীলন ব্যতীত হয়না । 
এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে, মায়ামৌহে ভুলিয়া জীব যখন কৃষ্ণবিমুখী . 
হুয়, তখন নিজের পুরুষকাঁর দ্বারা কেহ কখন মায়! হইতে মুক্ত হইতে পারে না, 
তখন এই মার! হইতে পরিত্রাণের উপায় কি £ 
“ভক্তি যুক্তি সিদ্ধকামী যদি হয়। 
গাঢ়ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয় |” 
পরম কারুণিক ্রীশ্রীচৈতন্তদেৰ সর্কশাস্ত্রর অতি গৃঢ়তত্ব প্রকাশ করিয়া! 
সনাতনকে শিক্ষা দিতেন: রর 
শলাধুশান্ত্ররুপায় যদি কৃষ্ণোন্দুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তারে, মায়া, তাহারে ছাড়ায় |» 
ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত, সাধুসঙ্গ এবং ভক্তিশীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে 
জীবের রুষ্ণ-ভক্তি হয়, তাহীর মায় ক্রমশঃ ছাড়িয়! নিস্তার প্রাপ্ত হয়। 
একই ভক্তিকে নয়টা অঙ্গে বিভক্ত করিয়। তাহার বিকাশ ত্রীণ কি প্রকার. 
হয়) তাহা প্রী্রীচৈভন্তদে সনাতনকে আর একটু বিষ ভাবে এই প্রকারে 
নুঝাইয়াছেন যথাঃ-- 
৯:৫7 “কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে মেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ভন। 
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন॥ 
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্কিনিষ্ঠা হয় ॥ 
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণীগ্চের রুচি উপজর ॥ 
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জম্মে রতির অস্থুর ॥ 
_ দেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম! 
সেই-প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন ধাম |” 
ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে বে, যাহারা তান্ত্রিক এবং বৈদিক ক্রিয়্াকলাপের অনুষ্ঠান 
করেন ঝা যে সমস্ত শুরু পুরোহিতগণ তাহাদের শিষ্য বা ফমাঁনকে এই প্রকার 
কর্থে নিযুক্ত করান, তাহারা ইহকাল এবং পরকাল ছুই নষ্ট করিতেছেন! আবার 


১শবর্ধ। . সাধনতত্ী? ৩৬৯ 


'ঘে সমস্ত বৈষ্ণব নামধারী উক্তি শাস্ত্রানভিজ্ঞগণ কুসঙ্গে পতিত হইয়, স্ত্রীলোক- 
দিগকে মধ্যবস্তী করিয়া মৃন্ত্র উচ্চারণ বা মন্ত্রজপ করিচ্ছে করিতে স্বকীয় বা পরকীয় 
ভাবে তাহাদের ধ্যান, ধারণা, দর্শন, স্পর্শন, স্তস্তন এবং সম্তোগাদি ক্রিয়ার অন্ু- 

, ান দ্বারা ভজন সাধন করেন, তাহার! বৃন্দাবন, জগন্নাথ, নবদ্বীপ বা গঙ্গাতীর- 
ঝুসী হউন না কেন, এই অপরাধে তাহাদের কোন ক্রমে নিস্তার নাই। আবার 
ধাহারা তন্ত্র এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই কুকায্যে প্রবৃত্ত আছেন, 
ভাহারাও ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ত্রাই শ্রীগ্রীচৈতন্তদেব সনাতনকে শিক্ষা- 
চ্ছলে জগংকে বুঝাইরাচ্ছেন থে, 

পব্যানোহায় চরাচরস্ত জগতস্তে তে 

পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং 

পরধিকাং জন্ন্ত কল্পাবধি। 

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ন্ুগবান্‌ 

বিধুঃ,সমস্তাগ্মব্যাপারেধু 

বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥” 








“চরাচর:জগতের মোহার্থ অর্থাৎ মায় বা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিবাঁর জন্য 
পুরাণ এবং তন্শান্ত্র বিরচিত হইয়াছে। তন্লিকূপিত দেবগণও অর্থাৎ তন্ত্র এবং 
পুরাণাদি মিথ্যা! শান্তাদি দারা নিক্ূপিত মিথ্য। দেবদেবীগণও ( অজ্ঞান ) মানবগণ ; 
কর্তৃক পূজিত হইতে্ছ ; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র অর্থাৎ সমস্ত বেদ বেদাঙ্গাদি 


সর্বধন্ম শাস্ত্র বিচার করতঃ মীমাংসা! করিলে কেবল মাত্র বিষ (শ্রীরুষ্ণই ) ভগ- 
ঘান্‌ বৃলিয়া মিশ্চিত হয়। এই অতি আবগ্তকীয় বিষয় মহাপ্রভু কি প্রকার যুক্তি 
দ্বারা সনাতিনের শিক্ষা্ছলে জগৎকে বুঝা ইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুনঃ_ 

প্মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কষ্স্থৃতি জ্ঞান। 

জীবের ক্কপায় কৈল কৃষ্ণব্দ পুরাথ ॥ 

শাস্ত্র, গুরু, আত্মারূপে আপন! জানান। 

কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥ 

বেদশান্ত্রে কহে সন্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন । 

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন ॥ 

অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেন প্রয়োজন । 

পুরুষার্থ--শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ 
৪৭ 


০৭০ জন্মভূমি । ১১শ সংখ্যা । 
কৃষ্ণ মাধুর্য সেবা প্রাপ্তির কারণ । 
কৃষ্ণ-সেবা করে কৃষ্ণ রস-আন্বাদন ॥ রঃ 
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিত্রের ঘরে। ও 
সর্বজ্ঞ আসি ছুঃখদেখি পুছয়ে তাহারে ॥ 
তুমি কেনে এত ছুঃখী তোমার আছে পিতৃধন। 
তোরে ন! কহিল অন্তত্র ছাঁড়িল জীবন ॥ 
, সর্ধজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ । 
প্রছে বেদপুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ ॥ 
সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অন্ুবন্ধ । 
সর্বশান্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সববন্ধ ॥ 
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়। 
সব্বর্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ 
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে। 
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে ॥ 
পশ্চিমে খুদিবে তাহা ষক্ষ এক হয়? 
সে বিস্ব করিবে ধন হাতে না পড়য় ॥ 
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে। 
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবাঁরে ॥ 
পুবর্বদিকে তাতে মাঁটা অল্প খুদিতে। 
ধনের জাঁড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ * এ 
প্রছে শান্্র কহে কর্ম জ্ঞানযোগ ত্যজি। 
ভক্ত্যে ক্রষ্ণ বশ হয় তক্ক্যে তাঁরে ভজি ||” 
ইহার ভাবীর্থ এই বে, শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব জগৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন যে, 
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম-রূপ মহাধনের অধীশ্বর হইতে চাহ, তবে সর্ধশান্্ের 
যে যে স্থানে যে কোন প্রকার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অথব! নিম, অষ্টাঙ্গ যোগের 
বিষয় উল্লেখ আছে, তাহার সমস্তকে যথাক্রমে ভীমরুল, বোল্তা, অথবা ষক্ষ 
অথবা কালসর্প মনে করিরা সর্তোভাঁবে পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে 
বুঝিতে পারিবে যে__ হু 


১৭শ বর্ষ, সাধমতত্ব। ত৭5 


তক্তি সহকারে শ্রীভগবান্কে ভজনা করিলে, ভক্তিতেই তিনি বশ হন অর্থাৎ 
তাহাকে তক্তিযোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভগবং-বাক্যের পোষকতাক় 
শ্রীস্তাগবতে ( ১১২০.) দেখা যাঁয়-- 
* “ন সাধক্কতি মাং যোগে ন সাখ্যতধন্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তি্্মমোর্জিতা ॥ ্ 
্রীুঞ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, উদ্ধব ! আমার উর্ছিতা শ্রে্ঠা, ভক্তি,-প্রেম+ 
ভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে-_-বশীতূত করে, যম-নিরমাদি ঈ্াঙ্গযোগ, সাংখ্য 
(আত্মানাত্মবিবেক ), ধর্ম (গারস্থ ধর্ম) স্বাধ্যায় _বেদপাঠ (ব্রহ্ষচারি ধন্ম), 
তিপস্তা € বাঁপপ্রসথ ধর্ম ) এবং ত্যাগ (সন্যাস ), ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ 
বশীভূত করিতে পারে না। প্র গ্রন্থে--€১১/১৪২০ ) 
“ভিক্ঞাহমেকরা গ্রহ: শরদয়াত্মা প্রিয়সতাম্‌। 
ভক্তিংপুণাতি মন্িষঠা ্রপাঁকানপি সম্তবাৎ ॥% 

. ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, কেবল মাত্র শ্র্ধাসমন্বিত ভক্তি ছারাই সাধুগণ 
আমাকে প্রিয় আত্মারপে প্রাপ্ত হয়৷ থাকেন। আমার প্রতি নিষ্ঠাভক্তি চণ্ডাল 
কেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। বহার কিছুমাত্র বিচারশক্তিৎআছে, তিনি 
ইহার দ্বারা বুঝুন যে, কি বৈদিক, কি তান্ত্রিক, কোন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠানে 
কখন জ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় না; সুতেরাং কীঁহারা তন্ত্র শান্সের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া যর ভেদ, ভূতশুদ্ধি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এবং নায়িকা 
সাধন, কালিসাধন, ভৈরৰি সাধনাদি ধত প্রকার ক্রিয্াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাতেকুখন উগবত-প্রেমরূপ মহাঁধন প্রাপ্ত হওয়া যায় না) কাজে কাজেই 
তীহার! কখনই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না । ইহার সঙ্গে ন্তক্তি- 
বিরোধী তন্ত্র এবং পুরাণের করিত দেবতাঁগণও কখন ভগবৎ ভক্তের উপাস্ত হইতে 
পারে না। অতএব সৎ-চিৎ এবং আনন্দ চিন্ময় বিগ্রহ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্চ 
ব্যতীত দ্বিতীয় উপান্ত আর কেহ নাই । 


পপ 


স্বর্গীয় রমেশচক্র দতু। 


বঙ্গের আর একটি সমুজ্ছলরদ্র করাল কাল সাগরে ডুবিল। রাজধানির 


৮০৭০ হন, ২ শর রন নতিতিনিরারা না. জ্যান্ত রন রানি রারারারা রাত 


২৯ 


৩৭২ জন্মভূমি ১১শ সংখ্যা; * 


১২০ ২২:০০ পল স 
সোমবার রাব্রি দবিপ্রহ্র দ্বিতীয় ঘটিকাঁর সময় ইহ-দংসার হইতে যোগ্যবাসে প্রস্থান 
করিয়াছেন, তাঁহার বিয়োগে সমস্ত বঙ্গদেশ শোকদাগরে নিমগ্ন) শীঘ্র আমরা 
তীহাকে ভুলিতে পারিব না? শীঘ্র আমরা তৎসদৃশ আর একটি ব্জ উজ্জল রত 
প্রাপ্ত হইব, তেমন আশা অতি বিরল । - | এ 

১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৮ শে শ্রাবণ ( ইং ৯৮৪৮ খৃষ্টানদের ৯৩ই আগস্ট তারিখে ) 
বাবু রমেশচন্দ্ দত্ত রামবাগানের দত্ততবনে জন্মগ্রহণ করেন, ব্র্ঘমান ১৩১৬ 
বঙ্গাব্দের ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁরিখে একষটি কংসর বয়সে ইহসংসার পরিহার করি- 
লেন। জীবনে তিনি বহুবিধ শুভকরী, লীল! খেলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যেক কার্ধ্যই ইহ-জন্মভূমিতে তীহীকে চিরন্মরণীয় করিয়! রাখিবে। 

বাবু রমেশগ্জী কলিকাতার বিশববিগ্ঞালয়ে এল+ এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিয়া ১৮৬৪ থুষ্টান্দে ওরা মার্চ তারিখে ইংলগডে গম্নন করেমগ। তাহার সঙ্গীহন 
বাবু ুরেক্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বিহারী লাল প্ত। তিনজনেই- বন্ধুৎ 
তিনগরনেরই লক্ষ্য ছিল সিবিল সার্বিিশ পরীক্ষা ; তিনজনেই ঈশ্দিত বিষয়ে সফল, 
মনৌরথ হইয্মাছিলেন। বাবু রমেশচন্দ্রের পিতা ডেপুটি কালেন্টার ছিলেন, ই;লও 
হইতে দেশে আঁদিয়। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র এক জেলার এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট $হুন, 
র্যয়ক্রমে অনেক জেলার ডিষ্া্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পরিশেষে বর্ধমান বিভাগের 
কমিশানর হইয়াছিলেন। তৎপূর্বের এ উচ্চ পদ আর €ৃকান বঙ্গ সন্তান প্রাপ্ত 
হুন নাই 

যেখানে থেখানে মাজিষ্েট রমেশচন্্র শাসন ভাঁর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকল 
স্থলেই সকল কার্ধ্য তাহার উচ্চ সুখ্যাতি প্রচার হইস়্াছিল। প্রজাল্ঞির হিত 
সাধন এবং গবর্ণমেন্টের গ্রীতিবর্ধন, একসঙ্গে এই উভয় সন্মান লাভ করা সকলের 
ভাগ্যে ঘটে না সরকারি কাঁধ্য তার লইয়৷ প্রায় কেহই তাহা পারেন নাই, রমেশ- 
চন্দ্র পারিয়াছিলেন। ৃ 

বাবু রমেশচন্্র বখন থে ুরণানঘক্ত জেলার ডিছ্া্ মাজিস্ট্টে হন, তখন হিতাহিত 
জ্ঞানশৃন্ত ভগ্ুলোকের! পার সর্বদা চুরি ডাকাতি নরনারী হত্যা সতীর সতীত্ব 
হরণ ইত্যাদি অসৎকাধ্যে রত ছিল, উচিত মত্ত দণ্ডবিধানে ও মিষ্ট মিষ্ট প্রবোধ 
ৰচনে বাবু রসেশচন্ত্র সেই 5:৮7 জেলার শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। 

রমেশচন্্র উড়িম্য। বিভাগের কমিশনার হইয়া সুখ্যাতি ত লইয়াই ছিলেন, 


১৭শ বর্ষ। বর্ীয় রমেশচন্জঞ্ত [৩৭৩ 


টি তি তি 862523888257 ভিডি 
ভঞ্জের রাজার ব্রার্মিক! বিবাহে বাঁধ! দিয়া তিনি তথাকার সর্লোকের প্রশংসা 
তাজন,হইয়াছিলেন। 
সর্বপ্রকার রাজকীয় কাধ্যে সুখ্যাতিভীজন হওয়াতে গবর্ণদেপ্ট সন্তষ্ট হইয়া 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বাবু রমেশচন্দ্রকে সি, আই, ই, উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
*. ২৬ বৎসর সরকারি কার্যে পরিশ্রম করিয়া বাবু রমেশচন্দ্র রাঁজকীধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি. বরদার মহারাজের রাজস্ব স্বজীব 
"হন, তাহার পর এ রাজের দেওয়ান মুস্্ী হইয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দিন দেওয়ানী 
করিতে হইল না, করালকাল তীহাকে আহ্বাণ করিল, কার্যে যশোভাজন হইয়! 
অচিরে তিনি পার্থিব লীল। সম্বরণ করিলেন । 
কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং রাঁমবাগানের দত্ত বংশ অবিচ্ছের্দে স্থগণ্ডিত 
সম্মানে সন্মান্িত। দত্ত বংশের একটি কুমারী ইংরাজী ভাষায় সুন্দর সনের 
কবিতা লিখিয়াছিলেন ; -কন্যা্টর পারিবারিক নাম্‌ হইয়াছিল, পোয়েটেস্‌ মিদ্‌ 
তরুদত্ত। আসল নাম ছিল তরুবাঁলা। বাবু রমেশচন্ত্র দত্ত এ বিখ্যাত পণ্ডিত 
ব্রংশের বন্ধ ছিলেন, সর্ধদেশীয় কাব্য সাহিত্যের আলোচনায় তাহার যথেষ্ট 
্লামোদ ছিল। . ইংরাজীতে স্থুপপ্ডিত হইলে মাতৃভাষার প্রতি তিনি আন্তরিক 
শ্রদ্ধা করিতেন, মলাতৃভাষায় তীহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, আস্তরিক যদ্রে তিনি 
কয়েবখানি বাঙ্গাল! উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকন্কন, 
জীবন প্রভাত, জীনন সন্ধ্যা, প্রভৃতি।" শেষোক্ত হুইখানি পুস্তক সাধুজনের হ্বদয়- 
গ্রাহী হইয়াছে। পু 
বাবু রমেশচন্্র দত্তের পাডিত্যের প্রধান নিদর্শন ইংরাজী বাঙ্গাল! উন ভাষায় 
খখেদের উন্ৃবাদ ) রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ । বেদের অন্থু- 
বাদটি বেদজ্ঞলোকের আদৃত হইয়াছে কি না, তাহার বিচারক তাহারা ; আমরা 
নই। এ তিন অন্থুবাদ ভিন্ন তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও অনেকগুলি পুস্তক 
লিখিয়া গ্িয়াছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইক্নামক হিষ্টীঅব ইিয়া এবং ইগ্ডিয়ান 
ফাইনান্স এও ম্যানুফ্যাক্চার এই তিন খানি পুস্তক উল্লেখ যোগ্য'। 
বাবু রমেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও গুণাবলী ন্মরণ করির! আমর! নিত্য নিত্য 
ব্যথিত হইতেছি, তাহার একটি স্মরণ চিহু স্থাপন করা আবন্তক, পাখরের মূর্তির 
কথা আমরা বলিতেছি ন!, যে চিহ্ু দর্শনে ও যে চিত্রের ফলভোগে লোকে সতত 
স্তাহাকে স্মরণ করিতে পারে, কৃতীপুরুষের সেইরূপ শ্মরণ চি বাঞ্ছনীয়। বাবু 
রমেশচন্রের একটি পুত্র কলিকাতা! হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। তিনি পিতৃনামের 
গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন: এই ভরসায় আমরা তীহার দীর্ঘভীবন কামলা করি। 


তাজ -ভ্জ্জ 
হয় প্রস্তাব। 
কবিরাঁজ-_শ্রীগিরিজাতৃষণ বায় ( সেন গুপ্ত) 
মলক্ষয়ে__ধারক অথবা মলকারক পথ্যাদি ব্যবহার করিবে। 
পুর্বে বাতাদি দষত্রয় রসাঁদি ধাতু এবং ছলমূতর স্বেদ ক্রেদের অভাব বাঁ শ্রাব 
হইলে কি কি লক্ষণ হয় এবং তাহার বৃদ্ধিকরিবার উপায় কথিত হইল, এক্ষণে 
প্র সকল দোষ ও ধাতুর বৃদ্ধি হইলেকি কি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহাদের 
প্রশমনোপায় কহিতেছি। , 
ডিপ কা না 
নিদ্রা হয় না, মানব হূর্ববল হইয়া পড়ে, কঠিন মল নিঃম্যত হয় উ্চদ্রব্যে অভিলাষ 
হয়, গান্রচর্দের স্কুরন অর্থাৎ শরীক্বের কোন কোন স্থানের বব নানি 
টার১5৬ 
পি বন্ধিত হইলে গাম সীতা, ল্বশিদীনে উত্তাপ, বলা, ই 
কলের দৌর্ববল্য এবং সময়ে সময়ে ষোহ ঝা মূচ্চা হইয়। থাকে মলমুত্র ও চট্গত 
হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যাঁর সর্বদাই শীতল দ্রব্যে অভিলাষ হয়? 
্লেমা (কফ ) বর্ধিত হইলে গাত্র শীতল, ফেকাসে বরণ, রক্হীন এবং অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ভারি হয়; শরীর উদ্বম হীন ও শিথিল হইয়া পড়ে $ দাই তা, 
নিদ্রা আইসে, সন্ধিস্থল বলহীন ও শিথিল হইয়া পড়ে । - 
রসের বুদ্ধি হইলে উৎক্লো বা বমনবেগ, সুখ-নাঁসাঁদি হইতে জলশরা সি 
&হইলে সর্বশরীর রক্তবর্ণ (লাল ) হই উঠে, শিরাসকল রতপূর্ণ হই সমূর্ত 
*  হয়। মাংদ বৃদ্ধি হইলে কটি গণ্ড ওষ্ঠ উরু বাহু জংঘা মাংস দার! পুষ্ট 
.. ও স্ীত হয় এবং দেহ ভারি হয়। মেদ বৃদ্ধি হইলে উদর ওপার বৃদ্ধি হয় 
. এবং ব্যাসে পুষ্ট হয় (ভুড়ি হয় এবং কাড়ে বাড়ে )) সর্ববশরীর হিগ্ধ ও ূর্ধ 
যুক্ত হইয়৷ থাকে, ্বাসও কাশরোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। অস্থি বৃদ্ধি হইলে 
অতিরিক্ত অস্থি ও গজদস্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, নখ ও কেশ শীত শীষ বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। 
সজ্জা বৃদ্ধ পাইলে সর্বা্ বিশেষতঃ নেত্র ভারি হয়। শুক্রের অতি বৃদ্ধি হইলে 

শঁতিরিক্ত গুক্রপাত এবং শুক্রজনিত অশ্মরি [ পাখুরি ] রোগ হইয়। খাকে। 


১১শ সংখ্যা। জন্মভূমি | - ৩৭৫ 
০2৯ 
অধিক মল সঞ্চিত হইলে ্বশব্কে আখ্ান ( পেটফীপা ) এবং কুক্ষিদেশে 


€কৌকে )টানিয়া ধরে ও মন্দ মন্দ বেদনা অগ্নভূত হয়। 
মৃত বৃদ্ধি হইলে মুন মু প্রচুর পরিমাণে প্র্াব, বস্তিতে জালা বেদনা ও 
আখ্ান (ফণাপ).হয়। 
*. স্বেদ বৃদ্ধি হইলে সর্বদাই অত্যন্ত ঘর্মে গাত্র আদ্র থাকে এবং গাত্রে ূগন্ধ 
ও ক (চুলকন! ) হইয়া থাকে। 
দোষাদি ক্ষয় হইলে যেমন দোষাদির প্রতিকুল (বৃধ্ছন )দব্য বারা তাহাদের 
বৃদ্ধি করাইতে হয়, তদ্রুপ ভাহাদের অতি বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অনুকুল অথচ 
সংশমনক পথ্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে প্রক্ৃতিত্থ করিয়া লইবে। যেমন--গুলঞ্চ ও 
শুঠের দ্বারা বায়ুর দমন, মধু ও ত্রিফলাদির দ্বারা পিত্বের দমন এবং গুড় ও আদা 
দ্বারা কফের দমন হইয়া থাকে। 
এক্ষণে কিরূপ আহার বিহারাদি ছা সাধারণতঃ কোন কোন ব্যাধির উৎ- 
পত্তি হইতে পারে, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাক। 
৬. সর্বদা প্লেম্াবর্ধক পাঁন তোজনে অভ্যস্থ, অজীর্ণের উপর ভোজনকারি. 
ব্যায়ামে বিরত, দিবা নিদ্রায় রত ব্যক্তির ভুক্ত রস তিক্ত রসের পরিবর্তে মধুর 
রসে পরিবর্তিত হুয়া মেদ বৃদ্ধি করিতে থাঁকে ) ক্রমশঃ এ ব্যক্তি অতিস্থুল হইব! 
পড়ে $ শ্বাস, গিপাসা, ক্ষুধা, স্বপ্ন ঘর গ্লাতদৌর্ন্ধ সর্বদাই কণ্ঠে শাশীওহুহ 
শব, গা্ের অবৃদার্দ এই সকল উপদ্রব স্থল ব্যক্তির উপস্থিত হইয়া থাকে ? সকল 
কার্থেই অসমর্থতা এবং ( মেদ কতৃক ন্রোত অর্থাৎ নাড়িকা সকল বুদ্ধ 
থাকাজুঅন্ ধাতু সকল বর্ধিত হইতে ন! পারায় ) ক্ষীণ প্রাণ হা পড়ে। 
যখন যে ব্যধি উপস্থিত হয়, তখনই তাহা প্রবল হইয়া উঠে; প্রমেহ পীড়কা- 
বিদ্রধি (7015 69665 ৩৪:১০০৪ ) অর ভগন্দর বা বাত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু 
মুখে পতিত হ়। যাহাতে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্ত মেদোৎপত্ির 
কারণ গুলিকে সততঃ বর্জন করিবেন, যদি সাবধানে থাকিয়াও দেদপসথ হইয়া, ' 
. পড়েন, তাহা হইলে ততপ্রশমনার্থে শিলাজতু গুগ্গুল গোসুত্র হরীতকী বহেড়া 
আমলা রসা্ন প্রভৃতি ওষধ রূপে এবং ববমুগ কৌদো প্রভৃতি মেনর ও (শত 
বিশোধনীয় আহাধ্য ব্যবহার করিবেন / অন্ন অর ব্যায়াম এবং ব্রিফলার হেরীতকী 
বহেড়া ও আমলা একত্রে ) কাশে কিঞ্চিৎ গোমৃত্র মধু১ ষবক্ষার, সাচিক্ষার ও 
সোহাঁগ। মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বস্তিশোধন ( মুত্রস্থলী পরিষার ) ছারা 








৩৭৩ ্বাস্থ-তত্ব। . ১পশ ধর্ষ। 
০৮ দীপ লীেীি 
সর্বদ! বাত:ব্দ্ধক আহারবিহারে অভ্যস্থ অধিক ব্যারাম পরায়ণ 
ভয় শোকগ্রস্থ, সর্বদ। চিন্তাবীন ফ্যক্তির অথবা অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে 
বা পিপাশ! ও ক্ষুধীর নিরোধ বশতঃ অধিক কষায় রস ভ্রব্য পান ভোজনে, 
অন্নাহারী হইলে, রসবাতু শুস্ক হইয়া শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে। প্রীরূপ 
পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত কুণ এবং ক্ষুধা তৃষা শীত শ্রীন্স উষ্ণতা! বর্ষা ও ভার সহ 
করিতে অপারগ হইস়্া পড়ে) কোন কাঁধ্যই একা গ্রমনে অধিকক্ষণ করিতে 
পারে না ক্রমে শ্বাস কাস ক্ষয় গ্রীহ! উদরী অগরিমান্দ্য গুন্স বা রক্তপিত্তের মধ্যে 
একটা না একটা রোগগ্রস্থ হইয়। জীবনত্যাগ করে। দুর্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হওয়ায় 
সকল রোগেই প্রবল বেগে তাড়না করে যাহাতে রসধাতু শু হুইয়া ্ররূপ 
আবস্থা ন! হয় তদ্বেতু-উৎপত্বির কারণ গুলিকে সর্ব পরিহার, করিব, যদি রস 
্ষয় হেতু কৃশডা ও পূর্বোক্ত উপত্রবগুলির এক বা বহলক্ষণের বিকাশ পার, তাহা 
ইর্লে ক্ষীরকীকোলী অশগন্ধা। ভূমিকুগ্মা» শতমুলী, বেড়েলা, গ্োরক্ষচাকুলে 
প্রভৃতি মধুর রস বনৌধধি ব্যবহার করা কর্তব্য। ু্ধ-দধি-্ৃত-মাংস পরনাব্ূশালি 
ও াষ্ট ধান্ঠের তগুল যব-গম-আহাধ্যে রসের পুষ্টিসাধন হইয়া প্রসকল উপত্রবের 
শান্তি হয়) দিব নিদ্রা ব্রদধচধ্য অন্ন সহমত ব্যাগ়াম ব্ল বর্ধক পোষ্টাই দ্রব্য 
/ স্ংখন্, খেজুর-দ্রাক্ষা-বাদীম প্রভৃতি মেওয়া ) খরস্থলে বিশেষ হিতকর । 
যহারা। নাভিকগিগ্জ নাভিরক্ষ স্বাহ্যে রক্ষার অনুকুল আহারবিহী'র করিয়! 
থাকেন, তীহাদের শরীরে অন্নরস অবিকৃতভাবে ও অগ্রতিহূত্যাতিতে কাঁধ্য 
করিয়। দৌধত্রক্স ধাতু ও মলমৃত্রাদির কার্য সমভাবে সথসম্পন্ন করা তজ্জন্ত পরর্ূপ 
আহীর-বিহার-শীন মানবের শরীর নাতিস্থল নাতিক্কশ ( মধ্যমীবগ্পব )সহং হ্‌ইয়া 
থাকে) তাহারা সকল কাধ্যেই সক্ষম ও কষ্টসহিষু ক্ষুধাতৃষ্ণ শীতল আতপ বর্ষণ 
্রৃতি অনায়াসে সহ্‌ করিতে পারেন এবং তীহাদের শরীরে বিশিষ্ট বল.থাকে 
ৃ এইরূপ বল্বান হাড়ে মাঁদে জড়িত শরীরই প্রশস্ত যাহাতে এই প্রকার শরীর 
হয় এবং রূপ শরীর চিরদিন বজায় থাকে, সকলেরই দে বিষয়কে লক্ষ্য থাকা 
একাস্ত প্রার্থনীয়। ূ রী চির 
যদি ও অভিষ্থল বা অতিকৃশ উভয় বিধ দেহই নিরষ্ট তথাপি অতিস্থল অপেক্ষা 
অতিকূশ বহু ওশংসনীর । ব্ল্বান্‌ মধ্য শরীরই সবর্ব_ শ্রেষ্ট _ 





- কমঞ্াভ-তুদীভ্ 
খক,-_সঙ্গীতাচার্ধ্য প্রীদেবকণ্ঠ বাগচী, । 
জয়-জয় রাজটীকা, জয় রাজ-িংহাসন 1. 
সেথা সমাসীন আজি বীরেন্ছু,কিশোর দেববর্্ণ | 
কোটি কোট প্রজা-কঠে আজি জয়ধ্বনি, 
গায় রবি, গায়:শশী শাখি-পাখি-সহ বিপুল! অবনী, 
অভিনেত।-অভিনেত্রী আমরা! তারি প্রতিধ্বনি ) 
দেবাশীষ পুম্পবৃষ্ট হউক শিরসি বরবণ-. 
_ ধন্ত ধন্য ধন্য সবে, করি দেব-রাজে দরশন-_ 
দয়া-ধর্ম-দীন তব বংশের সম্মান, 
সুল্পচিতে লৌকহিডে, নাহি তব বংশের সমাঁন_- 
পাত্র মিত্র সঙ্গে নিয়ে, সদানন্দ সুধা পিয়ে, 
্ীর্থজীবী হয়ে কর প্রজার পালন, 
বিভুপদে এ প্রার্থন/ হয় যেন পূরণ। 


০৩৬. 
স্পাশ8০ ঠা 


অতম্সম্মঞী। 


লেখক যুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, 
তি চাঁয়রে নয়ন মোর হেরিতে নয়ন, 
সপ যে নয়নে বিভািবে প্রেমের চাহনি ) € 
নায়রে আমার কর করে পরশন, 
সেই কর, বহে যাহে প্রেম-তরঙ্গিনী | 
চায়রে হৃদয় মোর এ হেন হুদ, 
* স্বার আলিলন-ভুখে বিরহ পাকরি 7 .. 


**' স্বাধীন ব্রিগুরীধিপতি পঞ্চ গীযুক্ত বাঁজাধিরা্স বীরেন্দ্র কিশোর দেববন্বরণ 
মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যাঁভিষেক উপলক্ষে খিনার্ভা দির সম্প্রদার কর্তৃক গীত 


হ্। 








৪৮ 


আন . জন্মভূমি। 1১১শ সংখ্যা, 
প্রেমনীর নিগ্ধ ধারে নিরবধি বল, . 
সী ধীরে খেলে যথ! প্রেমের লহরী। 











মন চীয় হেন এক মানস--ললনী, 
_দিবারাতি থে পুরাবে বাসন! আমার $ 
প্রেম-ময়ী, শাস্তিদেবী, বিহীনা ছলনা, 
বিতরিবে ভালবাসা, জীবনে তাহার । 
হারে পাগল আমি, প্রেমরসে মাতি, 
কল্পনা গঠিত হেন চিত-প্রমোদিনী $ 
ভূ-মণ্ডল, করি পাঁতি গতি, 
খুলা পোল হার 
উঠিলাম নভোদেশে ত্যজি ভয় ডর, 
নিরখিঙ্থ গ্রহতারা, নিখিল ভুবন $ 
ভ্রমিনথ ব্রঙ্গাও সপ্ত লোক চরাচর, 
হেরিলাম কিমদভুত দেহী জীবগণ। 


হেরিস্থু নাচিছে করি কল্প ধরাধরি, 
মধুর লাবণ্যমী স্বরগ অপ্মরী ; 
মাতাইয়৷ সপ্তলোক বীণ! করে ধাঁর, 
গাইতেছে ছায়া পথে অগণিত পরী । 


হায়রে তথাপি মম ন। পুরিল আশা, 
না পাইন তারে, প্রীণ যার. তরে ধায় ; 
কেহ না করিল শাস্ত প্রণয় পিপাসা, 
পূর্ণ ভালবাস! দিতে কেহ নাহি চায়। 


নিরাশ হইয়! ভবে বিশ্বপতি প্রতি, 
কহিহৃ--পহে প্রেমময়! করহ রচন $ . 
এ পাগল তরে এক প্রেমমনী সতী, 

:. হুইবে ঘে অনুরূপ মনের মতন । 














আছে গোলাপের দল, মধু নলিনীর, 


১৭শ বর্ধ। . আয়া। ৩৭৯ 
উধার সুষমা বীর বশস্তর সমীর, 
কোকিল কৃজন, আর ভ্রমর বঙ্কার। 








কিম্বা নাথ! সরলতা মধুরতা নিয়া, 
মিশাইয়! তার সহ বিমল প্রণয়, 
সমুদয় লালিতোর সার গলাইয়া, 

রচ ইচ্ছাময় তব যাহে ইচ্ছা হয়। 
আমর! উভয়ে নাথ ! প্রেমে মাতৌ়ার, 
সেবিব চরণ তব, অনন্ত সময় ; 

বত কাল বিশ্ব-চক্র ঘুরিবে তোমার, 
বত কাল রবে বিশ্ব তোষাতেই লয়। 


মি 


ক্মান্সা | 


. লেখক- শ্রীঅমুল্যচরণ দত্ত । ৃ 

একদা মহ্র্ষি নারদ ও দ্েবাদিদেব নারারণ ছইজনে সাস্থ্য ভ্রমণে বাঁহির হইয়! 
মণ করিতে করিতে মুর্ভলোকে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে ছুইজনে 
নানাপ্রকার কথোপকথনের পর মহ্র্ষিনারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“ঠাকুর আপত্তি ষে আমাকে বলিতেছিলেন যে, এই মর্তত লোকের প্রত্যেক 
ব্যকিম্পা্ছেই মায়াজালে আবদ্ধ, এই মায়াজাল হুইতে মুক্ত হইতে অতি অন্ন 
সংখ্যক লোকই সক্ষম হয়। এ মীয়াজাল অত্যন্ত ভয়ানক। গুটিপোকা যেমন 
আপনার লাল হারা জাল প্রস্তুত করে এবং পরিশেষে আপনার জালে আপনিই 
আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মানবেরও অবস্থা, ঠিক সেইরূপ। ঠাকুর আঁমি ত 
আপনার মায়া কিছুই বুঝি না, তবে সংসারে মায়া! জিনিষট! কি একবার তা 
আমাকে বুঝায় দিতে পারনে ?” নারায়ণ মনে মনে একটু হস্ত করিলেন ও পরে , 
* বলিলেন, “আচ্ছা ভোমায় একদিন দেখাব ); যখন সময় হইকে, তখন 'আঁপনিই 
বুঝিবে যে মায় কি? তখন আর আমার কাছে বুঝিতে আসিবে না।” এইপ্রকারে. 
ছুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে মহ্র্ষি নারদ সে বিষয় একেবারে ভুলিয়া 


নানি রী সাবা 





পা 


ইডি ০সাতি বাদ ররর 


৩৮০ জন্মভূমি | ১১শন্সংখ্যা + 

১৬০০০৯০০০০০: 
একবার দেখাইতে পারিলেই হয় ও মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন? 
কিক্ংকাঁল পরে নারদকে বলিলেন, “পথ ভ্রমণে আমার. ভয়ানক “পিপাসা 
পাইয়াছে একটু জল আনিয়া দিতে পাঁর, নারদ নারায়ণের নিমিত্ত জল অন্বেষণে 
বহিগগত হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে বভই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সম্মুখে ভীষণু 
প্রান্ত ভিন্ন কোনও পুক্ষরিণী কিন্বা কূপের চিন্বও দেখিতে পাইলেন না, এইক্ধপে 
আরও কিরৎদুর অগ্রসর হইবার পর সন্দুথে একটা সুন্দর সরোবর দেখিতে 
পাইলেন । সেই সুন্দর সরোবর দেখির৷ নারদের.আর আহলাদের সীম! রহিল না, 
নারদ তাড়াতাড়ি সেই পুষ্করিণী, হইতে-জল লইবার জগ্ত অগ্রসর হইলেন, কিন্তু 
জলাশরের নিকটবর্তি হইয়। দেখিলেন' যে, তিনি পাত্র+আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, 
এতদুরহইতে অঞ্জলী করিয়া জল লইয় যাওয়াও অসভ্ভক মনে করিয়া নিকটবর্তা 
স্থানে কোনও জলপাত্রের অদ্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেদ। তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
ছেন, এমন সময় স্বর্ং নারায়ণ একটা পরমাসুন্দরী যুবতী বেশে নারদকে মায়াজালে 
জড়িত করিবার জন্য ছন্সমবেশ ধারণ করিয়া! তথায় কলসী কক্ষে উপস্থিত হুই- 
লেন। নারদ ভীবিতেছেন যে, স্্্যদেব প্রায় অন্তগত এখনও আমি জল লইয়া 
যাইতে পারিলাম না, না-জীনি ঠাকুর কত কি মনে করিতেছেন। এমন সমন 
দেখিলেন যে, মন্থুথে একটা পরমানুনদরী বিনা সরোবরাভি- 
মুখে অগ্রমর হইতেছে ! ৎ 
ঠ একাকী সেই যুবতীকে কণসী কক্ষে নিরা জালে 
নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মনে করিতেছিলেন, এমন সমক় সেই স্্রীলোকটা 
দারদকে সধধোঁধন করিয়া বলিষ্পন, “জনশৃনঠ প্রান্তরে আপনি কিজন্ত নিসা 
ছেন, নারদ স্বর অভিপ্রায় প্রকাশ করিক্' ভিজ্ঞাসা করিলেন। এই প্রান্তরকে 

, যে জনশূন্ত বূলিতেছ, ইহাতে কি কৌন মানবের বাসস্থান নাই, তখন সেই 
যুবতী উত্তর করিল যে, আমি এই চতুর্দশ বৎসর এই বনে বাস করিতেছি! 
বাল্যকালে কোনও নিকটস্থ পর্নী হইতে একটা সিংহী আমাকে চুরি করিয়৷ আনে 
“সেই সিংহীর যত্বে আনি লালিত পাঁলিত হই, সম্প্রতি সেই দিংহীটা' মারা! গিরাছে, 

: এখন আমি এক্চাকী। এই চতুর্দশ বখসেরর মধ্যে আপনিই আমার চক্ষে প্রথম 
মানুষ, এইূপে সেই যুবতীর সহিত কথোপকথনে নারদ প্রদছু নারায়ণের পিপাসার 
কথা একেবারেই বিস্বৃত হইলেন । এবং সেই যুবতীর মায়াজালে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 


»৭শবর্ধা মায়া । ৩৮১ 


সেই যুবতী জল কলসী পূর্ণ করিয়া নারদকে সমতিব্যাহীরে লই! নিজ আবাস 
ভূমিতে উপস্থিত হইলেন ও তথায় অবস্থান করিতে লাগিবলেন। তাহারা সেই 
বনমধা হইতে ফলমূল আহরণ করিয়! জীবিকানির্্বাহ করিতেন । এইরূপে কিছু- 
কাল অতীত হইলে সেই যুবতীর গর্ভে নারদের একটা পুত্র সন্তান জন্সিল। 
এইরূপে আরও কিছুকাল অতীত হইলে পর. একদা .নারদ পদ্ধীকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “দেখ. এঁই বন: গ্রমেশে বাস: কৃরিয্কা ও বন ফল কক্ষণ করিয়া' 
আপর”ধাকিতে পার! যায় মা, চল আমর! নগরে গিয় বাস করি। এইবপ স্থির 
করিয়া তাহারা পরদিন প্রাতে নগরাভিমুখে গমনের অন্য সেই বন স্থল হইতে বহির্নত 
হইলেন, কিয়দ,র আসিয়া 'দেখিলেন যে, সুখে এক হস্তর সমুক্র, তাহা না পার 
হইলে পরপারে যাইবার .আর কোনও উপায় নাই। তখন তাঁহারা নজনে 
সেই সমুদ্র তীরে দীড়াইয়। রহিলেন, এমন সময় ভবকর্ণবার নারায়ণ এক কর্ণ- 
ধারের রেশ ধারণ করিয়া একখানি ক্ষুত্র নৌক| লইয়!. 1হাদের লক্মুবীন হইলেন! 
তখন নারদ সেই কর্ণধারকে াধ্যধন করিনা. বলিলেন, “ডাই আমাদের পরপাক্ে 
লইয়া যাইবে ?” তখন সেই কর্ণধার বলিল,“ভাই আমার তাহাতে কোনও আপত্ত 
নাই, কিন্ত আমার পৌকাথানি অত্্ত ক্ষুদ্র অন্ডএব তোমাদের তিন ব্যক্তিকে একে- 
বারে পার করিতে পারিব না হন তোঁমর! তিনজনে তিনবারে পার হও, নতুবা 
প্রথমে তুমি ও তোমার পদ্ধী পার হউক, পরে.তোমার পুত গার হযে । অথবা 
তুমি ও তোমার পুত্র প্রথমে পার. হও, গরে তোমার স্ত্রী গার হইবে, অথবা প্রথমে 
তোমার পদ্থী:ও তোমার পুত্র পার হউক, পরে তুমি পার হইবে। এইকগ বছক্ষণ 
তৰী বিতর্কের পর-স্থির হইল যে, নারয়ন পুকাও পদদী এথমে প্ হইবে তাহার 
গর নারদ পার হইবে। . ন্যরদের পরী ও পুত্র নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা 
ছাড়িয়। দিল, নারদ তীরে দীড়াইয়৷ রহিবেন। যখন অর্ধ অসুদ্র পার হইয়্াছে। 
তখন নারারণ ঝটিকাউিখিত করিস! নৌক! জলমগ্ন করিলেন। নারদ এতক্ষণ তীরে 
দাঁড়াইয়া অনিমিষ ঝোঁচনে দেখিতে ছিলেন, যখন দেখিলেন যে নৌক! 
'ভুবিল, তখনষ্ক তিনি হস্তপদ আছড়িয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, ও হা পন্থী [হা গুল! 
করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও সম্তরণ দ্বারা তাহাদের নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত তাহার চে] বিফল হুইল, তিনি সম্তরণ করিতে করিতে 
* অবশেষে হতচৈতন্ত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত পর পারের তটে উপনীত হইলেন, 


মিরর রর জা লই নর রা ররর র্যা জা বারের 
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লাগিলেন, কিছুকাল শুর্রযার পর লারদের চৈতন্য হইল, কিন্তু তখনও ভন ঃ 


পরী! হা! পুত্র রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ যখন লারদের সম্পূর্ণ চৈতন্তলাস্ধ হইল, তথন দারায়ণ নারদকে সন্বো 
ধন. করিয়। বলিলেন, ছুমি যে আমার পিপাসান্ন জল আনত গিয়্াছিলে-, 
তাহার কি হুইল, তখন নারদ অপ্রতিভ ভাবে দ্যান হই রহিলেন, নারায়ণ 
পুননাক্গ কহিলেন, “সে যাহা হউক আমার পিপাস পান নাই, আদি ভাণ করিয়া 
ছিলাম মাত্র, এখন মায়া যে কি জিনিষ তাহা! বুঝিয়াঞ্ছ কি না, আরও বুঝাইতে 
হইবে । তখন নারদ বলিলেন, ন] আর মায়! বুৰিয়া, কা নাই, যথেষ্ট বুবিয়াছি 
চু এ রানে ফিনির মাওয যাউক, এ রলিমতীযান ্গতিমুখে গমন 
-ক্বরিদেন। 


সপ 


হত চ 


| সাধারণ উপদেশ ॥ 

3 আআদি-লীল]। 
পরতুসাদ--পণচিত ্রীয়ুক্ত অতুলকৃষঃ গোস্থামি-সঙ্কলিত। 
৬১1 পিতা-নাত1-গুরু-ন্থা-তাব কেনে নক্ব। 

প্রেমের হ্বতাবে দাশতাব সে করয় ॥ এ ৩১ পৃঃ 
৬২। এক ক্কৃ্ণ সর্্সেব্য জগত-ঈশ্বর। 

আর বত লধ তার দেরকা হচ্চে ॥ 

সেই ফৃষণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। 

অতএব আর সব তীহার কিস্কর ॥ 

: কেছে। মানে, কেহ! ন! মানে, সব তীর দাস। 

যে না মানে, তার হর সেই-গাপে নাশ ॥ এ 
৬৩1 কুষ্ষের সমতা হইতে বড় তক্তপদদ। 

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেছাস্পদ ॥ 

স্আত্ম। হোতে সক তিক্ত বড়” করি মানে। 

তাঁহীভে_বহুত-শাম্ বচন প্রাণে ॥ এ 


রা 


১শ বর্ষ. , 
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৩৪। স্বয়ং ভগধান্‌ কৃ একলে ঈশ্বর । 


৬৫। 


আতর ঘত দেখ সব-_তার পরিকর ॥ ৭ পং।৩২ পৃষ্ঠ! 
রক মহাপ্রভু, আর প্রভু সছইজন। 

ছুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ 

এই তিন তথ _সর্বারাধ্য করি মানি। 

চতুর্থ যে ভক্ততত্ব-_-আরাধক জানি. 


: জ্বাসাদি যত কোটিকোটি ভ্তগণ। 


৬্৬। 
৬গ। 


৬৯। 
০1 


শুদ্ধভঞ্জতত্ব-মধ্যে সভার গণম ॥ 
গদাধর-আদি-_প্রভুর শক্তি-অবতার। 

"অন্তরঙ্গ তক্ত-্ুকরি গণন যাহার ॥ 
বেদাস্ত-পঠন ধ্যান:সন্্যাসীর ধর্ম ॥ এ | ৩৩ পৃঃ 
মুর তুি, তোঁশীর নাহি বেছাস্তাধিকার। 

ফস জপ সদা, এই মন সার ॥ 

কঞ্চমন্্র হৈতে হবে সংসারযৌটন। 
কঞ্চনাম,.হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ | 

নাম বিঃ কলিকাঁঞে নাহি আর ধর্ম । 


সর্বম্সার নাম এই শান্ত | তী। ৩৪ পু 


ক্ষ্নাম-মহীমন্ত্ের এই ত স্বভাব । 

যেই জপে, _তীর কৃষ্চে উপজয়ে তাৰ ॥ 
ক₹ঞ্চবিষয়ক প্রেমা- পরখ পুরুতার্থ। 
যায় আঁগে তূশতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ 
পঞ্চম-পুরুধাধ প্রেখাননদাসৃত-পিনু। 
মোক্ষা্দি আনদ্দ বার নহে একবিন্দু॥ 
“কিধনাষের ফল প্রেমা”-পর্বশীস্ত্ে ক়। এ 
প্রেমার স্বজঙে করে চিত্ব-তম্থ-ক্ষোত। 
কৃষ্ণের চঙ্ণঞাপ্ড্যে উপজার লোভ | 
গ্রেমার:স্বভাবোঁতক্ত হাসে কান্দে গার। 
উন্মত্ত হইন্সা নাচে-_ইতি-উতিণ্ধায় ॥ 
স্থেদ:-কম্প রোৌমাঞ্চাশ্র গর্গদ বৈবর্ণ 
উদ্নী? বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ পান | 


ম১৮৬ 
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এত ভাবে প্রেম তক্তগণেরে নাঁচায়। 
কৃষ্ণের আনন্দান্ৃতপাগরে তাসায় ॥ এ 





৭১। আাচো গাও তক্তসঙ্গে কর সন্বীর্তন | 


ন্হ। 
পও। 


৭৪ 


কষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্বজন ॥ শী 

কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ 

বছ জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে ্রেমধন ॥ 

কৃষ্ণ ফদি ছুটে তক্কে ভুক্তি-যুক্তি দিয়! । 

কভু প্রেমতক্তি ন! দেয়, রাখে লুকাইয়। ॥ 

হেন প্রেম প্রীচৈতন্ দিল যখখা । 
অগাই-মাধাই-পর্যস্ত, অন্তর কা কথ ॥ 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর-__প্রেম-নিগৃঢ়-ভাগার । 

বিলাইল ষারে-তাবরে, না কৈল বিচার ॥ ৮ পঃ ৬৭ পৃঃ 
অস্তাঁপিহ দেখ-_ চৈতন্যনাম যেই লক্ন। 

কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রবিহ্বল সে হয় ॥ ৪ 
প্নিত্যানন্দ বলিতে হু কৃষ্ণপ্রেমোদয় । 


আউলায় সবর্ব অঙ্গ, অশ্রগঞ্গা বন ॥ 


কফ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । ৮ 
“কৃষ্ণ: বলিলে অপরাধীর ন৷ হন বিকাঁর ॥ 
এক কৃষ্ণনামে করে সব্বপাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্কি রুরেন প্রকাশ ॥ 


.প্রেমের-উদ়ে হয় প্রেমের বিকার। 


স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গুদগদাশ্রধার ॥ 
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের েবন।, 


এক কুষ্চনামের ফুলেসপাই এত ধন ॥ 


হেন কৃষ্চনাম যদি লর্প বহুবার । 
তবু যদি প্রেম নহে, নে অশ্রুধার ॥ 
ভ্ুবে জানি অপরুধ তাহাতত প্রচুর । 


কলা পি তাত না হয় অস্কর।। : রঃ 


. ১৭শ বর্ষ " সাধারণ উপ্দেশ। 1 * ৬৮ 
সা?) ৮শীশী ৮ লু, 
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব- বিচার | ” 
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রধার ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার । 
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার। এ 
অতএব তজ ,লোক.চৈতন্ত-নিত্যানন্দ 
২... খণ্ডিবে*সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ এ (৩৮ পৃঃ 
৫ | ভক্তে রুপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে -। 
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥ " 
সাঙ্গাতে সকল তক্ত দেখে নিব্বিশেষ। 
নকুলবন্ষচারিদেহে প্রভুর আবেশ | 
" - প্রিদাকবব্র্দচারী তার আগে নাম ছিল। 
“সিংহানন্ নাম প্রভু পাঁছেতে রাঁখিল ॥ 
তাছাতে হইল চৈতন্তের আবি9ভাঁব। 
অলৌকিক গ্রছে গ্রন্থ অনেক স্বভাব ॥ ১০ পং। ৪২ পৃঃ 
অন্ূজঙ্ ত্যাগ কৈল অন্য কথন । 
পাঁন ছুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ 
সহজ দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম? 
ছুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ 
রাত্রিদিনে রাধারুষ্ণের মানস-সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 
তিন সন্ধা রাঁধাকুণ্ডে অপতিত-স্থান। 
গব্রজবাসী বৈষ্বে করে আলিঙ্গন-মান ॥ 
' সাপ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাৰনে। 
চারিদণড নিদ্রা-_সেহো নহে কৌন দিনে ॥ 
ত্হার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার । 
সেই রধুনাথ দাস প্রতু ষে আমার ॥ প্র ৪৩ পৃঃ 
খ৭। পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌর-গুপ, 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্তুপানী, 
জন্মিয্না সে কেনে নাহি মৈল্‌ | ১৪ প2৫৩পৃঃ 
মিশ্র কহে-_দ্েব দিদ্ধ মুনি কেনে নয়। 
ষে সে বড় হউক-_মাত্র আমার তনয় 1 
পুত্রের রালন-শিক্ষা! - পিতার স্ববর্ত্ম। 
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধশ্মমশ 11 


৪৯ 


৬ 


না 


তপ৬ জন্মভূমি | ১১শ সংখ্যা । 





১. মিশ্র বোলে _পুত্র কেনে নহে নারায়ণ । 
তথাপি পিতার বর্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥ শ্র। ৫৬ পৃঃ 
৭৯। পিতুক্রিয়া বিধিদৃষ্টো ঈশ্বর করিল ১৫ পং। ৫৭ পৃঃ 
৮০।  দেহসস্বন্ধ হৈতে হয় শ্ীমসনবদ্ধ সীচা ॥ ৯৭পং | ৬৪পৃত 


ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য তিসন্ধ্য। | 


খক,- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ 
ধর্ম তরুর প্রধান মূল--্রাঙ্মণ । মন্তুবঙ্জেন-:.. 
পত্রাহ্মণো জায়মীনো হি পৃথিব্যামভিজায়তে । 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্শাকোবন্ত শুপ্তয়ে ৮ ৫৯। ৯৯) 
অর্থ--পৃথিবীস্থ সকল মানবের ধন্মরূপ ধনের কোষাগার রক্ষার জন্য ঈশ্বরই 
ভ্রাঙ্গণরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
, অতএব ধর্শোর মূল ত্রাক্মণ, ও ত্রাক্মণের মূল সন্ধ্যার বিষয় একটু বিশদরূপে 
পরিন্ফুউ করিয। সর্বসাধারণের গ্রীতির জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। 
| যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাঁদির মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান্‌ শ্রেষ্ঠ, 
বুদ্ধিমানের মধ্যে মসুব্য, মঙব্যের মধ্যে তরাক্গণ, ত্রীক্ষণের মধ্যে বিদ্বান, বিদ্ধানের 
মধ্যে অনুষ্ঠানজ্ত, অনুষ্ঠানজ্ঞের মধ্যে অনুষ্ঠানকারী, অন্ুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্মততজ্ঞই 
শ্রে্ঠট। ইহা মন্গুরই কথা। 
আবার বেদাদি শান্তে ইহাও আছে যে, স্থ্িকর্তা ব্রহ্মার ই হইতেআগ; 
বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্তা, এবং পাদ হইতে শৃদ্র জন্মিয়াছে। অথবা 
খক্‌ যজুঃ সান ও অথর্ব এই চারিবেদের চারিটী ত্রাক্ষণই ত্রহ্ষার চারিটা মুখ, 
ক্ষত্রিয় জাতি ব্রদ্ধার বাহু, বৈশ্তঙ্জাতি উরু, এবং শূদ্রজাতি ব্রদ্মার পাদ। 
উত্তমাঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম, অথবা ব্রহ্মার উত্তমা্নই ব্রাহ্মণ, তাই 
ব্রাহ্গণের এত প্রাধান্য । 
শরীরের এত অঙ্গ প্রতাঙ্গ থাকিতে মুখকে উততমান্গ বলে কেন? বিচারে উৎপন্ন 
হইতেছে যে, জগতে ব্যক্তির উৎকর্ষ ও. অপকর্ষ জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপবর্ষ হইতেই, 


চা শে 
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ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন প্রচ্ছরজ্ঞান তরুগুন্নাদি হইতে স্ফুটস্তান পণ্ুপক্ষী শ্রেষ্ঠ, 
আবার শ্দুট-সন্ীর্্ঞান পশু পক্ষী হইতে স্ফুট বিস্তৃত স্তান নরশ্রেষ্ট, সেই নরেরও 
অক্গপ্রত্যঙ্গের মব্যে মন্তকই শ্রেষ্ঠ, কেন না, যেই জ্ঞানের উৎকর্ষে মানবের উৎকর্ষতা, 
সেই জ্ঞানেক্রিয়ের স্থানই মন্তক। চক্ষু-কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা, একমাত্র মস্তককে 
আশ্রয় করিরাই নিজ নিজ বিষয় রূপ রস গন্ধ ও শব্ধ যথানিয়মে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। আর ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় সমস্ত দেহ ব্যাপক, সুতরাং মস্তকেও তাহার অভাব 
নাই, অতএব জ্ঞানী্জক সকল ইন্ড্িয়ের আকর বিধায়ই মন্তকের নাম “উত্তমাঙ্” 
& উত্তমাঞ্গ হুইতে স্বাভাবিক সত্বগুণ প্রাধান্য লইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন, কাঁষে 
কাষেই বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্রাহ্মণেরই নিজন্ব, এই ভ্তানের চরমোতকর্ষ ব্রাঙ্গণেই প্রায় 
লক্ষিত হয়, এজন্তই ব্রাহ্মণজাতি শ্রেষ্ঠতীয় সকলেরই অগ্রণীয় হ্ইয়াছেন। 

আর এক কথা, উপাদীন কারণের গুণ কার্ধ্যে লক্ষিত হয়, ইহা! সকলেই 
জানে, যেমন হু উপাদান কারণ, বস্ত্র তাহার কাধ্য, সে জন্ত সুত্র বদি শুভ্র হয়, 
তবে তন্নিশ্ির্ত বন্ত্রও শুত্র হইবে, স্তর যদি রক্তবর্ণ হয়, তবে বন্ত্রও রক্ত বর্ণ ই 
হইবে * সেইরূপ ব্রহ্মার মুখ উপাদান কারণ, ব্রাহ্মণ তাহার কাধ্য, ব্রন্ধার মুখ 
চতুষ্টরের গুণ বাগ্মিতা, খক্‌ যজুঃ সাম ও অথর্ব প্রস্তুতি বেদ উপনিষদ আরণ্যক 
প্রন্থৃতি শান্ত্র অনবরত বলিয়াছেন, অর্থাৎ বকাম তাহার প্রধান কার্ধয। ভগবান্‌ 
শঙ্কর ব্রিপুরাদি অন্ুরবর্গূকে এবং ভগবান্‌ বিধুঃ মধুকৈটভাঁদি দৈত্যদিগকে বাহু- 
বলে বিদরলিত করিয়াছেন। আর ব্রক্গা কেবল গলা বাজী করিয়াছেন । দৈত্য 


মধুকৈটভ ব্রদ্ধাকে বধ করিবার জন্ত উদ্ধত হইলে, ব্রহ্মা ভয়ে জড়সড় একটুকু 
হাতটা প্র্্যন্ত নাড়িলেন নাঁ। অন্ততঃ করস্থিত কমগুলুটার ঘা মারিবারও উদ্ম 
বা ভয় প্রদর্শন করিলেন না । কেবন বিষ্ণুর ঘুম তাঙ্গিবার জন্য নিদ্রীদেবীকে 
জক্ষঃ করিরা চারিমুখে টেঁচাইতে লাগিলেন। সেই উপাদান কারণ ব্রহ্মার মুখ 
হইতে জাত ব্রাহ্মণের! না! পাইয়াছে ভূজবীর্ধয, না পাইয়াছে জজ্ঘাঁ বীর্য, কেবল 
শান্্রীভ্যাস শান্ত্ররচনা সছপদেশ নীতি প্রচার, জপ তপস্তাদি সাচার প্রতৃতির 
পাঠনা ইত্যাদি সখের কার্য লইয়াই ব্যাস বশিষ্ট ও বান্দীকাদি ব্রাহ্মণের! 
জন্মিয়াছেন। 

বাস্তবিকও ব্রাহ্মণের মত সুখের যোর অপর কোনও জাতিতে প্রায়ই. তেমন 
দেখ! বায় না, ব্রাক্মণ যেমন মাথা বকাইতে পারেন, আর কেহ তেমন পারে না, 
স্থতরাং স্তানপ্রধান শাস্ত্র প্রণেতা ব্রাঙ্মণই, সেজগ্তই ত্রাঙ্গণ সমাজে এত প্রধান । 

উহা মিথ্যা নহে, রাম যুধিষ্িরাদি রাজা ছিলেন, স্বর্ণসিংহাঁসনে অধিদিত হইয়া 








৩৮৮. জন্মভূমি। ১১শ সংখ্যা! 





গঠিত, জটামগ্ডিত নক্তক ( নেক্ড়া ) পরিহিত বশিষ্টাদি ব্রাঙ্গণকে সমাগত 
দেখিলে, সত্রাসে সাদরে কনক-সুকুট, কনক-নিংহাসন ছাড়িয়া এ ব্রা্মণের পারে 
অবনুষ্ঠিত হইস্ কৃতার্থন্নন হইতেন। প্র ত্রাঙ্মণেরা যেই রীতি পদ্ধতিতে রাজ্য 
- শাসনের উপদেশ দিতেন, মস্তক অবনত করিগা তাহা স্বীকার করিতেন। 
ধরিতে গেলে ত্রাহ্মণেরাই রাজারও রাজা ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাই সকলের প্রত 
ছিলেন, অশন বসন প্রভৃতি সকলই ব্রাহ্মণের স্বাধীন ছিল, পরাধীন নহে ॥ 
তাই মন্কু বলিয়াছেন__ 
“ম্বমেব ব্রাহ্মণে! ভুঙক্তে স্বংবস্তে স্বংদদাতি চা 
আনৃশংস্তাদ্বাঙ্গণন্ত ভুঞজতে হীতরে জনা3 0” (১১০১) 
জর্থ__ব্রাঙ্মণ নিজের ভোগ্য নিজে ভোগ করে, নিজের বস্ত্র নিজে পরিধান 
করে, নিজের ধন নিজে দান করে, কেবল ব্রাহ্মণ উদাসীন নিরীহ জাতি বিধায়ই 
অপরের! ( রাজ্য ) ব্রাঙ্গণের প্রসাদ স্বরূপ ভোগ করে। এ 
_. যাহ! হউক ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের কারণ জ্ঞান এবং চরিত্রের ছারা হইয়াছে, 
ইহাতে কোনও শান্ত বা কোন সমাজেরই মত দ্বৈধ নাই । 
মন বলেন-(১১।২৩৭) 

পত্রাঙ্গণস্ত তপোজ্ঞানং” ব্রাহ্মণের, তপন্তাই জ্ঞান, “বৃত্তেন চ ভবেস্থিজ:” চরিত্র 
দ্বারহি ব্রাঙ্গণ হয়, (মহাভারত বন, ২১৬১৪ ) অতএব প্ানই ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্গণত্ব। 

সকল শান্্ের মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ, বেদের মধ্যে মন্ত্র শ্রেষ্ট, মুত্র সমূহের মধ্যে সন্ধ্যা 
শ্রেষ্ট আবার সন্ধণীর মধ্যেও গায়ত্রী শ্রেষ্ট, গায়ত্রী হইতে গৃহ ব্রাঙ্গণের পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ক এ 

যেই জ্ঞানের উৎকর্ষে ত্রাঙ্গণের এত.উংকর্ষতা, সেই জ্ঞানের প্রধান আকরই 
“সন্ধ্যা” দেজন্হ সন্ধ্যা ব্রাঙ্মণের জীবন সব্বস্থ ॥ 

“সন্ধ্যা” অর্থ--সম।ক্রূপে ধ্যানের বিষয়, একাগ্রতার লক্ষ্য, প্রথমতঃ এই 
লব্ধ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারই ধনে উপস্থিত হয়, ব্রক্মাই সন্ধ্যার আবিষ্র্তা, তাই ত্রহ্ধ! 
হইতেই প্রথমে জন্মেন, সন্ধ্য| ব্রহ্মার কন্তা । ব্রহ্মা যতই চিন্তা করিতে আরম্ত 
করিতে লাগিলেন, ততই উত্তরোত্তর অধিকাধিক অপূর্ব্ব পূর্বক অর্থ ব্রহ্মার হৃদয়ে 
আবিভূতি হইতে লাগিল । সন্ধ্যার ভিতরে তাদৃশ সুন্দর আশ্চর্য্য অর্থ অনুভব 
করিয়া ব্রদ্ধা যেন আনন্দে উন্মাদ হইলেন, সন্ধ্যার সৌন্দর্যে বর্গ মুগ্ধ হইয়া, ব্রা 
এতই সন্ধ্যার প্রতি অনুরত্ত হইলেন যে, যেন মুহুর্তকালও সন্ধ্যা হইতে ত্তিরত 


১৭শ বর্ষ। ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য ত্রিসন্ধ্যা। ৩৮৯ 
৫১০১৬ 
্রদ্ধা মাতোয়ারা, উন্মাদ, এমন কি নিজের কর্তব্য স্থষ্টিকর্্ন ভুলিক্বা অহোরাত্র 
সন্ধার প্রতিই অন্থুরক্ত, পরে ভগবান্‌ শঙ্করের উপদেশ ও ভয়ে প্রাতঃ মধ্যাহ. ও 
"সানাই এইরূপ সময বিভাগ করিয়া বর্গ সন্ধ্যোপাসনায় রত হইলেন 
- তদবধি গা সর্ব বেদের সারদুত সন্ধ্াকে মনে করিয়া নিজের প্রিরপত্র 
মরীগাদি খবিদিগকে সন্ধ্যোপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। খাষিগণও বুঝিলেন, . 
সন্ধ্যাই ্া্ধণের ত্রাঙ্মণত্ব সন্ধযাই ব্রাক্ষণের জাতি, সন্ধ্াই ব্রাঙ্গণের জীবন সর্বস্ব, 
তাই ক্রাহ্মণ, ধন প্রাণ মান হুখ শান্তি এমন কি ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পর্যন্ত 
তৃণ তুল্য মনে করিয়। উপেক্ষা করিতে পারেন ; কিন্তু সন্ধা কিছুতেই পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না । এমন কি এক বেলা! সন্ধ্যা বাধ হইলে, সেই অপরাধের 
মোচনার্থ দশবার গায়ত্রী জপবপ প্রায়শ্চিত্াস্্ক দণ্ড স্বীকার করিতে হয়। ক্রমে 
তরিসন্ধ্যা বাধ করিলে শৃদ্রজীতিতে পরিণত হয়। একপক্ষ সন্ধ্যা বাধ করিলে 
মহাপ্রায়শ্চিতার্থ চণ্ডাল জাতিতে পরিণত হয়। (বিষু পু ৩১৮৩৭-) 
উন ভষ্টব্য হইতে পারে যে, সেই সন্ধ্যায় এত সৌনদর্যাটা কি 1. বরং অনেকে 
ভাবিতে ব। বলিতে পারে যে-_সন্ধ্যার আবার এত সৌন্দর্য, এত উৎকৃষ্ট ভাব 
অথবা মনোহর অর্থ কি আছে? বরং এই মাত্রইত বুঝিতে পারা বাঁয যে, “যরু- 
দেশোৎপর্ জল আমার মঙ্গল করুন, জলপ্লাবিত দেশের জল আমাদের মজল 
করুন, আর কুপোদক, সমুদ্রোদক আমাদের মঙ্গল করুন” এই প্রকারই ত সন্ধ্যার 
অর্থ, ইহার আবার এত বাহাছুরী কি? এইরূপ ভাবা ঠিক নগগে। 
আদি স্থাষ্টিত ব্রহ্মা চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই 
পরিদৃশ্তমান অ্বগৎ অথও্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্গের “বিবর্ণ” চৈতন্তাত্বা বর্ষ ই দৃশ্তমান 
জগজপ ধারণ করিয়াছেন, এই ক্ষিতি জলতেজ বাষু ও আকাশ চৈতন্াতম! ব্রন্মেরই 
এক একটা অংশ, এই দেৰ মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কমি পতঙ্গ, ব্রহ্ধেরই 'এক একটা! 
গুড় _ক্স্মতম অংশ, হতরাং যেই ক্ষিতি তেজ বায়ু ও আকাশকে আমর! জড় 
পদার্থ দেখিতেছি, প্ররুত পক্ষে তাহারা জড় নহে, কিন্ত চৈতন্তাতমা ব্রচ্ষ সর্বত্রই 
“আমি” ক্ষপে বিরাজিত, ক্ষিতিতে আমি সদ্গন্ধ জলের আমি রস, তেজের আমি 
প্রভা, বায়ুর আমি স্পর্শ, আকাশের আমি শব, স্থতরাং সকলেই জীবস্ত, সকল্লে- 
রই ভিতরে ভিতরে আমি আত্মা আছি, * ইহাদেরও জীবন, মরণ, রোগ আঁছে। 


সা শা শী 
* গীতায়ে আছে-_“পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ” প্রসোইহ মপন্থু কৌস্তেয়” 

“প্রভাম্মি শশিক্ষ্্যয়োঃ” ”তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ” “শবঃখে” ইত্যাদি। 
+ মহাভারতে উক্ত আছে-_আনি; ৮৯,১১ শ্লোঃ__. 
যশক দংশক পক্ষী সরীস্থপ কৃমি মণ প্রস্তর তৃণ কাষঠ প্রভৃতি সকলেই নিজ 

নিজ কর্মফল ভোগের পরে পুনর্বার নিজ নিজ কর্মক্ষম পুরদেহ ধারণ করিবে হই 








৩৯৪ জন্মভূমি | ১১শ সংখ্যা । 


পরস্ত্ তন্মধ্যে যাহারা সমধিক তমোগুণে আক্রান্ত, তাহারা জড়বৎ প্রতীয়মান 
হইতেছে ) আর যাহার! নুন্তাবিক ভাবে সত্ব গুণময়, তাহারা চেতন বা জীঘস্ত 
রূপে প্রতীয়মান হইতেছে. এই মন্ত্র প্রভেদ, অতএব সকলেই চেতন, সকলেই 
জীবন্ত + আমরা জল আদি পদার্থকে একাগ্রচিত্বে আহ্বান করিলে তাহীরা * 
শুনিতে পাঁয়। . 
দ. এবং ত্রন্মই নিজ ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গদাদি হ্য়াছে “আমি একই 
« বহু হইব” “আমিই প্রজা হইব” এইবপ ইচ্ছা শক্তির বলে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই 
সেই বিষর সষ্টি করেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছা শক্তির এমনই এক অপূর্ব 
মহিমা আছে যে, যে বিষয়ে ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করা যায় সেই বিষয় সিদ্ধ হয় 
বরং ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তির বলে মহান পর্কত সমুদ্র ভুলোক গোলক প্রভৃতি 
ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে ; আর সাধারণ প্রাণীর পরিচ্ছন্ন শক্তির বলে পরিছিন্ন 
অসন বসন গৃহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইচ্ছা শক্তি এককালে বিফল হয় না। 
এজন্যই ঈশ্বর বাক্য বেদোক্ত মন্তে ইচ্ছারই প্রকারাস্তর প্রার্থনা বাক্য ন্ডিয়াগ 
আছে, যথা-_-“আপঃ পুনস্ত” “শন্লোভবন্ত” “এনংশুন্ব্ত” “মা ন ভুবং] “ভুয়াসং” 
ইত্যাদি প্রার্থনা বাক্যময় সন্তর উপপন্ন হয়, অন্তথা উহ! উন্মত্ত প্রলপিত তুল্য বা * 
আকাশ কুসুম তুল্য হইতে বাধা হয় না। 
. এখন বুঝা! উচিত, এই পাঞ্চভৌতিকারন্ধ শূরীরে মন আদি ইন্জিয়াদির স্বাস্থ্যাদি 
মঙ্গলার্থ একাগ্রচিত্তে সম্বোধন করিয়! ক্ষিতি জল অগ্নি চন্ত্র সূ্য্য্বাঁছু ও আকাশ 
আদির নিকটে একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা-ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নিশ্চই তাহার . 
প্রসন্ন হইরা আমাদের অভীষ্ট পুর্ণ করেন, কল্যাণ বিধান করেন। 
সেজন্ভ জলকে বল! হয় মরুদেশের জল, কূপোঁদক, সমুদ্রোদক আমার সদ লন্ 
করুন, হে জল! তুমি আমাদিগকে তোমরে শিৰ্তম রসের ভাঁজন কর! জল 
অন্তরে বাহিরে থাকিয়া পৃথিবীকে পুত করুক, সেই পৃতা পৃথিবী তছুৎপন্ন পুত 
ফল শস্তাদিরূপে আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্টি স্খ-স্বচ্ছন্দ-বিধান করুক, এই 
। রূপে প্রার্থিত হইয়। পৃথিব্যাদি দেবতারা! আমাদের আধিব্যাধি বিনাশ করেন, 
আমুৰুদ্ধি করেন, বুদ্ধি নির্মল করেন। 
.. এইরূপ সন্ধ্যার কল মন্ত্রেরই অতি স্থন্দর অনিব্ব চিনীয় তাঁৎপর্য্য অর্থ আছে, 
ই বৃন্ধা প্রথনে আপন চিন্তাশক্তি দ্বার! আবিষ্কার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া- 
ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে ঘে, কেহ নূত্তন একটা বিষ আবিষ্কার করিতে 
পারিলে দে অতুলরনীয় আনন্দ অনুভব করে । . 
+' সন্ধ্যার এবং ক্ষিত্যাদির এ জাতীয় অর্থ এবং চেতন! শক্তির বিষয় আবিষার 
শ্প্ফষিরা কি.সানাস্ত চিন্তা ধা বুদ্ধিমত্তার খরিি়।.. 








১৭শ বর্ধ। ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য ত্রিসন্ধ্যা ।  * ৩৯১ 


অতএব ব্রাহ্মণের সর্বথাই সন্ধ্যা প্রধান উপাস্তা াহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ 
তুই থাকে লা? তাই মনু বলিরাছেন “খাবরো দর্ন্্ান্ীর্মাযুরবাপ ফু” ০ 
- "অর্থ _ববিগণ অতি স্থির শাস্ত চিত্তে অতি প্রণিবান করিয়! অবিকক্ষণ ধরিয়া 
সন্ধা করিতেন, দেজ্যই তাহারা এত দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন। ্ 
অধিকনত সন্ধা পাণায়ামের যে কি অপুর স্বাস্থ্য জননী শক্তি: তাহা এই 
তর প্রবন্ধে প্রকাশ করা অসাধ্য। মন্বাদি সকল শাস্েই প্রাণায়ামের পাপনাশ-, 


কতা ও রোগনাশ কতা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে । মানবের খাগ্তাদির 
সহিত যে সমস্ত দূষিত বিষাক্ত ধুলি-পরমাণু দেহে প্রবেশ করে, নিশ্বাস প্রশ্থাপের 
সহিত ও রোম কৃপপথে যে সমস্ত দুষিত অস্থাস্থ্যকর বাপ, বাু ও পরমাণু শরীরে 
প্রবিষ্ট হর, তাহ। একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা ছাড়া অন্ত কোন উপায়েই বাহির করা 
যার না; আহার বিহার ও শয়নের বৈষম্য প্রযুক্ত যে সকল রস রক্ত শিরা ও বাত রর 
স্থান তরষ্ট হইয়া ব্যাধির কারণ হয়, তাহা একমাত্র ্রাণারাম দ্বারাই সবস্থানে স্থাপিত 
করিয়া স্বাস্থ্য সাধন করিতে পারা যায়। . 

অতএব ত্রাঙ্মণের সব্ব“তোভাবে যথাকালে যথানিয়মে প্রথমতই সন্ধ্যোপাসন! 
করা যুক্তি যুক্ত এ সম্বন্ধে শাস্্র বচন স্ত.পাকার দর্শন করান যাইতে পারে। 





অভিমত 


* ভারত ভৈষজ্যাল্য় 1নগরীয় নিমতলা খাট স্টেক শাখা কাশীনাথ দত্তের 


াটস্থ ১৬ নং ভবনে “ভারত ভৈষজ্যালয়” নামে একটি আযুর্ষেদীয় ওষধালয় 
সংস্থাপিত হইয়াছে। ভৈষজ্য বিগ্তাবিশারদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সাধুচরণ গ্প্ত এই 


যাহাতে অকৃত্রিম হয়, তৎবিষ্নে প্রচুর অর্থবায় করিতেও কুষ্টিত হইতেছেন না, 
বাস্তবিক উ্ধগুনি অব্ুত্রিম হইতেছে, কয়েকটি উবধের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া 
আমরা পরম সস্তোষ লাভ করিয়াছি, এই ভৈবজ্যালয়ে “কুস্থমিকা” নামে এক 

প্রকার সুগস্থি/ তৈল প্রস্তুত হইক্গাছে, তাহা বেরূপ সৌরভযুক্ত নেইব্ূপ উপ-? 
কারী ; বাজারে কতকগুপি তৈলে যেমন বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর কুস্থুমিকা যেক্ধপ 

আড়ন্বরের গর্ভবাসিনী নহে, ব্যবহারে আমরা ইহার বিশেষ উপকারিতা উপলন্ধি 

করিয়াছি, আমাদের কতিপয় বন্ধুও কুস্থমিকা ব্যবহার করিয়া হুফেল প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, অনেকের মুখেই কুন্থুমিকার প্রণংসা পরিকীর্তিত হইতেছে, আশীকরি 

কবিরাজ মহাশয় এই অভিনব ওবধালয্রের উৎকর্ষ বিধানে আরও অধিক 

মনোযোগী হইবেন । সি 





সমালোচনা 1 
প্রেম ও শাস্তি 1. সাহেব রত হারাগচন্র হক্ষিত প্রণীত মুদয 
হারো আনা শ্রীগুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় ২*৯ নং কর্ণওয়ালিস স্থীটে প্রাপ্তব্য । 
প্রেম ও শাস্তি, সাংদান্লি চ ও আধ্যাত্মিক এই ছইটি ভাবেন সামন্ত রাখিয়া 


স্ভক্ত কবি হারাণচন্্র উপন্তাসচ্ছলে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, প্রথমে ছুটি 
নায়ক নায়িকার গ্রসঙ্গ ? নাক়্ক চাহে ভগবান্কে--নাগ্লিকা চাহে-তাহাকে পার্থিক 


প্রেমে আকর্ষণ করিতে, ছুইদিকে বিপরীত 


আকর্ষণ বছ তর্ক- বিতর্কের পর নায়ক 


একবুর.“দুর হও,” বলিয়। নায়িকাকে বর্জন করিয়া যায় ? রামাপাগ্লার সহিত 
নায়কের আধ্যাত্মিক ভাবের কথোপকথন, রামাপাগ্লার অপর নাম রামত্রচ্ষ 
ঠাকুর । বিগ্যাপতির কয়েকটি পদ আবৃত্তি করিয়া রামত্রদ্ম ঠাকুর সেই বিভ্রান্ত প্রেমি- 


কের চিত্ত বিমুগ্ধ করেন, সংসারে মায়াই বড়, ইহা প্রস্তিপক্ন করিয়া তিনি তাহাকে 
. মহামায়ার শ্বরণ লইতে বলেন, সেই উপদেশে নায়ক মন্মথ ভক্তিমান হইয়া! মা! 
মা! বলি জগদন্বীকে ডাকেন, রামত্রদ্ম ঠাকুর অদৃগ্ত হন, তাহার পরেই আবার 


সেই মোহিনী নারিকার সাত মন্মথের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ সে সময়ের ভাব অ্ট 


প্রকার যদিও প্রথমাংশে মেহিনীকে পাপিষ্টা কলঙ্কিনী ও পোড়ার মুখী হলিয়া 
গর্জনা দেওয়। হইয়াছে; কিন্তু পরিচয়ে প্রকাশ মোহিনী একটি বাঁলবিধবা, মৃত 
পতির মূর্তি দর্শন পিপাধিনী, বাস্তবিক কলঙ্কিনী নহে, অথচ মন্মথের প্রতি তাহার- 
অনুরাগ জন্মিয়াছিল, পাগল রূপি রামন্রহ্ষ ঠাকুর শেষকাণে তাহাদিগকে পার্থিক 


ও স্বর্গীয় প্রেমের প্রভেদ বুঝাইয়। সত্যপথে 


আনয়ন করেন, সাধারণ নায়ক নারি- 


কার প্রেমের নাম কাম তাহ! অতি সন্্ীর্ণ ভগবত প্রেম বিশ্বব্যাপী সেই প্রেমে 
অবগাহন করিলে শাস্তিলাভ হর প্রীপীরামবৃ্ণ পরমহংসের পৰিত্‌ নাম ম্মরণে ভক্ত 
কবি হারাণচন্্র শাস্তিরও উত্তম উদাহরণ দেখাইয়াছেন, শক্তি মহিমা অক্ষুন্ন রাখিয়া 
সেই সঙ্গে হরিনামের মাহাত্ম্য সংযোগ করা হইয়াছে, অভে্দ তবেই শাস্তি অভেদ 
ভাবেই প্রেম । অকপটে ভগবানে মতি স্থির রা'থয়া সংসারি মানব সংসার সুখে 
বিহীর করিলেও প্রেম-ও শ্যৃস্তির ছায়ায় দেহ মন শীতল করিতে পারেন, ইহাই 


প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থ কারের উদ্দেশ্য । 


- গগনের রচনা কৌশলে গ্রন্থকারের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল যেখানে 


. ষেখানে কথোপকথনের নাটকের প্রণালী 


অবলদ্িত হইয়াছে, সেই সেই স্থলের 


ভাষ। বিশুদ্ধ প্রক্কৃতির অনুগত সাধারণের সখ, পাঠ্য ও স্ুবোধ্য পাঠকগণ এই 
প্রেমও শাস্তি পুস্তক পাঠে আধ্যাত্মিক ভাবের অনেক উপদেশ পাইবেন, আমরা 
ইহা পাঠ করিয়া পরম গ্রীতিনাত করিরাছি। হীরাণচ্্ এইরূপে ভক্তিমার্গে 
বিচরণ করিলে সকলের নিকটই যশস্বী হইবেন । 








চর 


প্রননী রা নহীযন্তীপ, 
আত্নি্কপত্রিক্তা ও স্নস্লাহাজলী 
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ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামরুষ্জ পরমহংসদেব 
কথিত উপদেশাস্বত। 


, ঈশ্বর নিরূপণ । কর্তীব্যতীরেকে কার্ধ্য হয না। কর্তীকে দেখিতে 
না পাঁইলেও কার্য দর্শন করিয়া কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরের 
কাধ্য এই চরাচর বিশ্ব-সংসার ; বিশ্বদর্শনে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, বিশ্ব- 
কর্তা সেই বাক্যমনের অগোচর বিশবেশ্বর। বাহারা ইহা স্বীকার না করেন, 
তাহারা আন্তিকপদবাচ্য হইতে পারেন না। 


৫০ 


৩১৪ " জন্মভূমি । ১শ সংখ্যা। 

তার্কিকেরা তর্ক উপস্থিত করেন, চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যাঁয় না, তাহার 
অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার কর! বায়? জগদীশ্বর আমাদের দর্শনেত্্রিয়ের অগোচর, 
তবে তীহার অস্তিত্ব কি প্রকারে প্রমাণযোগ্য হয়? এই ছুই প্রশ্নের নত্তর এই 
যে, নিশাকালে আকাশ-মগ্ডল অসংখ্য নক্ষত্র মালায় বিভূষিত থাকে, দিবাভাগে 
.সেই সকল নক্ষত্র আমাদের নেত্রগোচর হয় না) তবে কি আকাশে গক্ষত্ের* 
জঅন্তিতে অবিশ্বীস করিতে হইবে? কখনই না। 

দুগ্ধে মাখন আছে, কিরূপে ছুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তত হয়, অজ্ঞান বালকেরা 
ভাহ জানে না। ধাহারা একান্তমনে ঈশ্বর চিন্তা করেন নাই, ইশ্বর সম্বন্ধে 
তীহারা চিরকালই অজ্ঞান বালক। 
১ সমুদ্র অতুল স্পর্শ; সমুদ্রগর্ভে কি কি পদার্থ আছে, সাধারণ মন্থুষ্যেরা গৃহে 
বসিয়া তাহা স্থির করিতে পারে না। তাহারা হয়ত মনে করিতে পারে, জলনিধি 
কেবল জলেই পরিপূর্ণ ? তন্মধ্যে অন্ত পদার্থ কিছুই নাই। ত্রান্তলোকের এইরূপ 
ধারণাকে কি সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায়? 

পৃথিবী বিশ্বে্বরের লীলা-হুমি। পৃথিবীতেই বিশবকর্তার লীলা প্রর্কাশ। কি 
কি উপাদানে জীবদেহ গঠিভ, প্রত্যেক জীবের উপযোগিতা কি কি, যাবতী স্থষ্ট 
বস্ধর কি ঝি” ধর্ম, জ্ঞান-সহযোগে অভিনিবেশপূর্্বক তাহা আলোচনা! করিলে 
পরাৎপর ঈশ্বয়বস্ত উপলব্ধি হই! থাকে । * 

মনোহর উদ্ান ? উত্চান মধ্য বৃক্ষারাজী, পুম্পরাজীু পশুপন্ষী ও স্থগঠিত 
কৃত্রিম পুত্তলিকা ইত্যাদি দর্শন করিয়! দর্শকেরা! মোহিত হইয়া থাকে, উদ্ভানের 
অধিগতিকে জানিবার জন্য প্রায় কেহই সমূতসৃক হয় না। স্ৃষ্টব্ত দর্শনে মহৎ 
প্রযুক্ত হৃষ্টিকর্তাকে জানিবার ওদান্তও তদ্রপ। ৬ ০ 
ঈশ্বরকে মন বুদ্ধির অগো্টর বলা হর, অথচ মন বুদ্ধির সংযোগ ব্যতীত 

ঈশ্বরকে জানিবাঁর উপার নাই। মানবের মন ছুই প্রকার ১ বিধাতুক ও বিষয় 
বিরহিত। মূলে বিশ্বাস রাথিয়া শীল্-বাক্য-প্রমাণে বিষয়-বিরহিত মন ঈশ্বর তত্ব 
অবগত ইইতে পারে, বিধ্ত্বক মন দে পথে পৌঁছিতে পারে না 

আঁপনাকৈ চিনিতে পারিলেই মানব ঈশ্বর বস্ত চিনিতে পারে । ঈর্থরের একটি 


*  পরমহংসদেবের সুবিচক্ষণ ভক্ত সিমুলিয়। নিবাসী বাবু রামচন্দ্র দত্ত এই 
অংশে জড়শাচ্্র ও চৈতন্ত শান্ত্ের বিচার করিয়া! মানবের ঈশ্বর নিরূপণের একটি 
উত্তম পন্থা! দেখাইয়া গিয়াছেন। 





১৭শ বর্ষ । উপদেশীস্ুত। *. ৬৫ 

সস 

আগ্যা পরমাত্মা ; পরমাস্থা হইতেই আত্মার উদ্ভব) আধ্যাস্মিকযোগে সাত 
নিরূপণ হইলেই পরয়াত্মা নিরূপণ হয়। 

ঈশ্বর অনন্ত, তাহার শক্তিও অনন্ত। প্রণীশক্তি ছারাই এই নিষ্ব-সংসার পরি- 
চাবিচ হইতেছে? কাননে পু প্রশদুিত হইয়া চতুদ্দিকে দৌরদ্ত বিতরণ করে ) 
প্র নিন্ধে ফোথাও যায় না, তাহার সৌরভ-শক্তিই সৌরভ বিতরণের মূল 
রপ সরব শক্তিই ্রন্ধ শক্ত, বদ্ধ কেবল উলক্ষ মাত্র, এই কারণে শন তাহাকে 
নি্রিয় বলে, শক্তিই সর্ববাধার। যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব-সংসার সষ্ট হইয়াছে, সেই 
শক্তির নাম আগ্াশক্তি, অর্থাস্তয়ে ভগবতী। 

_ ঈ্বর সগ্ণ নিরুদ ও গুণাতীত। সেইবূপ ঈশ্বর সাকার নিরাকার ও 
রূপাতীত। প্রমাণ এই যে, শ্রীকুষ্েের পাষাণ-বিগ্রহকে সাকার দৃষ্টি হয়, কিন্তু যন. 
শরীকৃষ্চে ভাব ও গুণ মানদপটে উদিত হয়, তখন আর সাকার বোধ থাকে না, 
অনস্তর কৃষ্ণ যখন চৈতন্ের সহিত মিলিত হইয়া ধান, তখন সাকার নিরাকার 
বর সগুণ নিণ ও গুণাতীত, এই তিনটিরও মীমাংসা 

প। 

মায়া ।5-যে বস্ত যাহা নহে, তাহা বলিয়া ভ্রম হওয়াই মায়া। ঈশ্বরের একটি 
মান্নাশক্তি আছে, সেই শক্তি চিৎশক্তির অঙ্গরূপিলরী, মানব আমি ও আমার এই 
বোধেঅন্ধপ্রায় হইয়া সংসারে বিচরণ করে, অবিষ্বামায়ায় যাহারা আচ্ছন্ন, 
তাহার! অঙ্ঞান-পদবাচ্য, সেই অজ্ঞান বিদূরিত না হইলে মানব কদাচ মায়ামুক্ত 
হইতে পারে না, বিষ্যাপ্রভাবে মায়া মুক্ত না হইলে আত্মন্ঞান জন্মে না, সুতরাং 
আত্মদর্শন হয় মা। সী পুতরাদির প্রতি মায়াও আত্ম দর্শনের প্রতিরোধিকা। 

সাধনার স্থান।_ সংসারে থাকিয়া ফাহাদের বৈরাগ্যোদয় হয়, ধাহারা একা- 
গ্রমনে ঈশ্বর উপাসনায় অভিলাধী হন, লোকীলয় পরিত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে 
বিধেয়। তাঘৃস্ত সীধকের পক্ষে উপদেশ__“ধ্যান কর্কের বনে মনে আর কোণে 1৮ 
কারণ,সংস]রের প্রনোভণের আকর্ষণে চিভবিচলিত হয় । প্রথম্রেণীর সাঁধ- 
কের গক্ষে এই উতষ্ট বিবি । দ্বতীয়শ্রেণীর সাঁধকেরা নিলিপ্ত-ভাবে সংসারে 
থাকিয়া সাধন করিতে পারেন। সেখানে এই যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, 
হুরদমধ্যে থাকিয়া অল্প মাজ সৈশ্ত-সাহাব্যে বিচক্ষণ সেনাপতি যেমন বিপক্ষ পক্ষেব্র 

* বু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন, নিণিপ্ত সংসারি-সাধক সংসারে থাকিয়া 
দেইরূপে সাধন কার্যে আনুকূল্য প্রাপ্ত হন। 
সন্যাদ।- সন্যাস গ্রহণাকাজ্ষি কোন ব্যক্তি যখন সংসার-বিরাগী 
সন্্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে যায়, সন্ন্যাসী তখন তাহাকে ত্র পুত্রাি 
সংসার বন্ধনের কথ! জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সন্যাসী যখন বুঝিতে 
পারেন, সে বাক্তি সংসারবন্ধনমুক্ত, তখন তিনি তাহাকে সন্যাস্‌ ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়া থাকেন। 








টি - 'জন্মস্ুয়ি £ ১২শ সংখ্যা! 





পিতামাতা ও ধর্দপত্তীর খণ পরিশোধের ঢুঅগ্রে, সন্যাস গ্রহণ শাস্ত্র দিদ্ধ হয় 
না) খণপরিশৌধের কাঁল পর্য্যন্ত সীধনাকাজ্কি জীবকে সংসারে থাকিতে হয়» 
সাধনের কন্ত মনমধ্যে বাস করেন ত 

মনই সকল কার্যের কর্তা । ধর্মাধর্্স, পাঁপ-পুণ্য, সং-অসৎ সকল কার্যের 
কর্তাই মন, সংদারিক কার্যে সংলিপ্ত থাকিয়াও মনে মনে যে, ব্যক্তি অকপট্রে 
ঈশ্বরকে শ্মরণ্‌ করিতে পারে, অবস্তই. তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপ) হয়। তস্ম 
মাখিয়! সন্ন্যাসী সান্জিয়! গৃহত্যাগ করিলেই ঈশ্বরবস্ত লাভ হয় না, মন যাহার 
অন্যদিকে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে যাহার সংসাঁর মনে পড়ে, তাহাঁর প্রতি ঈশ্বরের কপ! 
দৃষ্টি অপভ্ভব। ঈশ্বরনিরত নিণিপ্ত সংসারি ব্যক্তিই প্রকৃত সাধক। 

সাধন প্রণালী ।__যাহার যে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাবান্থযায়ী ঈশ্বর 

সাধন কর! তাহার কর্তব্য। সাধনের তিন অবস্থা ;--প্রথম সাধন-প্রবর্তক, দ্বিতীয় 
সাধক, তৃতীয় সাধন-সিদ্ধ । রিবেক-বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ধাহারঃ সাঁধনায় প্রবৃত্ত 
হন, তাহারা সাধনপ্রবর্তক পার্থিব পদার্থ দর্শন ও সাংসারিক কার্যের অন্ু- 
টানে পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া, ধাহারা শীস্তিচ্ছায় অন্বেষণ করেন, তাঁহারা সাধক ১ 
তৃতীয়, শাস্তিচ্ছায়! প্রাপ্ত হইয়৷ অর্ণবপোতের দিগ্‌ নির্ণয় যন্ত্রের শলাঁকার ন্তাঁ় 
ব্নীভূতমনকে ধাহারা একমাত্র ঈশ্বরের দিকে অটল রাখিতে পারেনঃ তাহারা! 
সাধনসিদ্ধ। | 

সত্ব-রজ স্তমোগুণের সম্টিই জগৎ ১ জগতের মন্ৃষ্যেরাও অংশান্ক্রমে'এই' 
তিন গুণে বিজড়িত । যিনি সত্বগুণীবলদ্ষি, তাহার দয়! দাক্ষিণ্য ক্ষমাণপর উপকার, 
সত্যনিষ্ঠ৷ ও চিত্তসংঘম প্রভৃতি নিরন্তর বিগ্ুমান থাকে, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি 
তাহার একাস্তিকী ভক্তি, সংসারের বাহাঁড়ষরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
থাকে না। যিনি রজোগুণাবল্বি, সকাম ভোগবিলাল, দুকয় রিপু পরতন্ত্তা ও 
সামরিক ঈশ্বরাহ্্রক্তি তাহার ধর্ম্ম। যেব্যক্তি তমোগুণাবলস্বি, অহঙ্কারপনায়ণ 
হইয়া সর্বক্ষণ খপু চরিতার্থ কর! ও আহারাদিতে বাহ্াড়ন্বর প্রদর্শন করা তাহাঁর, 
স্বভাব ; কদীচিৎ ঈশ্বরের প্রতি তাহার মন যায়, তাহাও ক্ষণিক মাত্র। * * 

কেহ কেহ নৃযগ্তাধিক পরিমাণে সত্ব রজঃ উভয় গুণের অধীন, কেহঁকেহ রজঃ 
স্তমঃ উভয় গুণের অধীন, তাহাদের চিত্ত ঈশ্বরের দিকে এক একবার ধাবিত হয়, 
কিন্ত সে ভাৰ্‌ বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পাঁয় না। 

ত্রিগুণের (ই যে পার্থক্য, সাঁধনপথেও তাহা প্রবল। মুভিদাঁত।৷ একজন। 
যাহারা মুক্তিপথে আদৌ অগ্রসর হইতে পারে না, ঈশ্বরের ক্ূপা লাভ তাহাদের 
পক্ষে ছুর্ঘট, এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভেদে সাধনার পৃথক্‌ পৃথক্‌ পন্থা! নিরূ- 
পিত হইষ্বাছে। মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে সাধনা বিফল হয়, একথা 


ুর্কেই উত্ত ভ্ুইয়াছে। 





ফান্তুনী পুর্ণিম! তিথি, বসস্ত-সমীরে__ 
মধুময় কুঞ্জবন মধু বৃন্দারনে $ 
যমুনাসলিলসিক্ত তরুলতারাজী, 
হুলিছে পবন ভরে 3 তরুশিরে বসি-_ 
গাহিছে বিহ্গ ফুল হিন্দোলসঙ্গীত। 
মায়াবী কংসের দূত মেদস্থরে রি. 
গোষ্ঠমাঝে শু পত্রে হুতাশন.জালি, 
করিল টাচর খেল! কৃষ্ণ বলরাম ১. 
তদবধি রহিয়াছে বনু ৎসর নাম। 
রনী প্রভাত কালে অষ্টসখী মেলি, 
রূচিয়। তার দোল! বাধি তরুশাখে,. 
দোলাইলা রাধারুষণে দোল দোল দোল। 
ভক্তির প্রবাহ ছুটে সখীদের মুখে, 
নাচিয়া নাচিয়া সবে করতালি দিয়া-_ 
গাহিল মধুর স্বরে হোলির সংগীত ১ 





৬ 


২৬৩৯১৮১ + 


জন্মভূমু), .. ১২শ সংখ্যা । 


শরীরের কাল অন লাগিল ভুন্দর, 
শ্রীতীর স্বর্গ-অককে মিশ্্বের ঘটা । . . 
রসিক নথীন্া সবে আবীীরের জলে- :: 
পিচকারি ভূবাইয়। বসে কৌতুকে__ 
হাসি হাঁসি হুই অঙ্গে দিল ছড়া ইক, 
শোভিল যুগল রূপ রসের হিন্দোলে। 
কুঞ্জভূমি, তরুলতা, সব লালে লাল ! 
বনফুল তুলে আনি গোপবাল! দল-_ 
প্রদানিল প্রেমানন্দে রাধারুষ্ণ পদে। 
যুগলের গলদেশে বনফুল মালা ; 

ছুলিলেষ গ্নাধারুক্চ প্রমৌদে দিভোর । 
তরুলতা, পশুপক্ষী, সকলি ছুলিল, 
ভুন্বিল। কালিন্দী লী হিল্লোলে হিল্লেলে। 
হোলির উতসন দ্দাি, প্রেছ্ছের পু্ত-_ 
রাধাকক%চ পদাশ্থুজে করি প্রণিশাত । 

এই পুর্বিমার নিশি, ব্াহুগ্রাদে শশী, 
জঙ্গি শ্রীগৌন়াঙ্গ ঈবহীপ ধাঁমে। ৯ 
গৌরাকের প্রেদৌৎসবে তীর্থ মাকাপুরে-_. 
মহামেল! '্নুষঠান আহা মহোৎসব । 
পণমাসি শ্রীগৌরাঙ্গ ! চরণে ভোমার, 
কৃপাকর কৃপায়, ভক্তজনগণে ১ 

বাজ্ুক 'ভোমা় ৫প্রষে হরিভক্ত খোল, 
হরিবঙ হরিবোঁল, ঘোল হুরিবৌল ! 
দোলে দোলে রাঁধাহাম, দৌল দোল দৌল-- 





 স্বলহনান্হতেল জীন্রস্হত 1 
করপিছে মস্ুনাজল সমীর: হিলোলে ১ 
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি, বক্ষ উচু করি, 
খেলিছে তরঙ্গ মাল! .পবনের সনে-_ 
প্রেমামোদে ; শোভিতেছে স্থনীল আকাশ-, 
উর্ধপথে ) নদী জলে পড়িয়াছে ছক _ 
নীলবর্ণ% নীলে নীর মিশিতেছে ভাল ) 
সেই নীল জল কুলে নীল অবস্নবে__ 
জড়ায়ে আছেন কৃষ্ণ মুরলীবদন, 
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম, বামে হেলা চূড়া, 
পরিধান পীতধড়া, বনমালা৷ গলে । 
নীবজল, নীলাকাশ, নী কৃষ্ণবপু, 

“আহা | কি বা সেই ছায়! পড়িয়াছে জলে ১ 
তিন নীলে সেই শো অপূর্ব সুন্দর ! 
হেনকালে কুগ্তবনে ডাঁকিল:কোকিল-_ 

ৃ ধিকাঁরি কবির সুরে, রিজ্রাসিল পাবী, 

তরে নাকি তুমি বল ক্কষচন্্র কালো 1» 
হাসিয় প্রন্কতিদেবী করিলা! উত্তর» 

, ভাই বটে, জানি আমি স্কষ্চরূপ কালো ) 
কাধিন্দীর কালে; জলে কালো কূপ, 
মিলিয়ছে অপরূপ, কানোতে কালোতে ! 
কালে কুষণ কাল্মোরপা কালিন্দী সুন্দরী, 
উভয়ে হতেছে কথ্ধ, জ্ঞনিছে পবন, 

- আর কেহ শুনিছ্ে ন৮ কুঝিছে ন/ কেহ, 
উভয়েই বুঝিতেন্ছ উভয়ের বাধী।, 
বাশীত্তে কহেন কথা বাশরীবয়ান, 
বীচিরবে কথ। কন কলিন্দনন্দিনী । 
কি যে সে প্রেমের কথা, কে বর্ণিৰে তাহ)? 

ধীরে ধীরে প্রবাহিছে:প্রেমের লহরী, 


জন্গুভূ্িক, .. ১২শ সংখ্যা । 





চুষি চুস্বিয়া প্রেমে, সে লহরী লয়ে» 
প্রেমানন্দে শৃন্তপথে উঠিছে বাতাস ; 
হেনকালে দূরকুপ্জে কে ধরিল সুর__ 
শকপাকর কৃপায় কাতর কিন্কুরে 1” 
চর্মকি চাহিলা! কৃষ্ণ কুপ্তবন-পানে। 
“কেহ নাই,শৃত্তকুঞ্জ, বাতাসের খেলা ৮ 
পর্চমে উঠিছে তান, কোকিলের ধ্বনি। 
হবে ওকি? কোথ! হতে নর কঠস্বর 
আকুল করিযে প্রীণ, পশিছে শ্রবণে? 
কুঞ্জপানে চেয়ে চেরে ফিরাইরে মুখ, 
এই তর্ক ভাবিছেন নিকুপ্জ-বিহারী। 
দেই রবে শ্রুতি পথে পশিল- আবার, 
শকৃপাকর কৃপাময় কাতর কিন্কুরে !” 
গলিল কৃষ্ণের হিয়া । ভকত-বৎসল-_ 
প্রবাহিছে ভক্তিরস বুঝিলা অন্তরে» 
(কোন ভক্ত আসিয়াছে নিকুঞ্জ কাননে ? 
মনে মনে ভাবিছেন ভাবনা-বারণ, 
অকস্মাৎ একমুর্তি দেখা দিল দূরে । . 
দেখিতে দেখিতে যেন অক্ষি পাঁলটিতে» 
সেই মূর্তি নিপতিত শ্রীহরিচরণে $ 
গদ্গদ্‌ ভাষ মুখে, রসনায় গীন__- 
“কুপাকর কৃপাময় কাতর কিস্করে !” 
কৌন ভক্ত হেন প্রেমে এই গীত গায়? 
কোথা হাতে অকন্মা, বমুনা পুলিনে_ 
লুটায়ে পড়িল আসি কৃষ্ণ পদতলে ? 
এই বটে! সেই ভক্ত, এই সে অক্র,র, 
কংস দূত, কষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণ পরারণ। 
অহরহ কৃষ্তক্তি হৃদে জাগে ধার, 


টিজার রান রর রী তেন 
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কষ দামামৃত পানে অমর সে সাধু। 
আত নয় ;_্থসময় উপস্থিত এৰে, 
শুনিতে হতেছে সাধ, অবগ্ত শুনিব-_ 
ভক্তসনে শ্রীকৃষ্ণের কি কি কথা হয়। 
ভাবের ভাবুক ধারা, তাহাদের মনে, 
শ্বভাবত এসে থাকে এই আকিঞ্চন। 
ধঘখ রল, নৃছহাসি ভঙ্গ সুরার _ 
করে ধরি তুলিলেন তকত অক্রুরে। 
জোড় করে নতি করি-নুধীর অক্র,র-- 
নয়নের জলে ভাসি আরস্তিলা স্তব ; 
প্রেমভক্তি বরষিল সেই স্ততিগীতে। 
সাব্বনিয়৷ রাধাকাস্ত তৃষিয়া ভকতে _. 

স্থধাইলা, তথা আস! কোন্‌ অভিলাষে ? 
যমুনার পানে চাহি প্রসন্ন বদনে-_ 
উত্তরিলা বার্তাবহ স্ুমতি অক্রুর, 
“কলিন্দ নন্দিনী নদী কড় ভাঁগ্াবতী ! 
নিত হেরে কষ্ণরূপ, কৃষ্ণের চরণ-_ 
খুয়াইয়। দের নিত্য আপনার জলে ; 
যমুনার মত পুণ্য আমাদের নাই ; 
আমরা অভাগ! ভবে অতি অভাজন ! 
ক্ষণ হে! ভাবিয়া দেখ, আজি কতদিন, 
কতদিন ত্যজিয়াছ মথুরা নগরী ; 

জননী দেবকী তব, পিতা বন্গুদেব-- 
€কিদে কেঁদে অন্ধ প্রায়, বন্ধ কারাগারে টি 
আমিও কেঁদেছি কত, কি কব কেশব! 
যদিও হৃদরে জাগ্নে মূরতি তোমার-_. 
প্রতিক্ষণ, তবুরুঞণ, নয়ন যগ্রল__ 

সদ! অশ্রপাত করে তব অদর্শনে । 

১ 


৪ 





€ দয়াময়! ) 


' জন্মভূমি । ১২শ সংখ্যা । 
জগতের প্রাণ তুমি, জান নাকি হরি? 
মনে কি পড়ে না তব জনমের কথ ? 
বিশ্বপিতা, বিশ্বমীতাঁ, তুমি বাসুদেব, 
কূপ করি বলিয়াছ.বস্গদেবে পিতা, 
কূপ করি জন্মিয়াছ দেবকী উদরে, 
ভুলেছ কি তবেশ্বর সে সব বারত! ? 
নন্দথোষে পিতা বলি রৃতার্থ করেছ, 
মাঁ বলিয়া যশোদারে সেজেছ ছুলাঁল, 
গোকুলে তোমার নাম যশৌদার ছেলে। 
অসীম অপার তব দ়া-পাঁরাবার ! ূ 
কে তুমি, কোথায় আছ ? গোপিনীরা জানে,-- 
ফশোৌদার নীলমণি তুমি চিন্তামণি__ 
যা জানুক গোঁপিনীর! পৃণ্যবতী বটে ১ 
ছুললভ কৃষ্চের প্রেমে বিকায়েছে প্রাণ! 
গোকুলের ছেলে খেলা অতি সুমধুর-_ 
কি সুন্দর বাল্যলীল! তব লীলাময় ! 
শুনিয়। হৃদয়পদ্ম ফুল্পহয়ে উঠে 
ধেন্ু চরায়েছ হরি, রাখালের বেশে 
চুরি করিয্নাছ ননী গোপীদের ঘরে, 
বলিহারী বংশীধারি, মহিমা তোমার ! 
এখনো! রাখাল সজ্জ!, শিরে পুচ্ছচুড়া, 
এইবেশে কতখেলা কর বৃন্দাবনে। 
পাঁচনী ছাঁড়িয়া করে, ধরেছ বাশরী, 
মাতায়েছ গোপীর্দের বাঁশরীর গানে, 
ধন্ত তারা ব্রজাঙ্গন ; অজ্ঞানে কি জ্ঞানে__ 
নেহারিছে কৃষ্করূপ ] গৃহ্ধন্্ম ভুলি! 
কভু কদম্বের মূলেবিহার তোমার, 
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্ ধন্য নদী, ধনত কু. নত বৃন্দাবন ! 


সখ বৃন্দাবনে তুমি থে আছ হরি, 
আমাদের কথা কিছু নাহি পড়ে মনে? 
সধায়েছ, আসিয়াছি কোন্‌ অভিলাষে? 
তাহারি উত্তর আমি নিবেদি চরণে। 
লহ নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ! লহ নিমন্ত্রণ, 
মমসঙ্গে কংল যজ্ঞে চল মধুরায়। 
সমারোহে বন্থুযক্ঞ করিবেন রাঁজ1-- 
কংস ; আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ পাতি। 
এই লহ, ব্রজপুরে সবারে দিয়াছি-_ 
ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ ? বাকী সুধু তুমি; 
এই লহ; চল ক্ষ মধুপুরে চল। 
দাদ! হলধরে হরি, লহ জঙ্গে করি, 
মনোরথ পুরাবারে আনিয়াছি রখ-_. 
পুষ্প ঘেরা, কুজপথে রাখিয়াছি দুরে, 
ছুই-ভাই সেই রথে কর আরোহণ, 
, আশা পুরাইব আমি হইয়! সারথি। 
হাসিয়া কহিলা! কৃষ্ণ, বুঝিলাম এবে- 
যে কারণে সখা, তব হেথা আগমন। 
ষজ্জ করিবেন কংস, তারি নিমন্ত্রণ__ 
আনিয়াছ ব্রজে তুমি তাহারি আদেশে । 
যাঁৰ আমি মধুপুরে, অবশ্তই যাব। 
অবশ্ত রাখিব আমি রাজ নিমন্ত্রণ; 
যাব আমি তব রথে, যাবেন বলাই! 
চল সথা নন্দালকে, যুথা নন্দরাণী-_ 
মা যশোদা, রয়েছেন পথপানে চেয়ে, 
ম্বেহবতী, ব্যাকুলিনী মম অদর্শনে ; ৩ 
লব আমি তাঁর কাছে মাগিয়া বিদার, 


4 জন্মভূমি |. ১২শ সংখ্যা 





বুঝাইন্না অনুমতি লইব পিতার, * 
করে ধরি সঙ্গে লব দাঁদা বলরামে 9 
এই ভিক্ষা তব কাছে, ক্ষণেের তরে 
বিলম্ব হইবে মম যান আরোহণে, 
নিজগুণে সে বিল ক্ষমিও আমার, 
নেহে বাধা আছি আমি, জান তুমি তাহা! ? 
কহিল৷ অক্র,র পুন2. সম্ভীষি মধুর, 
কেন কৃষ্ণ, বিদায়ের কিবা প্রয়োজন ? 
ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ দিয়াছি সবারে, 
সকলেই ঘাইবেন যর নিসজজগে $ 
নন্দঘোধ, ব্রজবাসী, ব্রণ শিশুগণ, 
কেহ বাঁকী থাকিবে ন! যেতে মধুরায়, 
তবে' কেন কাঁলক্ষন্ধ বিদীয়ের ছলে, 
করিতে করহ ইচ্ছ। ? কহ ইচ্ছাময় ।' 
একাস্তই যাঁবে যদি, চল যছুপতি, 
কে রোধে তোমার ইচ্ছা ইচ্ছীর' বিধাত! [ 
চাহি যমুনার পানে সজল নয়নে, 
চিন্তিলেন ক্ষণকাল চিন্তীমণি হরি» 
এ মধুর বুন্দাবনে আসিব না আর, 
দীড়াৰ না এইরূপে যমুনার কূলে, 
'আর আমি ভ্রমিব না নিকুঞ্জ কাননে, 
ডাকিব ন। শ্রীরাধারে বাজায়ে বাশরী» 
নিকুপ্র-বিহার মম আজি ফুরাইল” 
নিকুঞ্জ-বিহারী নাম ঘুচিল আমার ! 
এইসব চিস্তাকরি প্রি পুর্ববকথা, 
কাতর হইলা কৃষ্ণ। হইলে কি হয়? 
দেখাতে হইবে সব, যেখানে যে লীলা । 
যমুনার কাছে আর নিকুঞ্জের কাছে__ 


হারান রনঞাদনান রর লে ০ 
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মনে মনে বুন্দাবনে করি সম্ভাষণ, 
কহিলেন মায়াময় বৃন্দীবনেশ্বর,_ 


মরভূমে ; বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই। 
এইরূপে বৃন্দাবনে সম্তাধি মানসে, 
অক্র,রের করে ধরি চলিলেন হরি-_ 
শৈশব লীলার ক্ষেত্রে, যথা নন্দালয়, 
মাতা ধশোদার কাছে বিদায় লইতে । 


নহি ০ 
হ্বল্দজ্না-ীভ্ি & 


বিঝিট-_একতাঁল। । 


লেখক, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত 
চা জয় নারায়ণ, রামকুষ্জ, নররূপী ভগবান্‌। 
০... ীড়াও সুখে, হাসি-হাসি সুখে, চরণামৃত করিহে পান ॥ 
€ আহা, চরণাম্ৃত করি হে পান ) € তব চরণামৃত করি হে পান) 
ব্রিতাপ-জালায় জলে পুড়ে আছি, হ্বৌও নাথ মোরে একবার আসি, 
: ভুতের বেগার খেটে মোরে গেছি, কর হে পুন জীবন দান ॥ 
(আহা, কর-হে পুন জীবন দান ) (প্রভু কর হে পুন জীবন দান) 
সে জীবনে প্রভু তোমারি নাম, গ্রাহি যেন মুখে অবিরাম, 
১হৃদয় মাঝারে ওহে গুণধাম, জাগায়ে স্রীমূর্তি করি হে ধ্যান ॥ 
- (জব মূর্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান ) (আহা, পরীমৃত্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান) 
দক্ষিণে কমলা, বামে বাণী, শিবরূপে তুমি কাঁণী কাত্যারনী, 
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি, কত ভাঁবে জীবে করিলে ত্রাণ ॥ 
€ আহা, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ) (প্রভু কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ) 
মা মা রবে কাঁদিয়ে আকুল, হরি বোলে নৃত্য কর হে অতুল, 
অনস্ত সে ভীব, স্বতাঁবে অভাব, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত গ্রাঁণ ॥ , 
(আহা, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ ) (কিবা, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ) 
ডাকি সবে মিলে এ উতৎ্দব মাঝে, এস দর্নাময় অলক্ষিত তাঁকে, : 
কাঙ্গাল-ঠারুর, কাঙ্গালের পুর, কর হে তীর্থ রাখ হে মান॥ 
€ দেব, কর হে তীর্থ রাখ হে সান ) ) আহা', কর হে তীর্থ রাখ হে মান) 


- জ্্ার্জি ভ্বরক্মঞী ? 


লেখক-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ জ্যোতিষী । 
যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি, আরও বলি! এখানে লোকজনও যথেষ্ঠ। 
কার কাল লোক গৌজান যাতয়াত করিতেছ, প্রথমে গিয়! তিন পয়সা! দিয়া, 
গোযানে আরোহন করিলাম তিন মাইল যাইলাম। সকলেরই আত্মীয় বন্ধুগণ 


ঠেসনেই উপস্থিত ছিলেন, আমার সর্বদেশজ্ঞতা থাকাক্স কাহাকে আসিতে বলি 


নাই। শবযংই মুীয়ার সহিত গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে কমিশনার 
সাহেবের বাঙ্গালার সম্মুখেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাইতে দাইতে আরও 
অনেক কলিকাতীর লোকের মহিত সাক্ষাৎ হইল। 

কমিসনারের বাঙ্গালাটী ৫৬ বিঘা জমির উপর । সম্মুখে কতকটা ইটের 
দেওয়াল, অবশিষ্ট সব নাটির দেশুয়ীল। সম্গুখে ও পাবে পাহারা ওয়াশারা বিস্তৃত 
. পথের শীস্তি রক্ষা করিতেছে । রীঁচির মত এত বড় প্রসম্ত পরিফার রাস্তা আর 
বাঙ্গালার কোনও সহরে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সে তুলনায় পুরুলিয়ার রাস্তা- 
গুলি সরু'ও অপরিস্কত। কলিকাঁতার মত খুলি ধুসরও নহে। বাজ, স্তিম্্ল 
ও শীতল। 

পরাহে প্রাতে উঠিয়া একাহি নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম | নগরের উত্তর - 
প্রান্তে কমিসনারের বিস্তৃত মাঠের মধ্যেই কাছারি। স্বর্গে পারিজাত পুষ্পের 
গন্ধে সর্বাঙ্গিক আমোদিত। কমিসনরের কাৃছারির দক্ষিণে যে রাস্তা আছে , 
ভাহাতে বেড়াইলে লে যে কি বস্ত তাহা বুঝা যায়। বহুদূর হইইত ফুলের গন্ধ 
পাওয়া যাঁ়। রাণচি রাস্তায় বাহির হইলেই টানিয়া টানিয়া নিশ্বীস লইতে হয়। 
যেন হাপাইতে হয়, সেখানকার বাসু অত্যন্ত পাতলা । কমিসনরের কাছারির 
নিকটেই অজকোর্ট, জেলখানা অপর সর্বাবিধ কাছারি। এই অঞ্চলে ম্যাজিষ্রেট 
নাই, কমিসনরই ম্যাজিষ্ট্রেট! যতদূর আবি যা প্রাপ ভরিয়া ততদুর বেড়াই! 
আঁসিলাম। কলিকাঁতার খুলি ধুমাচ্ছাদিত স্থান ছাড়িয়া রাঁচি ভ্রণ একরূপ 
ব্বাস। কলিকাতীর অনেকেই এখানে বান্গালা করিয়াছেন, সাক্ষাৎ করিয়া 
আদিলামণ রীচিতে একটি জিনিষ কলিকাতার চক্ষুতে নূতন, সর্ব্ঘ বাটিতেই এক 
একটি ঘটীমন্ত্র। পুরুলিয়াপি্সভুষি হওয়ায় ভ্বল্‌ বহুল, আর বীচি উচ্চস্থান হওয়ায় 
ইন্দারার অনেক নিচে জল, নেইজস্ত পশ্চিম দেশের মত এক বাড়িতেই একটি 
ঘটাযন্ত্। একটা বড় তালগাছের চেঁকী। টেঁকীর যে ধারে পা দেয়, সেইধারে 
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তার একধারে দড়ি বাঁধা এ ধারটা টানিয়া কুয়ার মধ্যে নামাইয়। দিলেই আপনিই 
জল উঠে। নামাইতেই যাহাকষ্ট জল তুলিতে আর কোনও কষ্ট নাই। এখানে 
এই ইন্দারার জলেই স্নান হয়। স্থানীক পু্করিণীর জল ভাল নহে এক প্রকার 
ময়ল! পড়ে । | 
* ৩ম দিন পথে বাহির হইয়াই বুঝিলাম। আমার সর্বব্ধি পীড়া আরোগ্য 
* হুইক্সাছে, নবীন জীবন লাভ করিয়াছি । বক্ষস্থল:যেন স্কীত হইয়াছে । সে পথের 
বাহু আত্বাণেই শরীরের শিরায় শিরায় নূতন রক্তের সঞ্খর হইতেছে। আমার রাঁচি 
আনার উদ্দেস্ত সফল হুইয়াছে। সেই পাতলা বায়ু সেবন করিলে কার না শরীর 
ফুলিয়া উঠে। আমার পুর্ব পরিচিত বন্ধুটি স্বরণফান্তি রক্তিম হইয়া সেই দেশে 
বাস করিতেছেন, একটি লৌকও সেখানে রোগ! দেখিলাম ন|। 

এ দিন অপরাহ্ছে পুলিশ ট্নিংকলেজ দেখিতে গেলাম। তাহা কাছারি . 
হইতে ৩ মাইল দুর কমিসনকের বাটি হইতে সিধা ৩ মাইল পথ, হ্থপরিস্কত 
অশ্ব আত ছায়াচ্ছাদিত স্প্রসন্ত রাস্তা 'আর ছুইধারে কেবল বৃহৎ পরিস্কৃত বাংলা 
শ্রেণী। এক স্থানে হোটেল ও টেনিস খেলিবার সুন্দর মাঠ। এখানে স্বেতবর্ণ 
শমান ও শ্রীমতিরা বন্দুক ক্রীড়া করেন। অনেক সাহেব ও বাইসাইকল এই 
পথে দেখিলাম। দূর দুরে ঘর বলিয়া সকলের বাইসিকল একখানি ভাঙ্গ! মোটর 
গাড়ি দেখিলাম। এই ৮৯বর্ষ মধ্যে বাইসিক্লে বাঙ্গালা দেশ ছায়া ফেলিয়াছে। 
"আবার নগরের ভুলনার রাঁচিতে বাইসিকল কিছু বেশী । নগর-যন্ধ রোপিত বৃক্ষ 
পরব ইহাই যদি নগরের ব্যুৎপত্তি হয় তবে রাচি সে ব্যুৎপত্তি লাভের . যোগ্য, 
ইংরাজ শংসনাধীন বাঙ্গালার অনেক রাস্তায় এইরূপ বৃক্ষ আছে, বাঁচির লহিত 
*কোন রাস্তার তুলনা হয় না। 

কৃষ্ণনগর হইতে রাপাঘাট পর্যন্ত ৮ ক্রোশ পথ এইরূপ আত্ম বাটিকায় আচ্ছা 
দিত। একবার বসন্তকালে মধ্যাহবে এই স্থিরচ্ছাময় ভ্রমাকীর্ণ সহকারে সুফল সুরভি 
পথে গি্াছিলাম সে এক অপূর্ব ভ্রমণ হইগ্লাছিল। কিন্তু রাঁচির এই আত্ম বাটিক, 
শরৎকালেও অতি মধুর । পথে কীসাই নদী পার হইয়া পুলিশ ট্রেনিংকলেজে 
যাইতে হয়। এখানে কসাই নদীর উৎপত্তির স্থান, ছুই ভিন অঙ্গুলি মাঁজ জল 
চলিতেছে। ইন্দারার জ্লল থাইয়া তৃপ্তি হইত না, তৃষ্ণ! নাথাঁকিলেও কাসাই নদীর 
হুদার তুষার শীতল সেই জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলামএ দেহ মন প্রাণ শীতল 
হইল। সে জলের কি আস্বাদন কি বলিব। যে না খাইয়াছে তাহাকে বঝান 





০৮ .- - জন্মভূমি, - ১২শ সংখ্যা । 


যাক না। একটু ময়লা বলিয়া বাবুলোকে খান না! আমার তাহাতে কি আপত্তি। 
শাস্ত্রে গিরিনদীর জলের অনেক প্রশংসা লিখিত আছে। আর তাহা থাইয়৷ যখন 
আত্মা পর্য্স্ত তৃপ্তি হয় তখন আর আপত্তি কি। 

পুলিস টে নীংকলেজ একটা বিরাট ব্যাপার, বাঙগলানগ সমূখে পুলিস শিক্ষণ . 





হইতেছে । অনেক ছাত্র এখানে কনেষ্টবল গিরি শিখিতেছে। হিনুস্থানী বাঙ্গালী - "" 


ঢের দ্বেখিলাম। কোলের ছেলেরা! সব পোলা ও গারত থেলিতেছে ও সভ্য 
হইয়াছে। গ্রতৃধিশুৃষ্টের করুন! পাইয়াছে, ধুতি চাদর জুতা জাম৷ পরিয়াছে। 
বিনে এমে পাশ করিয়াছে । ডিপুটি ও মুন্সেফ হইয়াছে এক পুরুষেই ২০২২ বর্ষ 
মব্যে এত উন্নত হইয়াছে । এবং যাহারা. লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের নাকের 
ডগাটা একটু একটু উচা হইয়াছে আর তত খাঁদা নাই। 

ছুইঘস্টা কলেজে থাকিয়া বাসায় ফিরিলাম। এইখানেই ছোটলাটিফেজারেব 
সবিশেষ অনুগ্রহ । সরকারি সমুদ্র কলেজ এখানে উঠি! আসিবে। প্রেসিডেন্দী 
কলে উঠিয়া আসিবার কথ! হইয়াছিল । টেকৃনিক্যাল্‌ কলে হইবে। শিবপুর 
কলেজ যাইবে। পাগল! গারদ যাইবে আরও কত কি/হইবে। গববমেপ্টের 
বিশেষ কপি. রি 

-টুর্ঘ দিবসে মধ্যাররে কোলের নাচ দেখিলাম। ইহ। এক নৃতন ও অন্তত দৃ্ত। 
স্থানীয় ভাষার “কোন যাত্রা” বলে। এখানে প্রতিবৎসর শুর কার্তিক বষ্টীতে 
এই কোলের নাচ হয়। স্থানীয় অধিবাসী কোলেরা-_কৃষ্বর্ণ খাদা অসত্য জাতি ।- 
তাহারা প্র তারিখে প্রতি বসর “ঘট” পুঁজ উপলক্ষে সপরিবারে নৃত্য করে। 
এতৎ উপলক্ষে আটদশ ক্রোশ দূর হইতে কোলগণ সহরে আসে এবং কমিসনরের 
কাছারির সন্মুখে এবং তাহাদের উপস্থিতেই নৃত্য করে । এবং লীহেবগ: এই. 
নৃত্য বড়ই পচ্ছন্দ করেন। 

মধ্যান্থে কাছারির দিকে গিয়াই দেখিলাম, বড় বড় “ঝণ্টী”--নিশান 

উড়িতেছে। কোৌলগণ দলে দলে সহরে আসিতেছে? মরদ! মরদী বালক বালিকা! 
সকলেই নানা বেশে ভূষিত হইয়৷ আসিতেছে, তাহাদের খুব আনন্দ ও উত্সাহ 
দেখিলাম। তাহাদের বলন ও ভূষণ সব একাকার । 
স্রীগণের পরিধানে লাল ডোর দেওয়া জোলার সাড়ী। তাহা দ্বারাই উরুদেশ 
পর্যান্ত আবৃত বক্ষবল ও কটিদেশ আঁবদ্ধ। মন্তকের খোঁপাগুলিতে হরিদ্রার্ণ 
পুষ্প । কোল রমণীবৃন্দের খোঁপায় বগের পাখার ঝুটি লালরংঙ্গ কর এক হন্ত 


১৭শখর্ধ . ইাচিঅষণ ' 8০৪ 
সস 
বিস্তৃত এই বেশে কুমারীগণ ঈজ্জিতা চাঁরিজনে বা ছয় জনে পরস্পর বাহুলতায় 
বেষ্ঠিত। মুখে কি উৎসাহ ও স্লতা। খোঁপা জুয়ার গুজি্ ফুলের কুটি কি. 
বাহার ! মেন মেবের কোলে সৌদামিনী। অধব! বকের পাখার মঞ্িত একহাত 
দেড় হাত লদবা ঝুটি, তাহারই বা কি বাহার । 


০ ভাহয়া তাবে ভাব পা ফেব সেই হিরা জমাকী পার গা কমি: 


কন্তিতে আসিতেছে । ও ণ 
কমিশনারের কোটাভিমুখে মার্ঠ করিয়া যাইতেছে। হাইল্যাগ্ডারদের হাটু অরন্থি 
যেমন উন্মুক্ত এবং তাহাদের, গাউন যেমন ছুলিতে থাকে, সীতার কামিনীদের 
বসনও তথায় তদ্জপই ছুলিতেছে। পায়ের তালের কি সুশিক্ষিত পটুত্ব। আমি, 
এ দিন তাহাদের সহিত সহরের বাহির হইতে সহর মধ্য পর্যন্ত প্রায় এক মাইল্‌ 
পথ হাটিয। লক্ষ করিয়া! আদিলাম, দেই যোড়ে পা ফেলা, এক জনেরও তালভন্ 
হইল না। এআলমম দ্ধ সুশিক্ষিত পটুত্ব বোধ হয় হাইল্যাগারদের মার্ছেও 
হয় না, মাগীগুলা চাষা,. নিজেরা আপন হাতে ক্ষেত্র কৃষিকার্ধা করে, 


হাতের কীড়া/কি! পুরুষগ্ণের এপ সুঠাম গঠন নাই। এক এক দলে 


্ীপর্য় বানক বাঁলিকার প্রার ২৭৩৪৫, এইরূপ সংখ্যক লোক-অপরূপ্‌ 
নানাবেশে ভৃষিত। প্রৌঢাগণ ছেলে বাধা যাইতে কাহারও মুখে উৎষাহ ও 
আননের ক্রুটি নাই ॥ রর 

গ্ুঁতেকেরই মুখে সরলতা | এবং সী খুুষের মধ্যে কোনও সংকোচের ভাব 
নাই, অত্যন্ত মিলামিশা'। গান গুলি কুন্ধক্ বা চাপাগলার হইতেছে, কিছুই 
বুষিবার উপায় নাই। তবে যাহারা অনেক দিন শুনিতেছেন, তাহার! বুঝিবেন। 
উহার মধেচু ছুই' একটা বাঙ্গালা কথাও. আছে। পুরুণিয়ায় অব্থিতি কালীন 
সাওতালগণ যখন সহরের কার্ধ। করিয দলে দলে গৃহ ফিরিত, তাহারা যে গান 
গাইত, তাহা উন্মুক্ত মধুর কণ্ঠে বাল! কৃষ্ণনঙ্গীত। কিন্তু রীচির গান দাওতার্নী। 
তবে ন্রট1020 বড়ই সুন্দর | কেল্লার ব্যাড পিতলে ৰাশীর মধ্য হইতে 
যেব্প স্বর উঠে এবং সেখানে দাড়াইলে যেক্ূপ একতানের রাগ গুন যায় ইহাদের 
নারী কৃঠর সংগীতও মেইন্প। " 

আমি দেইদিন মধ্যাছকে বাস! হইতে বহির্গত হইয়া সুবর্ণ রেখার জলের 'জাশার 
উত্তরের মাঠে যাই, কিন্ত বর্ণ রেখা বহু দূরবর্তিনী শুনিয়া এক পাইল দুক্ে 


৫২ 


8১০ “জন্মভূমি | ১২শগংখ্যা। 
এফট শু নদীর উঞ্চ ও ক? জল পান করিত সর্বব্যাধি বিমুক্ত হইয়া এ কোলের 


ঘবলের সহিত হরে ফিরিয়া প্রায় বেল! ৩টার সময় কাঁছারির মাঠে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম যাত্রীদের ভীড় দেখিয়াই  বুৰিয়াছিলাম যে, “কোলঘান্থা” আরত্ত 
হইয়াছে। প্রথমে বুঝিয়াছিলীম যে কোন যাত্রা ব গান । পরে বুবিলাম এদেশে 
মাত্র! অর্থে নীচ বুঝিতে হইবে । 24 
একটি বড় আত্ম বৃক্ষের গায়ে ৪৫ টি চিত্রবিচিত্র নিশান রক্ষিত হইয়াছে,আর 
সেই আত্ম বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া ৩৯৪০ জন মরদা ও মর্নদী ঘুরিতেছে। বৃক্ষের 
নিকটে বাঁলক ও বালিকাঁগণ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এবং মাঁদল একপিঠে ঢাক রক্ষিত 
আছে। ছুইদল্লৌক ঘুরিতেছে। একদলে পুকুষগণ। আর একদণে স্ীগণ। 
অথবা! নিশ্রভীবে একজন পুরুষ একজন স্ত্রী। এই ভাবে সুই দল কখনও বা ছুই 
চাঁরিজন পুরুষও দুই চারিজন স্ত্রী এইরূপে ছুই দল লোক পাশা পাশি লশ্বমান 
গোঁলভাবে সেই বৃক্ষটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে ৷ এবং গান করিতেছে। সেই 
দলপতি মরদ “রর” শব্ধ করিতেছে, আর প্র ছুই দলে যুগ্ণপৎ তালে তালে পা 
ফেলিয়া ৫ হইতে ১০ হাত দর্শকদের দিকে পিছাইয়। আসিতেছে। আবার ক্রমশঃ 
গাছের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে ও ঘুরিতেছে-। 
স্্ীপুরুষের পরস্পরের বাহু পরস্পরের কক্ষে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সে বৃহ ভেদ 
করে কাহাঁর সাধ্য! পরস্পরের বক্ষ পৃষ্ঠ অবিচ্ছিন্ন। থুব থেলিয়৷ তালে তালে 
পা ফেলিয়। যাইতেছে এতগুলি লৌকের কাহারও তাল ভাঙ্গিতেছে না।- একূপ 
৪০1৫০১০৭১৫০ যে যেরূপ দল সেই দলে উর্ধ লক্ষন দিতেছে :ও পড়ি- 
তেছে। কি উৎসাহ ও কি আনন্দ, কি )ঃ! ইহা সভাবত শিক্ষা । মানুষে শিক্ষা 
দিয়া এইরূপ ভাল শিখান যায় না। এতগুলি স্ত্রীপুরুষে এত ঘেসাবসি,একানও 
কুভাবের চিহ্ন নাই। কাহার ষুখে হাসি নাই, কাহারও চক্ষে বিছযব্দাম নযুরনন 
কটাক্ষ নাই। কোনও প্রগপ্ভ নাই । আছে দৃঢ়তা ধৈর্য্য, উৎসাহ আনন্দ, একাঁ- 
গ্রতা আগ্রহ। সরলতা ও স্বাভাবিকতা । কাহার সাজ বাকিতেছে না, সটান 
সোজা লাফাইতেছে মাত্র। 

এই দল সকলের,স্ত্রীপুরুষগণ ১৩ হইতে ৪1৫০ বর্ষ পর্যযস্ত ব্যস্ক। 

যাহার নাঁচিতে কষ্টবোধ হইতেছে, সে মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রীম করিতেছে। যে . 

নবাগন্তকপুলা"শ্রমাপনোদিত,: সে-আবার এ বাহুব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। | 

কখনও এ বিদলের একদল বাশীবর্তে ঘুরিতেছে অপর দল দক্ষিণাবর্তে ঘুরিতেছে । 


১৭শুবর্ষা ও রাচি ভ্রমণ । ৮:..০৯উ১৬, 


৯টা হইতে সন্ধা! টা পর্যস্ত,নাচ হইন্বাছিল। বিভিন্ন বিভিন্ন বৃক্ষ মিনি স্থান 
বেষ্টনে বিভিন্ন বিভিন্ন দল নৃত্য গীত করিয়াছিল । প্রথমে একদল দেখিলাষ 
ক্রমশ ৮১০ বৃত্তে নৃত্যের সমাবেশ. দেখিলাম এবং এই ৩৪ ঘণ্টা এতগুলি বৃত্ত 
ও দলে শররান্ত উৎসাহ আনন্দে নাচিয়াছিল। 

,.. প্রথমে যুগপৎ বৃত্যগীত আর্ত হইয়াছিল, শেযাংশে পুরুষেরা মাঁদল ঢাক কীধে 
কিয়া নাঁচাইতে লাগিল, আর স্্রীগণ তাঁলে তালে নাচিতে লাগিল ও গান করিতে 
লাগিল। কলিকাতার ধাঙ্গড়গণ তাহাদের উৎসবাদিতে প্ররূপ করিয়! থাকে, অনেকে 
দেখিয়া পাকিবেন। মা্দল যত নিচু করে স্ত্রীগণ তত ঝুঁকিয়া পড়ে, মাঁদল যত 
পিহাইয় যান, স্তীগণও তত পিছাইয়া যায়, পূর্ববৎ সেইতালে। পুরুষের নাচের মত 
শুরুর” শষ নাই ও লম্পন নাই। এ নাচও অপুর্ঘী। ইহা মানুষ ভুলাইয়া পয়সা 
আদায় করিবার নৃত্য নহে, ইহ! জাতী উংপবে নিজের নিজের প্রাণের উল্লাস 
নৃতয। ইহা উল্লাস নৃত্য। আমি আমার প্রাণের আনন্দে লাফাইতেছি যাহার 
ভাল লাগে দেখুক ন হয়, চলে যাক। কাহারও নিগ্রহান্ুগ্রহের অপেক্ষা নাই! 
ইহার নাঞ্ত শিবের তাওব নৃত্য । অলঙ্কার শাস্ত্রে হার বর্ণনা আছে। 

খু তারিখে কাছারি বন্দ হয়। একটু ছোট খাট মেল। হয়, দোকান পসারী 
আসে। ৪৫ হাঙর লোক বোধ হয়, সেই মাঠে জমোয়াত হইয়াছিল। রাঁচি 
আঁড়ে দীর্ঘে ২ ৪ মাইল হইলেও লোঁক কম। ১৭৫০ বিঘা জমি লইয়া এক একটা 
বাঙ্ুলা ও বাগান লোকালয়। 

আমার বাসার পশ্চিমে ও নিকটে একাটি ১০০১৫, হাত উচ্চ এ্রকটা মাটির 
টিগিআছে। আমি প্রত্যহ তাহার উপর উঠিয়া বায়ুসেবন করিতাম। রেল 
খুলি! বাবু লোকের শুভাগন হওয়ায় টিপি কাটিয়া ঘূর্ণমীন পথ প্রস্তুত হইতেছে 
এই বর্ষে অর্ধেক হইগ়্াছে, আগামী বর্ষে বৌধহয় উপর অবধি হইবে । এই টিপিটা! 
যদি কলিকাতার থাকিত, তবে কলিকাতীর বাবু লৌকেরা৷ এইটাকে সোনা 
দিয়া মুড়ি ফেনিতেন। হাঁয়! সব সুখ এক জারগায় হয় না। প্দাজ্জিনিংকা 
হাওয়। পশ্চিমকা পানি গর কলকন্তাকে খানা” এই তিনইত আর একত্রে হয় ৃ 
না। এ পাহাড়ের শৃঙ্গে বিয়া! রীঁচি সহরটি বড়ই সুন্দর দেখাইত, যেন একখানি 
দৃশ্তপট [005 ০০99 ল্ঘা লক্ষ! দুর প্রসার রাস্তাগুলি গাছের সারিগুপি 
এবং বাগান ও বাড়িগুলি গবং বে বকের মত মান্থষ গুলি। সেষে ডি আজিও 


ভূলিবার নহে। 


১৪১২, :. জন্মসুমি । ১হশ সংখ্যা। 


 ্পসপসস্মম্স +অপ 
;. এ খাহাড়ের দক্ষিণেই একটি সাহেব বাগ আছে।, তাহার জল অপক্ষির 
ও মরা! । পুরুলিয়া বাঁগের সহিত ইহার সৌন্দর্যের ছুলনাই হয় না, সে কীচের 
মৃত অল নাই। পুরুলিয়ার বাটি ছুই মাইল বেষ্টন হইলে রণচির বাধট তিন মাইল 
হইবে। নানা দেশে নান! লৌন্দরধ্য। পুরুলিয়ার সৌনর্ঘ, রাঁচিতে নাই, এবং 


রাচির সৌন্্ধ্ও পুরুলিয়ায় নাই। পুরুলিয়া বাঁধে চারিটি দ্বীপ আছে। রাচি বাধে 
চারি দ্বীপ থাকে এবং উত্তরাংশবর্তট এই পাহাড়ুটির জন্ত আরও অপূর্ব সৌনদর্ -' 
পাইয়াছে। র'ছির উত্তরে এক মাইল দূরে একটি পাথরের টিবি আছে, আমি. 
তাহার উপরে উঠিলাম। পুরুলিয়ার নিকটে কোনও পাহাড় না থাকায় নগরষ্ি 
শ্ীবিহীন। পুরুলিয়া সুজল। নফল! মায়ার জল শীতল আর বীচি নির্জন নির্ল 
তুষারজ বিহ্বল। ভীষণশীত, কার্তিকেই কলিকাতার পৌষ মাস। পু 
... পঞ্চম দিন। অগ্ক রবিবার হওয়ায় আমার বন্ধুর অবসর হুওয়ায় তিনি আমার 
লইয়| টিবিস মন্দির দেখিতে চলিলেন। ্টেশনের নিকটে ২*০/২৫০ বর্ষের 
পুরাতন নিরেট পাথরের গাথা বিস্কু মন্দির দেখিলাম। সেখানে নবন্ীপের ছাত্র 
এক বৃদ্ধ সাধু অধ্যাপকের দর্শন লাভ করিলাম। .তিনি:আমার সতীর্থ হওয়ায় 
যদ্ব করিলেন এবং প্রসাদ দিলেন। ৃ রি 

পরাহে মধ্যাহ্ে বাঁচি ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় আসিয়াই দেখি, রাণীর জন 
গ্রহথণোৎ্সবে নগর আলোকিত । রাজপুরুষগণ দ্বারাই নগর আলোকিত হইতেছে 
ববীচিতে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিলাম ন। 
.. এখানে আর দিন কয়েক থাকিয়া রাসপুর্ণিমার দিন সীওতাঁল পরগণার মহ 
পুরে আঁিলাম। মহেশ পুর একটি ক্ত্র পল্ী। জল বাহু সমতল ক্ষেত্রে অতি 
উত্তম! এখানে ডাক্তারের অন্ন হয় না। রাজ বাড়ির চারিধারে ১৯১৫ 
খানি কুটার আছে। লোকেরা বেশ নীরোগ দেহে আছে। বাশলা নর্দীর্বালুক্তা, 
বিধৌত জলে পাথর জীর্ণ হয়। এই সময়ে নদীতে একহাত আধ হাত আন্দাজ 
জল আছে। সীওতাঁলগণ নদী মধ্যে বালির বাধ দিয়া পূর্বের জল ছেচিয 
ফেলিয়। নবোতুত সুনীল এন বাটিতে করিয়া তুলিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া গেল; 
আমি মেই জল অগ্পি অঞ্জলি পান করিয়া আত্মা ও দেহ পরিতৃপ্ত করিলাম। 
সীওতাল ও কোলের দেশের এত গ্রাম বেড়াইলাম কি আর লিখিব, সেই জল- 
সেই স্থল, সেই পাহাড়, সেই উজ্জ্বল দেই মাঠ, সেই বন,তাহ! ভিন্ন কলিকাতার 
লোকের কাছে স্বার-কি পরিচয় দিব । মহেশ পুর সম্বন্ধে এই কথ বলা যাইতে 
পারে 


১৭ বর্ধ। রাজি ভ্রমণ । ' ১৪১৩ 





*. তরুতলং শার্খপ শাকং 
নবৌদলং পিচ্ছিলানি দ্বীনি ) 
অরব্যয়েন সুন্দর 
... খ্রামাজনো মিষ্ট মন্লাতি ॥ 

নুতন পবিরগার শাক, নৃতন ধানের ভাত, ঘোল, দৈ, পাড়াগেকে লক বেশ 
* *খায়। শীস্ত নিক্ষপত্রব স্থানে অনন্ত জুথাকর। - 
**. _ খ স্থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্তী আব্িমগঞ্জে আসিয়া মা পতিত পাবনী 
ভাগীরখীর জলে আর তৃষ্ণা ভাঙ্গিল না। আর কলিকাতায় ফিরিয়া ছুই চারি 
দিন বল মুখেই করিতে পারি নাই। 





শিশুগণের রোগ নিবারণ করিবার উপায় 


অকাঁলে লংসা ত্যাগের পুর্বে ভাতার হেমচজ্জ সেন এম, ভি, যে কয়েকটি 
পরবে আদর্শ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়া ছিলেন, তাহার মধ্যে এই একাটি 
তিন প্রকার-_ছুগ্ধপারী, ষ্কার্তোনী, ও অন্নভো্দী, হুষ্ক এবং অন্ধ 
নিঞ্দাষ হইলে শিশু ুস্থ থাকে, এবং দুষিত হুগ্চ ও অন্ন সেবন করিহল শিশু . 
রোগগ্র্ত হয়। শিশুর প্রধান আহীর় মাতৃদুগ্ধ, মাতৃহপ্ধ সেবনোপযোগী কি-বা 
এ বিষয়ে কির়ৎ পরিষাণে সকল গৃহস্েরই ভান থাকা উচিত্। নারী-ছগ্ধ জলের 
সহিত মিলিত.করিলে যদি সম্পূর্ণ ভাবে মি্রিত ইন এবং সেবন করিতে গুমবাস্, 
ও র্গন্ধরহিত বলিক়! বোধ হয়। সাহা হইলে সেই ছুগ্ধ বিশুদ্ধ। যে ছুগ্ধ জলে, 
নিক্ষেপ কথ মিলিত না হয়া জলের উপরি কিছ পরিমাণে ভাসমান হয, জেই 
হন প্রা্ইই কিঞ্চিত কথায় রস বিশিষ্ট ফেনাযুক্ত এবং মলমূত্র রোখক। মাতার . 
“বাত, হিষটিরিয়া, | মুগ্ধ ] হৃদরোগ, হানি প্রভৃতি বাযুজনিত রোগ থাকিলে 
ছুগ্ধে এই কন দোষ দেখা যাইতে পারে। মাতৃষক কিং পরিষাণে অঙ্প কটুরস . 
যু হইলে তাহ পি ক্ৃক দুষিত জানিবে। এই হত জে নিক্ষেপ করিবে কু 
কখন ঈষৎ পীতবর্ণ বোধ হয়। জননীর অন্পিত্ত রোগ, অলীর্ণ রোগ, যক্কতের 
দোষ, পাও, স্তাব। রোগ থাকিলে ছুগ্ধে এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। * 


ক িডি 

ক দুষিত গাভী কা ছাগীদুগ্ধে এই একার সমন্ত দোষই পরিলক্ষিত হই. 
পারে,:এই উপাক্কে-নারীহ্গ্চের তায় গোহদ্ধ ও ছাগী ছগ্ধ পর্ুক্ষা*করিয়া নওস্ু 
বাইতে পারে। 


৪5৪ জন্মভূমি (৮. ১২শ সংখ্গ 
এই প্রকার পিত্ত কর্তৃক দুষিত স্তন্াপান করিলে শির্তার শরীরে দাহ উৎপন্ন 
হয়, এবং পিত্তজনিত অনেক প্রকার রোগ হইতে পারে, মাতার দেহে শ্রেন্মজনিত 
পীড়া থাকিলে দুগ্ধ লবণাক্ত পিচ্ছিল হনব এবং জলে নিক্ষেপ কত্তিলে নিমন্র হইয়া 
যার। এই প্রকার দুগ্ধ পান করিলে শির শ্লেশ্মজনিত পীড়া হওয়া সম্ভব। স্তন 
গ্ধে পূর্বোক্ত দৌষ সকল মিশ্রিত ভাবে থাকিলে সে দুগ্ধ বিশেষ অপকাঁরী বুঝিয়া 
শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। 
বিশুদ্ধ মাতৃছুদ্ধের লক্ষণঃ_থে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত . 
মিশ্রিত হইয়া! যায়, যাহা অবিবর্ণ এবং যাহাতে হুক্ম সথগ্ম তত্র স্তায় পরিলক্ষিত 
, না হয়, এইরূপ স্তন দুগবই বিশুদ্ধ বলিয়৷ জানিবে। মীতা'ঝ। ধাত্রী শোকাকুলাঃ 
ুধার্তী, শ্রাস্তা, ব্যাধিমতী, অতীব ক্ুশা, গর্ভিণী, জরগ্রস্তাঃ জীন রোগপীড়িত! 
: অপথ্যদেবিনী হইলে তাহার স্তনপানে শিশুরুণ্ন হইয় থাকে। আজকাল অনেক 
গর্ভধারিণী অভীর্ণ রোগে কষ্ট পান, তাহাদের বুকজালা! অশ্লউদগার চোয়! টে'কুর 
পেটে বাযুজনিত কুজনধ্বনি এবং উদরাময় পরী দেখিতে পাওয়া যায়। যরুতের 
দৌধ এবং অজীর্ণ রৌগ থাকিলে সেই মাতার স্তনদুগ্ধ শিশুর ব্যবহাঁরোপযোগী 
নহে। মাতৃছঞ্চ বা উপযুক্ত দাত্রীর দুগ্ধ না পাইলে শিশুকে “ছাগীছুগ্ক দেওয়া 
হাইতে পারে, যে ছাগী চরিযা বেড়াইতে পা, তাহার ধারোফছুধ শিশুদের পক্ষ 
বিশেষ উপকারী । ছাগীকে একস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাঁহার ছ্ধে অপকার 
হইবার সম্ভীবনা । পু - টা 
, মহারাষ্ট্র দেশে শিশুদিগকে মীতৃছ্ধের বা ধাত্রীর দুগ্ধের অভাবে ছাগীর স্তন 
হইতে ছুগ্ধপান করাইতে শিখান হয়? ছাগীর এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, শিশুর 
পাঁন করিবার সময় হইলে সে আপনি আসিয়া বালকের নিকট উপস্থিত হয়, 
অনেকেই মাতৃহৃদ্ধের অভাবে শিশুকে গর্দিতীর দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। কিন্তু 
এইটা মনে রাখা উচিত যে গর্দন্ভীর ছুখ্বের পৌষণ শক্তি নারী ছুদ্ধের অপেক্ষা 
অনেক কম। গর্দভীর ছগ্ধ দ্বিগুণ পরিমিত পাঁন করাইলে তবে কিয়ৎ পরিমাণে 
মাতৃছ্ের সমান হয়। এইরূপ পরিমাণে গর্দভী ছুগ্ঠ পান করান অনেক ব্যয়- 
সাধ্য । গর্দভী ছ্ধে পোষণ শক্তি কম থাকা শিশুর স্থৃতি, মেধা! ও বুদ্ধি ভালরূপ 
হয় না। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, যৌবনাবস্থাভেও এই সকল মন্ুয্যের 
বুধিবৃত্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক কম। প্রাচীন খবিরা নীচ জাতির ছুগধ 
পান করান নিষেধ করিয়া! গিয়াছেন। অগ্াবধি নেপালের মহারাজাধিরাজের. 


১৭ বর্ধ। শিশুগণের রোগু নিবারণ করিবার উপায়, ৪৯৫ 


উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গপীর ছুগ্ধ পাঁন করান-হয়, এই 
এক দৃষ্ান্তেই পাঠকগণের বুঝ! উচিত যে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা নীচজাতি জীবের 
দুগ্ধ পান করান অনুমোদন কষেন নাই। 

আমাদের এদেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইখার পর হইতে গাভী ছুগ্ধ পান করান 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের ৩৪ দিন পরে মাতার স্তনে ছুগ্ধ আইলে। প্রক্কৃতি 
মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনিতে যেমন বিলম্ব করেল, তেমনই সন্তানেরও সেই ৩৪ দিন 
পরিপাক করিবার শক্তি ভাল বিকাশ পায় ন। এই ৩৪ দিন মাতৃছুপ্ধের অভাবে 
গাভীঘুগ্ধ পান করান অনাবস্তক ! এই সময়ে শিশুকে অল্প অল্প মধু পান করাইলে 
যথেষ্ট হয়। 

যদি একাত্ত দুগ্ধ পান কয়াইবার ইচ্ছা! থাকে, তাহা! হইলে মনস্তাির জন্য অতি 
অর্পই ছগ্ধ দেওয়াই শ্রেয়ঃ। মহারাষ্ই দেশে বালকেক্"দেহ সুস্থ রাখিবার অন্ত 
এরাও তৈল এবং গোমুত্র আবশ্তক হইলে শিশুকে পান করান হয় । আমাদের 
বঙ্গদেশে এই প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার 
সম্তাধিনা। গো! ছুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরুপাঁক। শিশুকে গাভীদুগ্ধ পাঁন 
সকরাইতে হইলে ছুগ্ের সহিত মৌরির জল, বালি সিদ্ধজল বা এরারুট সিদ্ধ জল 
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাণ উচিত। ছুগ্ধ শিশুর উদরে উপস্থিত হইবামাত্র ছানা 
বাঁধিয়া যায়। মাতৃছুষ্ধের ছানা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়, এবং গো দুর্গের 
৯ ছান! মাতৃ-দুর্ষের ছানার অপেক্ষা অনৈক বড়। বাঁলি সিদ্ধ জল বা এরারুট সিদ্ধ 
জল মিশ্রিত কাঁরলে ছুগ্ধে ছানা অত বড় ছয় না। ছাঁনা বড বড় -খণ্ডে বিত্ত 
হইলে শীস্র পরিপাক পার না, ষত ক্ষত্ত ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবে, ততই শীন্ত পরি- 
পাক প্রাপ্ত হইবে। দুগ্ধ যদি ভালরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে শিশু 
* ছুপ্ধ*্বমন কিয়! ফেলে'।  ছুগ্ধ পরিপাক না! হইলে উদরে অঙ্নরস উৎপন্ন হয়, এবং 
গ্যাস জন্মায় ; এই অল্্ পদার্থ পককাশরে খাইয়া! উদ্দরাময় উপস্থিত করে এবং সেই 
শিশুর মলে অস্ত্র গন্ধ পাওয়া ঘায়। এই অল্নজনিত উদরাময় আরোগ্য করিবার 
সন্ত হৃপ্ধের সহিত সামান্ত চুণের জল মিশ্রিত করিলে সুফল হইয়! থাকে । গাভী- 
হুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া না দিলে হুগ্ধের সহিত অনেক রোগের বীজ বালকের দেহে 
প্রবেশ করিতে পারে 1 আমাদের দেশে এইজন্ত জাল দেওয়া দুগ্ধ পান করাণ প্রথ! 
প্রচলিত আছে। গোক়্ালার! যেখান দেখান হইতে দুপ্ধে খারাপ জল মিশ্রিত 
করে) এইরূপ জল মিশ্রিত ছুদ্ধ নানা রোগের আকর। সকল গৃহস্থেরই এই 
বিপদের কথা,মনে রাখ! দরকার যে, সর্ধভুক্‌ বহ্ছির সংস্পর্শে ছৃ্ধ শোধন করিয়া 
দেওয়া উচিত, পাশ্চাত্য দেশের ৬৬, করিয়া দগ্ধ ও মাংসাঁদি স্থসিদ্ধ না করিয়া 





8১৬১০ জগ্মতৃমি। ১২শ সংখ্যা 
পপি 
সেবন করা আছাদের পক্ষে অহিভকর ৷ শিশুর ছুগ্ধ বমন, তাহার অজীর্ণ রোগের 
প্রধান লক্ষণ। উদকাময়, মলে অস্ত্র গন্ধ, মলের সহিত ছানার অংশ থাঁকা শিশুর 
অজীর্ণ রোগের দ্বিতীন্ন লক্ষণ । বাহারা! এই সময়ে সাবধান হইয়! বালকের অনীর্ণের 
ক্কারখ নি্নূপণ করিয়া গ্রতিকায় করেন, তাহাদেরই শিশু শীত্ব আরোগ্য লাত 
করে, এই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রন্দন নিবারণ করিবার জন্ত মুহ মূ্ছুঃ দ্ধ, 
পান করাঁণ নানা বিপদজনক, রোগের কারণ হইয়া থাকে। পরিপাক না হইলে -. - 
উদরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জন্মায়, এই পদার্থ যন্কতে যাইনে হি 
রোগ উৎপন্ন হয় । 

থে সকল শিশু ছুট পরিপাক করিতে পারিতেছ না, বিবি 
ক্ষাপ্ননিক উপায়ে দুগ্ধ পরিপাক করাইয়া সেবন করাণ উচিত। এই প্রক্রিয়াকে 
ইংরাজিতে “পেপ্টনাইজ” করা কছে। . আজকাল বাজারে অনেক প্রকার শীত্ব 
_ পরিপাক গ্রাণ্ড হর, এইবূপ শিশুদের খাস্য বিক্রয় হইতেছে। আবশ্তক হইলে অলপ 
দিনের জন্ত এই শিপ থাস্ের মধ্যে কোন একটী খাগ্ ব্যবহার করান ষাঁইতে পারে। 
বারমাস এই প্রকার খান্ত খাওয়াইলে শিশুর পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া 
খায়। অনেকে না জানিয় শিশুকে জমাট ছুগ্চ (00755550 52115 ) সাধারণ, 
ছুকচের পরিবর্তে সেবনকরান, এইরূপ জমাট ছুগ্ধ সেবন করিলে শিশু দেখিতে মোটা 
হয় বটে, কিন্তু তাহার দেহ অন্তঃসার শূন্য হয়। জননীর ধারোফণ ছুঞ্চ বালকের 
পক্ষে অমৃত স্বরূপ । ইহাতে শিশুর দেহের পৌষণোপযোগী সমস্ত পদার্থই আছে। 
শিশুকে ছু্ধপান করাইলে গর্ভধারিণীর স্ত্রীরোগ সংক্রান্তরোগ প্র হয় না। স্তনে 
.ছধ আদিলে -শিশুকে ২ ঘণ্টা! অন্তর স্তনপাঁন করান উচিত। একটু সবলে দুগ্ধ 
টানিতে শিখিলে দিবাভাগে ২॥ ঘণ্টা অস্তর ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পাঁন করাইলে 
যথেষ্ট হয়। ক্রমশঃ স্তনপান করাইবার সময়ের ব্যবধান বাড়ান উচিত। শিশু 
স্তনের সমস্ত দুক্ধ পান. করিতে ন! পারিলে স্তন হইতে বাকি ছুগ্ধ বাহির করিয়া 
ফেলা! উচিত ; নতুবা ঠুন্কা প্রস্থতি রোগ জন্মাইতে পারে । শিশু ৭৮ মাঁদের 
হইলে ভিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে যথেষ্ট হয়। সারংকালে একটু ছুগ্ধ পান 
' ক্রাইলে আর রাত্রিতে শিশুকে জাগাইয়৷ হুষ্ধ পাঁন করান উচিত নহে। বে সকল 
গর্ভধারিণী বালককে অধিক পরিমাণে খাওয়াই হুষ্ট-পু$ করিতে চাহেন, তাহাদের 
সন্তান প্রায়ই রুশ হইয়া থাকে, এবং অকালে যরুত রোগগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হয়। 

. দত্ত উঠিতে আরম্ভ হইলেই ভাতের মাড়ি ও কাচা সুগের ডালের যুব 

সেবন করাইতে রদ 





চিকিৎসা সগালোচনা । 


লেখক, _-কবিরাজ শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র সেন শ্তপ্ত। 
শিষ্য। বর্তনান সময়ে দ্নেখ। ঘায় যে, সাধারণের বিশ্বাস, তরুণ জরাদিক 

চিকিংসা আধুর্কেষ দত ভাল নহে; ডাক্তারি মতেই ভাল। উৎপর ব্রফাইটাস্‌ 
কি নিউমোনিয়ার স্তায় কোন উপপর্গ থাকেভড আর কথাই লাই! 'ভীহ! হইলে 
আতু্ধেনীর চিকিৎসা হইতেই পারে না । তাহারা বলেন “আধুর্কেদীয চিকিৎসী 
“দেওয়ানী? তাহা পুরাতন রোগেই ভাল! আতুর্বেদ বহু প্রাচীন চিকিৎসা শান্ত? 
তাহার আর নৃতন আবিষ্কার নাই ; : দেশে দিন দিন কৃত পরিবর্তন হইতৈছে, 
ক্ষত নূতন রোগ উৎপন্ন হইডেছে ১ আধুর্ধবেন তাহার কি চিকিৎসা 'ব্গ্জিবে? 
্র্কাইটীদ্‌ নিউমোনিয়া 7 ডিপথেযিয়া মেনিগ্াইটাস প্রহৃতি রোগের ভ আধুকের্দে 
নামই নাই? সে মতে চিফিংসা আর কি হইবে? নিত্য পরিবর্ডভনশীল জগতে নিত 
পরিবর্তনশীপ ডাক্তারি চিকিংসা শাস্ত্রে দিন দিন মৃতন নূতন চিকিতসা আবিষ্কার 
হইতেছে? সথতরাং মৃত্যু সংখ্যা যত অবিকই হউক না ক্ষেন এ দত গোখে 
ডাণরি চিকিংসাই করাতে হইবৈ 1” 

গুক্ু। “এস্থলৈ জিজ্ঞাসা করা যাইডে পারে যে, ধারী এই একা 
প্রকাশ করেন ) তাহার। কি বলিতে চাহেন, যে আুর্বেদ প্রণঞন কালে রস 
রোগ ছিল না? অথবা রোগ ছিল; আধ্য মহধিগন চিকিৎসা আবিষ্কারে অন্কমু 
হুইয়াছিলেন? প্রত প্রস্তাবে ইহার কোনটাই নহে, রোগও ছিল, অত্যু্ষ্ঠ 
চিকৎসাও আছে, তবে বইকাল বাবত বিদেশীয় চিকিৎসা দেশৈ একাধিপত্য স্থাপন 
করা; বেহেতু কোন কোঁনি তরুপরোগের চিকিতনায় “আপ মনোরস্* অতি অন্ন 
সমর মধ্যে উপকার পাওয়। হেতু দেশবাসীগণ বিদেশীয় চিকিংসার একান্ত পক্ষ- 
পাতী হওয়া হেতু.) আফুর্কেদীয় চিকিংসার দিন দিন অবনতি ধটিত্ত থাকে + 
খাহারা অন্ত কোন উপারে জীবিকা অর্্ন করিতে সমর্থ হইতেন না.) ভাহামার 
যেঘন গুরুষহাশয় হইতৈন, পেই প্রকার আমুর্ষের শিক্ষা করিলে উপার্্থনের বিশৈষ 
স্থবিধা না থাকাত্র কোন ভাল ছাত্রই প্রীন্প আমুর্ধেদ শিক্ষা করিতেন ন।| অনন্ত 
গতি ব্যক্তিরই আতকে ব্যবসা অবলম্বন হইল সুতরাং আমুর্বেদীর চিকিৎসা দিন 
দিনই অবনতির চরমসীমার উপস্থিত হইতে লাগিল । ফলে কোন রৌগের টিকিৎ- 
সায় আবুর্কে ঈতে কিরপে ফল হয, তাঁহা সাবারণে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন ( 


৫৩ রর ৫ ।- 


৪১৮ .সন্মভূমি । ১২৭ দৃংখ্যা | 
স্পা শা পপসসপপপাপপ শী ীশাঁিশীশ্পী 
ক্রমে ইহাও ঘটয়াছে যে, রোগের ডাক্তারি, নামটী বলিলে, রোগটা কি, তাহা 
- সকলেই বুঝিতে পারেন।" কিন্তু ্ রোগের আযুর্কেহীয় নাম বলিলে আদৌ 
বুঝিতেই পারেন না। স্ৃতরাং তাহার চিকিৎসা যে আমুর্বেদে আছে কি হইতে ' 
পারে, সে ধারণা তিনি কি প্রকারে করিবেন? . এই স্রমস্ত কারণেই সাধারণের 
বিশ্বাদ ধটিয়াছে এ সমস্ত ল্লোগ আযুূর্ধেদে নাই। তার পর চলিত ভাষায় ডাক্তার-. 
গর? যে রোগের যে বাঙ্গালা নাম ববিয়াছিলেন, সাধারণে সেই নাম প্রচলিভ 
হইয়াও কতক শব্দার্থের বিপর্ধ্যয় ঘটাইয়াছে।” ' ূ 
শিশ্য। “ম্পষ্ট বুঝিলাম না৷ ভাল করিয়! বুঝীইয়া৷ বলুন”+ 
গুরু। এবুঝিলে না৷? যেমন আফুর্কেরদীয় আমবাঁতের নাম ডাক্তারি গ্রন্থে 
ধাত হইয়াছে। সুতরাং হাটু প্রতৃতি স্থির প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ হইলেই “বাত 
হইয়াছে বলিতে হইবে। আর্মবাত বলিলে ভূন হইল ! আমবাত 'বলিলে কি. 
বুঝিবে?- বুবিবে ডাক্তীরগণ যাহাকে আর্টিকেরিয়া বলেন ! স্থতরাং গায়ে সয়" 
পোকা (বিছ ) লাগার মত চাকা চাকা হইয়! ফলা চাই, ও তাহা চুলকাইবে। 
কিন্তু সে রোগের নাম যে “আমবাত, নহে “শীতপিত্ত তাহ! কেহই বিশ্বীস করি- 
বেন না। এইহেতুও তরুণ রোগের চিকিৎসা প্রায়শঃ ডাক্তারি মতেই করাণ হইয়া 
থাঁকে, সেইজন্য যে সমস্ত রোগ তরুণ অবস্থাতেই হয়, আরোগ্য না হয় মৃত্যু ? অপ 
যে সমস্ত রোগের প্রাচীনত্ব বা দেওয়ানী চিকিৎসা নাই, সে সমস্ত রোগ আমুর্কেদে 
১১১৮৬ বিশ্বাস ঘটিয়াছে। যেমন ডিপথেরিয়। কপ মেনিঞজাইটীস 
নূতন অবস্থাতেই হয় আরোগ্য নয় মৃত্যু। প্রাচীনত্ব নাই। স্ৃতরাং 
জি পলা আযুর্কেদে আছে রি না, থাকিস 
কিরূপ চিকিৎস! হইয়া থাকে, তাহার খবরও কেহ নেন না) স্তগ্লাং ভাহার 
আযুর্বেদীয় নাম.কি তাহীও জানেন নাঃ এই প্রকার ক্রমে আত্্ধেদে নাই 
বাঁিয়াই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। রোহিনী বলিলে সাধারণে এখন স্ত্রীলোকের “রক্ত 
প্রদধর রোগই বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু রোহিনী যে প্রদ্রর নহে, রোহিনী যে ডাক্তারি 
ভিপথেরিয়া ও ক্রুপ তাহা কেহ জানেন না, বলিলে বোধ হয় বিশ্বাসও করিবেন 
না। ম্থৃতরাং আধুর্কদ মতে চিকিৎসা! যেকি হইতে পারে ) তাহার জ্ঞান কি 
প্রকারে থাকিবে ?” 
শিশ্বা। এই সমস্ত রোগাদির বিষয় ক্রমে আলোচিত হইবে। এক্ষণে তরুণ 
রোগের চিকিৎসায় আমুর্কেদ কার্ধ্যকারী কিরূপে, বুঝাইয়। বলুন ।» 
. গুরু । দআহাঃ, তুমি ত জালাইর! মারিলে ? রোগ যখন প্রা্টীন হইয়া সমস্ত 
'শররীর ও ন্্াদি নষ্ট করিয়া ফেলে, তখন আমুর্ষেদীয় চিকিংসা কার্য্যকারী হইলে ; 
প্রথম অবস্থায় যখন যস্তাদি ঠিক আছে ; শরীরে বল মাংস আছে; ব্যারাম মাত্র 
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শরীরে প্রবেশ করিয়াছে ভাল মতে অধিকার লাভও করিতে পারে নাই; তধন 
সে স্থলে আবর্কদ কার্যকারী নহে । ইচা কিরূপে সম্ভবে ?” 
শিষ্য পতিবে লোকে তরুণ অগ্নের চিকিৎসা! আঘুর্কেেদ মতে করায় ন| কেন ? 
জর ধখন পুরাতন হইয়া গ্ীহা প্রভৃতি হর, তখনই বা! আযুর্ষেদীয় চিকিৎসা করায় 
কেশ? 
_ গুরু। “পূর্বেইিত বলিয়াছি ; আপাত মধুরম্ত সকলেই ইচ্ছা করে, শীত 
-শী্ জর সারি রোগী অন্ন পথ্য করে। সুতরাং এ্টিফেত্রিণ কি ফেনাসি্টিং 
এই প্রকারের হৃদ্যান্ত্রের অবসাদক ও ধর্টকারক উধ দিয়া কোন প্রকারে জর 
ছাড়াইয়া কুইনাইন দিয়া জর বন্ধ করাই উদ্দেন্ হয়। ইহার ফলযে পরিণাম 
গুভকর নহে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, অনেকে বোধ হয় দীনিয়াও 
শীপ্র আরোগ্য কামনায় করিয়া থাকেন। ফলে অনেকে সারিয়া যায় বটে, কিন্ত 
আরোগ্যের পর অনেক দিন টনিক খাইতে হয়। নতুবা আবার অর ফিরে। 
কিন্ত সারিলেও ভাল মতে ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি হয়। বাহ পরিফার হয় 
না।  গাঃ টীশ টীশ করে। সহজে স্বস্থা পরিবর্তন হয় না। তার পর কাহারও 
হশহারও পুনয়ায় অর হয়। পুনরার প্রকার চিকিৎসা হয়; ক্রমে রক্ত শুন্য, 
েষঠবন্ধ, ললীহা যত, শোধ কাস ইত্যাদি উপনর্ম আদিয়া দেখা দেয়) তখন “ছাই 
ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা” আযুর্কেদের আশ্রয় লন। এই প্রকার অবস্থায় আহুর্কেদের 
আশ্রয় লইয়াও অনেকে তরেন। কেহ কেহ মরেন। কিন্ত তথাপি তাহার! বুরেন 
না যে এরূপ অবস্থায় আয়ুর্বেদ কার্যকারী হইলে, তরুণ অবস্থায় ,আযুর্কোদ 
কার্যকারী কেন হইবে নাঁ। তার পর আরও একটা কারণ আছে, যাঁহার জন্ত 
লোকে কঠিন রোগে ও তর অবস্থায় আবৃর্ধেদীয্র চিকিৎসা করাইতে রাশ্জী হন 
না।, কারণ অনেকের, বিশ্বাস আছে, যে ডাক্তারি বধ সমস্ত এক্সাটাক্ট 
হওয়াতে অত্যন্ত শক্তিশালী । কবিরাজদের সব লতা পাতা! হেঁচিয়! বাটিয়া ওপর 
প্রস্তুত করে, তাহার আর শক্তি কি? কিন্তু তাহারা একটু বিচার করিয়! দেখেন 
না যে, ঈশ্বর আমাদের আবশ্তক হেড, সমস্ত জীবন্ত বৃক্ষলতা উৎপন্ন করিয়াছেন। 
কোনটি সুস্থ অবস্থায় বাবহারের জন্ত: কোনটা রুষ্ন অবস্থায় ব্যবহারের জন্ত 
রোগণ যেষন নালাবিধ ভেষজও সেইন্প নানাবিধ এবং পথাও নানাবিধ হইয়াছে। 
শিষা। “আজ্ঞা হা, কিন্তু সে জন্ত সমস্ত গাছ বাটিয়া খাওয়া অপেক্ষা সেই 
গাছের এক্সাট খাওয়াত ভাল হইতে পারে? ছিবরা গুলি রুগ্ন অবস্থায় 
থাইবেন? খাই কেন? | 
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ভক্তের ভগবান ।__রায়াহেব রত হারাপচ্র রক্ষিত; এইপরচলিত' - 


সারাটি গরচ্ছলে সুসদ্দিত করিয়াছেন পুস্তকের মূল্য বারো সানা? শ্রীযুক্ত 
স্ক্রদাস চট্োপা শবায় মহাশয়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 


গল্পের এক নাক রানকপ, নায়িকা শিব সুন্দরী ; দ্বিতীয় নাক রাম চরণ,. - 
নীরিকা থর! ৷ উ্য়েই সাধক । রামরূপ সাধন! যৌগে অংসারের সমস্ত রমণীকে- 


মাতৃ সন্বোধন করিতেন; রাধচরণের সেই ভাঁব। ভগবান্‌ ও ভগবতী বিভিন্ন. 


মূর্তি এরূপ ভেদ তীহাদের ছিল না, অন্য লোকদিগকে তারা কথায় কথায় ভক্কি 
শিক্ষণ দিয়'ছেন, তক্কের চক্ষে ত্গবান্‌ প্রত্যক্ষ হন, তাহাও প্রতিপন্ন ফরিয়াছেন। 
স্বামরপ শ্বপতয়ালয়ে হাইড যাইত্তে এক সকৌবর সোপান পর্ম-যোগীৰেশে উপবিষ্ট 
ছিলেন, রাসচন্তে তক্তিমতি একটি ঘোগিনী প্ররাচরিত্র গীত গাঁছিতে পাঁহিতে 
আহক সন্মুথবর্তিনী হন, রামর্ূপকে তিনি মূর্তিমান সচ্চিদানন রামরূপ জান 
ক্রিয়া ভকিভাবে তাহার চরণে পুষ্পাঞলি দিয়াছিলেন, যোগিনীটিকে এই গল্পের 
শির়োমুকুট স্বরূপ বুঝি! লওয়া উচিত, আমরাবদি এমন্‌ কথা বলি, এই পুস্তক 
বাহার! পাট করিবেন, ভাহার বোধ ছয় আমাদিগকে বিষুদ্ সুর্ঘ বলিয়! উপহা” 
করিবেন না) বামরূপ ও রামচরণ যথার্থই গগুবঙগ ভক্ত তাহাও আমরা: বুধ 
লইন্াছি,পুস্তকখানি আস্কোপান্ত পাঁঠ করিঝা ঃমাগাদের পরমপরিতৌষ জ্মি- 
ফাছে। উপসংহার ভাগে ভক্তিযোগে সাধক রামচরণ আমাদের ভগবান্‌ ্রীশ্রীরাম- 
ক্বঞ্চ পরহ্হংসদেবকে সাধনার চন্দ ফল বা জয় কীর্তন করিছবাছেন, রামরূসোর 
ঝোগিনীও বলিয়া ছিলেন, বিনি হরি তিনি কানী তিনিই রাম | 

ভক্তের ভগবান্‌, অনেকের মুখেই এই বাঁক্টি শুনিতে পাওয়া যার, বাক্যটি' 
অখগুনীয় সতা, অধুনা প্রন্কত ভক্তের অভাবে ইহার সার্থকতা বুঝিতে "রা যার 
না। লোকের মুখে বাক্য গুনা যায, কিন্ত আমাদের সাহিত্য সংসারে এ বাক্য 
শিরোনাম দিয়া কেহ এপরধাস্ত কোন পৃত্তক.রচনা করেন নাই-ভ্াহগ্রাহী রা, 
সাহেৰ সেই শৃল্-্থান পুরণ করিলেন, তক্ষন্ত আঁষরা তীহাকে শত সহপবার 
সাধুবাদ অপর্ণ করিতেছি । তং 

গল্প সক্জায় ও ভাষ! লালিত্যে পুক্তকখাদি প্রীশংসার যোগ্য । ভক্তের ভগবান 
মারগর্ড নীতিপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হই্লাছে, ইহা আমরা মুক্তক- স্বীকার করি। রঃ 


পিল 


